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ভুমিক। 


প্রায় কূড়ি বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা পরিষদে 
(গ্যাকাডেমিক কাউন্দেল) বর্তমান লেখক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 
যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরে পঠন-পাঠন অদূর তবিঘ্যতে বাংলায় 
শুরু হওয়া বাঞ্চনীয়, সেই হেত, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নানা বিষয়ে বিদেশী 
তাঘায় লিখিত প্রামাণিক পুস্তকার্দি বাংলায় তর্জমা কর! এবং এ বিষয়ে 
নতন বই লেখা আরম্ভ কর৷ অত্যাবশ্যক ; সুতরাং এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃক সকল প্রকার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ কর! বাঞুনীয়। 
এই প্রস্তাবটি যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক 
সত্যেন্্রনাথ বসু । বিদ্যাপরিঘদে এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কর্ম 
পরিথদ (3$701081) এই প্রস্তাব মানিয়৷ লইয়। বিষয়টি বিভিন্ন অধ্যয়ন 
পর্ধদে (8০8105 ০1 ১19) মতামতের জন্য প্রেরণ করে। পর্ষদ 
সমূহের আলোচনা স্তরেই বিশৃবিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা স্তব্ধ হইয়৷ থাকে । 
সাঃপ্রতিককালে তারত সরকারের অর্থানুকুল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ এই ক!জ হাতে লইয়াছে। পর্ধদ অপেক্ষাকৃত 
অশ্লকালের মধ্যে আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ধদের নির্দেশে তারতের শাসন ব্যবস্থা ও 
রাজনীতি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠযক্রমের অনার্স 
স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী একখানি পুস্তক লিখিবার ভার বর্তমান 
লেখকের উপর অপিত হয়। তাহার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে কি না 
তাহ। ছাত্র-ছাত্রীগণ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ ও সাধারণ পাঠকবর্গ বিচার 
করিবেন । পুস্তকখানি প্রধানত: ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত হইয়াছে । 
কিন্তু অন্যান্য যে সকল পাঠকগণ ভারতীয় সংবিধান সন্বদ্ধে কৌতুহলী, 
এই বইখানি তাহাদেরও কাছে লাগিতে পারে আশা করা যায় । পর্ধদের 
সুযোগ্য অক্লান্ত কর্মী প্রধান অধিকর্ত। শ্রীঅবনী মিত্র মহাশয় পুস্তক প্রণয়নে 
নানাভাবে সাহায্য দান করিয়া লেখককে কৃত্জ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

পৃস্তকের বিঘয়বস্তাটি বিপুলায়তন, তথ্যবহুল ও জাটিলতাপূর্ণ। অল্প 
পরিসরে সকল বিঘয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব হইয়া উঠে না। তবে 
তারতীয় শাসনপদ্ধতি ও তৎসংগ্রিষ্ট রাজনীতির মূল তথ্যাদি এই পুস্তকে 
সন্নিবিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে | ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ভারতীয় 
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সংবিধান (01৩ 09251765607 ০1 10015) হইতে উতদ্তুত। এইজন্য ভারতীয় 
সংবিধানটিকে ভারত শাসনপদ্ধতি বুঝিবার প্রধান অবলম্বন বলিয়৷ গণ্য 
কর। উচিত । তারতীয় সংবিধান আইন ব্যতীত আমাদের শাসন ব্যবস্থার 
মর্ম উপলব্ধি কর সম্ভব নহে ॥। এই কারণে সকল শ্রেণীর পাঠকবর্গের 
তারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ভারত শাসন (019৩ ০9296108610) ০ 
[17018) আইনটির সহিত পরিচয় স্বাপন অপরিহার্য | এই জন্য পুস্তকের 
বিভিন্ন আলোচনায় সংবিধানের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ কর! হইয়াছে | 

রাষ্ট্র বিজ্ঞান, শাসন ব্যবস্থা ও তারতীয় শাসন পদ্ধতির প্রাঞ্জল 
আলোচনার জন্য সর্বজন গৃহীত কোন পরিভাঘা এখনও উদ্তত হয় 
নাই । পরিভাঘার ক্ষেত্রে সমাসকণ্টকিত নানা সংস্কৃত শব্দের আমদানী 
হইয়াছে । তাহার অধিকাংশ জনসাধারণ ও বিদছ্বৎসমাজ গ্রহণ করেন 
নাই। যে সকল পারিভাঘিক শব্দ জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহার মধ্যে কিছু কিছু ফারসী ও ইংরাজি শব্দ রহিয়াছে | 
এই সকল শব্দ বাংলা শব্দ তাগডারকে সম্দ্ধ করিয়াছে বলা যাইতে পারে । 
সেই সকল পারিতাঁঘিক শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে 
বোধ করি অন্যায় হয় ন। | অর্থাং যে তাঘা ও প্ারিভাঘিক শব্দ মাটির 
কাছাকাছি তাহাই গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় । বতমান পুস্তকে ব্যবহৃত পারি- 
ভাঘিক শব্দ চয়নে এই দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । কিন্তু ইহাই শেঘ 
কথা, এমন মনে করিবার কারণ নাই । বিভিন্ন লেখকের কিছু কিছু 
বিভিন্ন শব্দ ব্যবহারের ফলে আমবা বোধ করি ভবিষ্যতে বিদ্বজ্জন ও 
সবজনগ্রাহ্য পরিভাঘায় পৌৌছিতে পারিব | 

এই পুস্তক প্রণয়নে পর্ধদ নিযুক্ত অবধায়ক ছিলেন প্রেসিডেন্পী কলেজের 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং ভারতের অগ্রগণ্য রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীদের অন্যতম ড: নির্মলচন্ত্র বসু রায়চৌধুরী | তাঁহার উপদেশাবলী 
এই পুণ্তকের গুণগত উৎকধ সাধনে সহায়তা করিয়াছে । তীহার নিকট 
লেখক বিশেষ খণী। লেখকের বন্ধু ও প্রাক্তন ছাত্র ও সহকমী আশুতোঘ 
কলেজের রাষট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক স্ুপপ্তিত পরিমলভুঘণ কর শুধু যে 
সমগ্র পুস্তকখানির প্রুফ দেখিয়া লেখককে বাধিত করিয়াছেন তাহা৷ নহে, 
তিনি পরিভাঘা বিষয়ে এবং নান৷ গ্রহণীয় সুচিস্তিত সমালোচনা ও মন্তব্যস্থারা 
সাহায্য করিয়াছেন । তাহার নিকট লেখকের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। লেখকের 
অগণিত ছাত্রমওলীর মধেঃ অনেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও শাসন ব্যবস্থাদি সন্দ্ধ 
পুস্তকাদি লিখিয়াছেন ৷ বর্তমান লেখক যত্বের সহিত তাহা পাঠ করিয়া 
লাতবান হইয়াছেন । তাহাদের নিকটও লেখক খণী। 
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আমার পুত্র জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালিয়ের অধ্যাপক ডঃ সব্যসাচী 
উষ্টাচার্য পুস্তকখানির সামগ্রিক পরিকল্পন! প্রণয়ন করিবার কাজে আমাকে 
সাহায্য করিয়াছেন | আমার পতী শ্রীমতী বীণা ভট্টাচার্য আমাকে নানা- 
তাবে সাহায্য না করিলে পুস্তক প্রকাশনে আরও বিলম্ব হইবার আশঙ্কা 
ছিল। ইহাদের নিকট লেখকের থণ অপরিশোধ্য | 

এলম্‌ প্রেসের (210 21688) সুযোগ্য প্রধান শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্র 
লেখকের সহিত সর্বপ্রকারে সহযোগিত। করিয়া পুস্তকের মুদ্রণ কাধ 
ত্বরান্বিত করিয়াছেন । তাঁহার সৌজন্য ও বিবেচনার জন্য তিনি লেখকের 
বিশেষ ধন্যবাদারহই । 

কয়েকটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল | এই গুলিকে পুস্তকের অংশীভূত 
বলিয়া গণ্য করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে | পাঠকবর্গের সুবিধার 
জন্য বর্ণানুক্রমিক নামসূচী, অতিরিভ্ত পাঠ্য পুস্তকাদির সূচী, বিঘয়সূচী, 
পৃস্তকে উল্লিখিত মোকদ্মার তালিকা ও পরিতাঘ! সন্নিবিষ্ট করা হইল 

পরিশেষে লেখক পুস্তকের নানা অসম্পূর্ততা, নানা ক্রটি ও মুদ্রণ 
প্রমাদের জন্য সকল শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছেন । 
এই সকল বিঘয়ে যদি তাহার লেখককে পত্রযোগে উপদেশ দেন, তাহ। 
হইলে লেখক বাধিত হইবেন। অনিবার্ধ কারণে একটি স্বদ্ধিপত্র সংযোজিত 
হইল । 


প্রীনি্নলচন্ত্র তট্টাচাধ 
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তৃতীয় যুগ £ ব্রিটেনের ভারত শাসন পদ্ধতি (1858- 
1919) : 20 ; ভারত শাসন আইন (1858) 20-21 ; 
1861 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সতা আইনের 
পটভূমিকা__21-23 ; ভারতীয় বাবস্থাপক সভা আইন 
(1861)--23-24 : 1892 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সতা৷ 
আইনের পটভূমিকা --25-26; 1892 সালের তারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভা আইন--26-27 ; 1909 সালের ব্যবস্থ'পক 
সভা আইনের পটভূমিকা-_27-28 ; 1909 সালের 
আইনের মূলকথা-_-28-29 


চতুর্থ অধ্যায় 30-41 
চতুর্থ যুগ £ স্থায়ত্ত শাসনের আশ্বাস (1915-1939) : 
1919 সালের আইনের পটভূমিকা--30-32 ; 1919 
সালের আইনের বিশেঘত্ব--32-34 , 1919 সাল হইতে 
1935 সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী--34-38 ; 1995 
সালের আইনের মূল নীতি-_-38-41 
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পঞ্চম অধ্যার 42--59 
পঞ্চম যুগ: জাতীয় আন্দোলনের ক্রাস্তিকাল (1939- 
1947) ; (1) 1939 সাল হইতে 1940-40-45 ;) (2) 
1940-42-45-48 ; (3) ক্রিপুস্‌ মিশন (1942)-- 
48-51 ; (4) ওয়েভেন্‌ প্রস্তাব__51 ; বিলাতে শ্রমিক 
সরকার--52 ; (5) ক্যাবিনেট মিশন--53-54 ; লীগের 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম_54. ব্রিটিশ সরকারের বিশে 
ফেব্রুয়ারী, 1947-এর ঘোষণা-_55 ; (6) ওরা জুন, 
1947 সালের ঘোঘণ (মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান ও দেশ 
বিভাগ )--55-56; (7) ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 
(1947)--56-5? ; সংবিধান পরিঘদ ও ভারতীয় 
সংবিধানের উত্তব--57-59 ; উপসংহার--59 


ষষ্ঠ অধ্যায় 60--63 
ভারতীয় সংবিধানের উৎস সন্ধানে--60-63 


সপ্তম অধ্যায় 64-76 
সংবিধানের বৈশিষ্ট্য__54 ; সংবিধানের জটিলতা --64 : 
মৌলিক অধিকারের দাবি--65 3; লিখিত ও অলিখিত 
নীতি_65; সংবিধানের দুণ্পরিবতীনীয়তা ও স্থপরি- 
বর্তনীয়তা__65 ; রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশ-_-66 ; ব্রিটিশ 
যুগের শাসনতম্ত্রের প্রভাব--66 ; আইনের শাসন 
(6৮15 ০1 12)-66; জনগনের সার্বতৌমত্ব_6? ; 
মৌলিক অধিকার-_-6? ; ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা 
67; শাস্তিবাদ_-6?7 ; দায়িত্বশীল সরকার ও সংসদীয় 
গণতন্্র_67-69 ; নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য-_€9 ; আইন 
প্রণয়নের জরুরী ক্ষমতা-69 ; ভারতীয় যুজরাস্রীয় 
ব্যবস্থার শ্বব্ূপ ( কেন্ত্র মুখীনতা )--69-76 


অষ্টুষ অধ্যায় প7--83 
সংবিধানের মুখবন্ধ_-77-78 ; মুখবন্ধের বিশ্বেঘণ-- 


78-81 ; মুখবন্ধের মূল্য -_-81-82 ; মুখবন্ধের আইনগত 
মল্য--82-83 
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নবম অধ্যায় ৪492 
ভারতীয় ইউনিয়ন ও তাহার ভূখণ্ড -- 84-85 ; রাজ্য 
সমূহ -- 85-86 ; ইউনিয়ন এলাকা _- 86; রাজ্য 
পুনর্গঠন সীমানা কমিশন -- 87-89; অঞ্চল ও 
আঞ্চলিক পরিষদ __ 89-91 ; পরিষদের প্রশাসনিক 
নিয়ম _-91 ; আঞ্চনিক পরিঘদের সাংবিধানিক স্বান __ 
91-92 


দশম অধ্যায় 93---99 
নাগরিকতা _- 93-94 ; ভারতীয় নাগরিক - 94; 
পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিবর্গের নাগরিকতা -- 
94-95 ; বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়দের 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা -: 95 " 1955 সালের নাঁগরিকতা আইন 
--95 ; নাগরিকতা অর্জন _- 96 ; বংশগত অধিকারে 
(1959090%) নাগরিকতা __ 96 £ বিঁধিমত তালিকা- 
ভুক্তির দরুন নাগরিকতা লাভ (২5815119010) -_ 
97;  দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী নাগরিকত্ব 
(ব9001211980100) __ 97-98 ; নাগরিকতার অবসান 
_-98; কমনওরেলথ্‌ নাগরিকতা -- %8-99 


একাদশ অধ্যায় 100--130 

মৌলিক অধিকার ; বিদেশী গণতন্বে মৌলিক অধিকার 

100-101 ; বিটিশ ভারতে মৌলিক অধিকারের অবস্থা 

_- 101 32 সংবিধান পরিঘধদে মৌলিক অধিকার -- 

--101 ; ভারতে মৌলিক অধিকারের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য _- 101-103 ;: মৌলিক অধিকারের সংশোধন 
103-104 ; মৌলিক অধিকারসমূৃহ -- 105 ; সাম্যের 
অধিকার -- 105-107 5 স্বাধীনতার অধিকার *--. 
107-109 ; স্বাধীনতার অধিকারগুলির সীমাবদ্ধতা -_- 
109-110 ; বাক্-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার 
-- 110-111 ; বাক্-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের 
স্বাধীনতার লীমাবদ্ধতা -- 111-112 ; মুদ্রাযন্্র ও 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা __ 112-113 ; শীস্তিপূর্ণভাবে 


০019 


এবং নিরন্তর হইয়। সমবেত হইবার অধিকার - 
113-114 ; সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার -_- 
114-115 ; ভারতীয় ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে স্থায়ী 
বা অস্থায়ীভাবে বসবাস এবং সম্পত্তি অর্জন, দখল ও 
ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার _ 115-116 ; বৃত্তি, উপজীবিকা। 
ও ব্যবসা-বাণিল্য সঙ্বন্ধে স্বাধীনতা _- 116 ; আইন- 
গত বিচার ও শাস্তি বিষয়ক অধিকার -_ 116-117 ; 
জীবনের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত ম্বাধীনতা -- 
117-119 , গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত অধিকার -. 
119-120 ; নিবর্তনমূলক আটক আইন -- 120-123 ॥ 
শোঘনের বিরুদ্ধে অধিকার -- 123-124 ; ধর্মীয় 
স্বাধীনতার অধিকার -- 124-125 ; সাংস্কৃতিক ও 
শরিক্ষা বিঘয়ক অধিকার -_- 125-126 * সম্পত্তি বিঘয়ক 
অধিকার --+ 126-129 ; মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে 
সাংবিধানিক প্রতিকার _ 129-139 


দ্বাদশ অধ্যায় 131---140 


রাই্রীয় নীতি নির্দেশ _- 131 ; সংবিধান বণিত রাস্ট্রীয় 
নীতি নির্দেশে -__-131-133 : রাষ্ীয় নীতি নির্দেশাবলীর 
প্রকৃতি _- 133-135 ; রাস্ত্ীয় নির্দেশাবলীর সার্ঘকতা _- 
135-138 ; রাষ্ট্রীয় নির্দেশনীতির মূল্যায়ন "- 138-140 


জয়োদশ অধ্যায় 141- -164 


ইউনিয়নের শাসনবিভাগ ; ক্যাবিনেট সরকার বনাম 
রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার -- 141 ; ভারতীয় সংবিধানে 
রাষ্ট্রপতির স্বান -- 141-142 ; রাষ্ট্রপতির নির্বাচন 
( ' পরোক্ষ নির্বাচন ) --142-143 ; পরোক্ষ নির্বাচন 
পদ্ধতি _ 143-145 ; ভোটদান পদ্ধতি _- 143-146 3 
রাষ্ট্রপতির পদ নহ্বন্ধীয় নিয়মাবলী -- 146-147 £ 
রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি __ 147-148 ; রাষ্ট্রপতির বেতনাদি 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা _- 148-149 ; রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা 
ও ক্ষমতা -- 149-150; রাষ্পতির শাসন সংক্রান্ত 
ক্ষমতা -- 150-151 ; রাষ্রপতির প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় 
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ক্ষমতা "7151 ; রাষ্ট্রপতির বৈদেশিক রাষ্ট্র সংক্বান্ত 
ক্ষমতা _- 151; রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমত। -_ 
151-153 : রাষ্পতির মার্জনা করিবার ক্ষমতা -.. 
153-154 ; দেশের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা 
-- 154-155 $ রাষ্ট্রপতি ও একনায়কত্ব __ 155-158 ; 
অন্যান্য ক্ষমতা _- 158-159 ; ভারতের রাষ্্রপতি ও 
মাকিন রাষ্্পতি __ 159-160 ; ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ও 
ও তাহার মন্ত্রী পরিষদ £ ব্রিটেনের সহিত তুলন। -_ 
160-162 ১ উপরাষ্্পতি __ 162-163 ; উপরাষ্ট্রপতি 
পদে শূন্যতা -- 163; উপরাষ্্রপতির ক্ষমতা -_ 
163-164 


চতুর্দশ অধ্যায় | 165--170 
জরুরী অবস্থ! সন্বদ্ধে বিধান ; (1) বহিঃশক্রত্ন আক্রমণ 
ও আত্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল! __ 165-166 : (2) রাজ্য 
শাসনতম্তরে অচলাবস্থা _: 167-167 ; (3) আঘথিক 
স্থায়িত্ব হানি -- 167-168 * জরুরী ক্ষমতা সম্বন্ধে 
বিতর্ক -- 168-170 


পঞ্চদশ অধ্যায় 171-182 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ুলী £ মন্ত্রী পরিষদ ( ক্যাবিনেট ). ও 
পার্লামেন্ট -+ 171 ; মন্ত্রীমগ্ুলীর দায়িত্বশীলতার নীতি 
-_ 171-172 ; মন্ত্রী পরিষদ (0801066) ও ম্্রীমগুলী 
(0০001001101 7112015675) -__ 172-173 ;) আত্যস্তরীণ 
মন্ত্রী পরিঘদ' (10067 08৮10৩6) -_173-174 ; মন্ত্রী 
পরিঘদের (ক্যাবিনেটের ) বৈশিষ্ট্য _ 174-176 ১ 
তারতীয় ক্যাবিনেটের কার্ধাবলী __ 176-17? ; 
তারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান --:177-179 ; 
উপ-প্রধানমন্ত্রী _- 179 ; কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগুলী (0০8001 
06 110156675) মন্ত্রী পরিঘদ ( ক্যাবিনেট ) ও 
পার্লামেণ্ট -_- 179-182 


€বাড়শ অধ্যায় 182--296 
পালীমেন্ট বা সংসদ --183; কেন্দ্রে হিকক্ষ নীতি 
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-” 183-184 ; রাজ্যসভার গঠনপদ্ধতি _- 184-185 ; 
রাজ্যসতার সভাপতি --: 186 : রাজ্যসভার স্থায়িত্ব _- 
186. রাজ্যসভার আসন বণ্টন -- 186-187 ; 
লোকসভা -: 187-188 : লোকসভার আসন বণ্টন --. 
188-189 ; সংসদের সদস্যপদের যোগ্যতা বিষয়ক 
নিয়মাবলী -- 190 ; লোকসভার অধ্যক্ষ _- 190-191 * 
স্পীকার বা অধ্যক্ষের কর্তব্য ও ক্ষমতা -- 191-192 ; 
স্পীকার বা অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা _- 192-193 £ 
সংসদ ও সদস্যগণের স্বাধিকার 194 : কমন্স্‌ সভার 
ও ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্যগণের স্বাধিকার -- 
194-197 ; পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী __ 
197-198 ; (ক) পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা _- 198-200 ; ভারাপিত আইন -- 200 : 
পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ __ 
200-201 ; (খ) পার্লামেন্ট ও ভারতের আয়-ব্যয় 
201-202; (গ) ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক মন্তরী- 
মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ __ 202-203 ;, ভারতীয় সংবিধানে 
পালামেণ্টের স্থান -- 203-206 


সপ্তদশ অধ্যায় 207--215 
পালামেণ্টের কাধপ্রণালী -- 207 £ নিয়মাবলী _- 
2071 £ কোরাম -- 208 ; সংসদে প্রশ জিজ্ঞাসা -. 
208 ; মূলতবী প্রস্তাব -- 208 : সাধারণ প্রস্তাব -. 
201-909 ঃ$ বিলের সৃত্রপাত -- 209 ; সরকারী 
বিলের নেপথ্য প্রস্ততি _- 209-210 2 বেসরকারী বিল 
-- 210; বিলের কাঠামে। _- 210-211 ; বিল 
পাশের বিভিন্ন স্তর -211-212 ; সিলেইউ কমিটি ও 
ও রিপোর্ট পযায় __ 212-213 ; যুক্ত অধিবেশন _- 
213-214 ; রাষ্ট্রপতির সম্মতি --214 * বেপরকারী 
বিল জন্বদ্ধে বিশেঘ বিধান _- 215 


অগ্রাদশ অধ্যায় 216--228 
পার্লামেণ্টের অর্থবিষয়ক আইন প্রণয়নের পদ্ধতি _. 
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216; অর্থ বিলের সংজ্ঞা --216 ; বাঘিক সামগ্রিক 
মঞ্ডুরী আইন -- 216 ; বাঘিক রাজস্ব আইন -_ 217; 
ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (00050110950 [80৫ 
0 10019) -- 217 % ভারতের সরকারী অর্থ ভাণ্ডার 
(9৮110 4০০০88065০৫ 10019) --217 ; অনিশ্চিত 
বায় বাবদ তহবিল (00001785005 [8100) -- 217. 
218 ; অর্থবিল পাশের পদ্ধতি _-- 218-219 ; লোক- 
সভার বাঘিক অর্থ সমীক্ষা - 219-220 ; পাল্লামেণ্টে 
বাজেট পেশ (15591518600. ০06 0175 £501002] 
[710200121 56865096106 210 008০6) -_ 220-221 3 
স্বায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে পার্লামেণ্টের বাঞ্ধিক তোট 
ব্যতীত ব্যয় (689০7010015  01081590 ৫1) (6 
00501109150 770) -_-231-222 ) মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক 
অনুদান দাবি (796019000 001 01900) --222-223 
অর্থ অধিগ্রহণ বিল -- 223-224 ; অতিরিক্ত বাজেট 
(901001610610181 3008০1) -_ 224 ; জরুরী অনু- 
দান (62167867109 81910) __ 224-225 ; বিশেষ 
অনুদান (25060102091 87916) 225 ; হিসাব সাপেক্ষে 
অনুদান (৬০৫৪ ০1) 4১০০০০৫) __- 225-226 ; রাজস্ব 
বিল (78000 8111) __ 226; সরকারী আয় ব্যয়ের 
নিয়ন্ত্রণ -- 226-227 ; পালামেণ্ট কর্তৃক মন্ত্রী মণ্ডলীকে 
নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি _- 227-228 


উনবিংশ অধ্যায় 229-238 


পাললামেণ্টের কমিটি ব্যবস্থা ; কমিটি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
-- 229-230 ; স্থায়ী কমিটি সমূহ (1) সরকারী 
হিসাব পরীক্ষা কমিটি (7১0৮11০ 4১০০০০৫০৪ (5010010010- 
(6৫) _- 230-232 ; আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি 
(18311079165 00101010065) - 232-233 ১ কাধ পর্যা- 
চালন। সংক্রান্ত পরামশদাতা কমিটি (88510655 40৮17 
907 (00191701666) »- 233 , বেসরকারী বিল ও 
প্রস্তাব কমিটি (09101010055 ০07. 7১7152.05 1515709075 
81015 2০৫ 19801960009) -_. 233-234 ; (5) আবেদন 
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সংক্রান্ত কমিটি (00910071666 01 চ০0(1019) -+ 234 , 
(6) নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি (35155 60202016660) 
(7) সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটি (০০০- 
[010159 01) চ00110 [0100610811089) - 234-235 
(8) স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটি (00920001656 ০? 
77%715259) ১ (9) সদসাগণের লোকসভার অধি- 
বেশনে অনুপস্থিতি সংক্রান্ত কমিটি (0101010056 ০1 
/১05861705 ০01 70100615701) (06 816111089 ০1 
(16 7710956) __ 235; (10) সরকারী প্রতিশ্রণতি 
সংক্রান্ত কমিটি (00101311665 01; 90৬61111961) 
4818006) -- 235-236 ;. (11) বিভাগীয় আইন 
প্রণয়ন পরীক্ষা কমিটি (0০92)701652 010 9109০101086 
[,98191201010) -_ 236-237 ; অস্থায়ী কমিট (1) 
বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি (9০160 00221010656 01 
91115) -: 237 ; (2) অনুসন্ধান কমিটি (0০007016166 
01 [7100019) __ 238 ; রাজ্যসভার কমিটি ব্যবস্থা 
238 


বিংশ অধ্যায় 239--255 


রাজ্য সমূহের শাসন বিভাগ -- 239 ; রাজ্যপাল -- 
239 ১ রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যবস্থা -_ 240-242 3 
রাজ্যপালের শাসন ক্ষমতা _. 242-243 : রাজ্যপালের 
আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা _- 243-245 : রাজ্যপালের 
স্বেচ্ছাবীন ক্ষমতা __ 245-247 ; মস্ত্রীমগুলী -_ 247- 
248 ; মস্ত্রীমণ্ডলীর সামাজিক গঠন -- 249 ; মন্ত্রী 
মণ্ডলীর কার্যাবলী _- 249-250 মন্ত্রী পরিঘদও মন্ত্রী- 
মণ্ডলী -- 250-251 ;) ক্যাবিনেট দণডর (08৮1061 
5৩০1৩9119) --251 ; রাজ্যশীসনতন্ত্রে ও রাজনীতিতে 
মুখ্যমন্ত্রীর স্থান -- 251; (1) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল 
(2) মুখ্যমন্ত্রী ও মন্্রীমগুলী __ 253-254 ; (3) মুখ্য- 
মী ও আইন সভা -- 254 ১ মুখ্যমন্ত্রী ও জনসাধারণ 
স্- 254-255 % উপমুখ্যমন্ত্রী 255 
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একবিংশ অধ্যায় 256-286 
রাজ্যে আইন প্রণয়ন বিভাগ _- 256 ১ দ্বি-কক্ষনীতি 
-- 256-257 ১ রাজ্যগুলিতে দ্বি-কক্ষের যৌজিকতা 
আছে কি "-: 252-259 * বিধান পরিষদের গঠন 
প্রণালী -- 259-260 £ 1972 সালে বিভিন্ন বিধান 
পরিষদের সদস্যসংখ্যা - 260 ; বিধান পরিঘদের 
নির্বাচন প্রার্থীগণের যোগ্যতা -- 260-261 ; পরিঘদের 
সতাপতি -- 261 ; বিধান পরিষদের ক্ষমতা -_ 261- 
263 , বিধানসভা _: 263 : স্বাধীনতার পর পশ্চিম- 
বঙ্গের বিধানসভার দলীয় অবস্থা - 264-267 ; বিধান- 
সভার কাষকাল _ 267 ; বিধানসভার সামাজিক' 
গঠন _- 267-268 * বিধানসভার সদস্যগণের 
যোগ্যত" সন্বন্ধীয় নিয়মাবলী -- 268 ; বিধানসভার 
অধ্যক্ষ বা! স্পীকার -- 268; স্পাকারের কারধাবলী 
269-278 ; বিধানসভার অধিবেশন -: 271 £ রাজ্য- 
বিধানমণ্ডলীর ও সদস্যগণ্ণের শ্বাধিকার -- 271 ; বিধান 
মণ্ডলীর স্বাধিকার সমৃহ -- 271-272 ; বিধানমণ্ডলীর 
সদস্যগণের স্বাধিকার সমূহ -- 272-274 ; বিধানসভার 
ক্ষমতা 247 : সরকারকে নিয়ন্ত্রণ -- 274-275 আইন 
প্রণয়ন ক্ষমতা __ 275-276 : বিধানসভা ও বিধান 
পরিঘদের অর্থবিল সম্বন্ধে ক্ষমতা -: 275 ; বিধানসভা 
ও বিধান পরিঘদের অর্থ বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল 
সম্বন্ধে ক্ষমত| -- 27? ; বিধানসভা ও বিধান পরিঘদের 
অর্থবিল ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণয়ন পদ্ধতি -- 
277-279 ; রাজ্য অথ বিলের সংজ্ঞা _- 279-280 : 
রাজ; অর্থবিল পাশের প্রণালী *- 280-281 : অর্থবিল 
ও রাজ্যপাল -- 281 ; রাজ্যের রাজস্ব সহ্বস্থীয় 
ব্যবস্থাদি _- 281 ; রাজ্য বাজেটের নেপথ্য প্রস্ততি 
ও বিধানসভায় বাজেট পেশ : (প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় 
পায়, তৃতীয় পধায়, চতুর্থ পর্যায়, পঞ্চম পর্যায় ) 
৮ 281-283 ১ অন্যান্য সপ্তুরি ব্যবস্থা 284 ; রাজ্য 
সরকারের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ -__ 284-285 ; বিধানসভার 
কষিটি সম্হ +- 285-286 
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দবাবিংশ অধ্যায় 287--300 
ইউনিয়ন রাজ্য সম্পর্ক _:287 ; যুক্তরান্্ীয় কেন্ত্র ও 
অঙ্গ বাজ্যের মব্যে আইনগত ক্ষমতা বণ্টন -- 287- 
289 ; আইন ক্ষেত্রে ক্ষমতা বণ্টনে কেন্দ্রমুখীনতা __ 
289-290 ; শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন -- 290-292 ; 
ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্যের মধ্যে বিচার ক্ষমতা 
সংক্রান্ত সম্বন্ধ -: 292-293 2 ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যের 
মধ্যে রাজশ্ব বণ্টন ব্যবস্থা _- 293-296 ; রাজস্ব 
কমিশন -- 297-298 ১ যোজনা ব! পরিকল্পনা কমিশন 
৮298 শিল্পোন্নয়ন অর্থ তাগাঁর (100015035] 
7109110 00100196101) -_ 298-299 ; কেন্দ্র মুখী- 
নতার বিরুদ্ধতা --" 299-300 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 301--305 
নির্বাচন ও ভোটাধিকার -- 301-303 ; ভোটারগণের 
যোগ্যতা - 303; ভারতে বয়স্ক ভোটাধিকারের 
সাফল্য -_ 303-304 $ নির্বাচন কমিশন -_- 304-305 


চতুবিংশ অধ্যায় 306-_327 
তারতের বিচার ব্যবস্থা (কেন্দ্র ও রাজ্য) (1) যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় আদালত (6609£8] 0০80) বা সবোচ্চ আদালত 
(3001670 0০001) -- 306-307 ; সর্বোচ্চ আদালতের 
বিচারপতিগণের নিয়োগ ও পদচুযুতি -- 307-308 * 
সবৌচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট ) প্রধান বিচার- 
পতির নিয়োগ _- 308-310 ঃ বিচারপতিগণের যোগ্যতা 
ও বেতন -_ 380-311 ; সুপ্রীম কোর্টের নিরপেক্ষতা 
_- 311 ; সবোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট ) ক্ষমতা 
ও কাধাবলী -- 311-312; 0) প্রাথমিক এলাকা 
(0118109) 301250100190) _- 312 (2) যুগ 
প্রাথমিক এলাকা (০101 01187709] এ 011801001028) -. 
312 8 (3) আপীল এলাকা (100611965 0155010- 
(102) -- 312-314 ; পুনবিবেচনা (7২৩৮৩) -_ 

314 704) সর্বোচ্চ আদালতের পরামর্শদান এলাকা -- 
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314-315 565) হকুমনাঁমা। ক্ষারি এলাকা -_ 
315; (কে) হাজিরকরণ (98৮৩৪৪ 00:98) -- 
315 £ (খ) প্রত্যক্ষ আত্ঞা (90৫65120108) -- 315 ; 
(গ) নিঘেধাজ্ঞ। (01091916000) -- 315 + €ঘে) অধিকার 
জিজ্ঞাসা (09০ ড/218000) ৮ 3158 (ড) বিচার 
দলিল তলব (05101097811) --: 316 3 সর্বোচ্চ আদালতের 
বিচারপতিগণের স্বাধীনতা -: 316; পর্বোচ্চ আদা- 
লতের মধাদ। _- 316-318 : রাজ্য আদালত সমূহ _- 
318-319 ; রাজ্যের উচ্চ-আদালতের (হাইকোর্ট ) 
নিয়োগ ও গঠন প্রণালী -- 319 ; কার্যকাল -: 319 ; 
পদত্যাগ ও পদচ্যুতি -- 320; ঝিারপতিগণের 
'যোগ্যতা -- 320-321 ; উচ্চ আদালতের নিরপেক্ষতা 
ও স্বাধীনতা _. 321 3) ভারতীয় আইস কমিশন ও 
উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি __ 321- 
323; উচ্চ আর্দালতের এলাকা -- 323 ; উচ্চ 
আদালতের বিচার ক্ষমতা --323-324 ; রাজ্যের নিয়- 
তন আদালত সমৃহের বিচার ব্যবস্থা -- 324-325 ; 
দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা -+ 325-326 ; ফৌজদারি 
বিচার বিভাগ -- 326-327 ; জেলা বিচার ব্যবস্থার 
তদারকি -- 327 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 328--330 
ইউনিয়ন এলাকার শাসনব্ব্যবন্থা "328 ; ইউনিয়ন 
এলাকার বর্তমান শাসন পদ্ধতি -- 329-330 £ ইউনিয়ন 
এলাকার ভবিঘ্যৎ -- 330 


বড়বিংশতি অধ্যায়-_ 331..7342 
সরকারী কর্মচারী ও সরকারি চাকুরি কমিশন £ ভারতীয় 
প্রশাসন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারিগণের স্বান -: 331- 
332 ; সরকারী কর্মচারী ও সংবিধান পরিঘদ --. 
332; সরকারী কর্মচারী ও ভারত সরকার -- 332- 
333 ; সরকারী কর্মচারিগণের শ্রেণীবিভাগ -- 333- 
335; আমলাতঙ্র বনাম প্রযুজিবিদতন্্ -- 335-336 
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সরকারী কর্মচারীর নিয়োগ ও কার্যকাল - 336 £ 
সরকারী কর্মচারিগণের চাকুরির নিরাপত্তা - 336- 
338; ভারতীয় চাকরি কমিশনের গঠন পদ্ধতি - 
338-339 ; রাজ্য চাকরী কমিশনের গঠন পদ্ধতি _- 
339-340 : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিশনের কার্যাবলী -__ 
340-341 ; কমিশনের বাঘিক রিপোর্ট __ 341-342 


সগ্তবিংশতি অধ্যায় 343--346 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ £ (৫) ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা- 
হিসাব পবীক্ষক -- 343-344 ; (2) এ্যাটণী জেনারেল 
-_ 344-345 7 (3) এ্যাডূভোকেট জেনাবেল -_ 
345 $ মৃখ্য নির্বাচন কমিশনার __ 345 ; (5) কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারী চাকুরি কমিশনের অধ্যক্ষ _ 346 


অষ্টুবিংশতি অধ্যায় 347--352 


ভারতেব সরকারী ভাঘা £ সরকারী ভাঘা সমস্যা _- 
348-350 ; হিন্দীকে সরকারী ভাঁঘ! হিসাবে গ্রহণ -- 
350-35] ; আঞ্চলিক ভাঘা -:351 ;  সবোৌচ্চ 
আদালত ও উচ্চ আদালতের ভাথ! এবং বিল, আইন 
প্রভৃতির তাঘা -_- 352 ; কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ __ 


352 

উনজ্রিংশ অধ্যায় 353--361 
কতিপয় শ্রেণীর জন্য বিশেঘ ব্যবস্থা £ সংবিধান পরিঘদে 
আলোচনা -- 353-354 ;  ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য 


বিশেঘ ব্যবস্থা (ক) আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব _: 354- 
355 £ (খ) চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা -:355 ; 
(গ) শিক্ষা মহ্বন্ধীয় বিশেষ ব্যবস্থা -- 355-356 ; 
(ঘ) সামগ্রিক অবস্থার সমীক্ষা _- 356 ; তপশীলী 
জাতি ও তপশীশী আদিবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থ। 
356-357 £; (ক) পার্লামেন্ট ও বিধানসভায় আসন 
সংরক্ষণ -- 357 , (খ) চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ; 
(গ) মন্ত্রীযগুলী স্তরে বিশেষ সুবিধা! __ বিশেষ কর্মচারী 
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৮ 359-360 2 তদস্ত কমিশন -- 360-361; আদি. 
বাসী অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা --" 361 


জ্রিংশতি অধ্যায় 362--421 


ভারতের স্থানীয় স্বায়ততশানন ব্যবস্থা -- 362 3 গ্রামীণ 
স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা _- 362-365 ; পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ 
স্বায়ত শাসন ব্যবস্থা ; (ক) গ্রাম পঞ্চায়েৎ £ গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সদস্যগুণের ষোগাত -- 365-366 ; গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান -”" 366; গ্রাম 
পঞ্চায়েতের কর্তবা _- 366-367 ; অন্যান্য কর্তব্য 
367-368 ; গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছার্ধীন কর্তব্য -. 
368-369 ; অন্যানা কর্তব্য ও ইচ্ছাধধীন কর্তব্য সম্বন্ধে 
সরকারী অর্থ সাহাযা _: 369; গ্রীম পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা _ 369-370 ; অন্যান্য ব্যবস্থা _-370-371 ; 
গ্রাম পঞ্চায়েতের কমচারীবৃন্দ __ 371 ; গ্রাম পঞ্চায়েতের 
কর স্বাপনের ক্ষমতা -- 371-372 ; গ্রাম পঞ্চায়েতের 
তহবিল -- 372-373 ; গ্রাম পথ্গয়েতের বায় 373 ; 
গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট -- 373-374 ; গ্রাম পঞ্চা- 
য়েতের সভা --374 ; গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘিক বিবরণী 
-- 374 ন্যায় পঞ্চায়েৎ ৮ 374-375 : ন্যায় 
পঞ্চায়েতের গঠন পদ্ধতি __ 375 ; ন্যায় পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা __375-377 * পঞ্চায়ে সমিতি --377 3 পঞ্চায়েৎ 
সযিতির গঠন পদ্ধতি -» 377 ; পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য 
হইবার যোগ্যতা -- 377 ; পঞ্চায়েৎ সমিতির সভা -- 
377-378 ; পঞ্চায়েৎ সযিতির কার্ধ বিবরণী --+ 378 ; 
পঞ্চায়েৎ সহিতির কর্তব্য -”3718-379 ; পঞ্চায়েৎ 
সমিতির অন্যান্য কার্যাবলী -- 370-380. £ পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি ও .সহকারী সভাপতি -- 380 ; 
সভাপতির কাধাবলী ও ক্ষমতা +-381 ; সহকারী 
সভাপতির কর্তব্য -_-381 ; পঞ্চায়েৎ সমিতির দণুর 
এবং নির্বাহী আধিকারিক (5০০6৩, 02057) »- 
381-382 ; নির্বাহী আধিকারিকের বা কার্য নির্বাহকের 
ক্ষমতা -- 382 ; পঞ্জায়েৎ সধিতির. স্বায়ী, সযিতি 
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সমূহ -- 383 ; স্থায়ী সমিতির গঠন পদ্ধতি --- 
383 £ স্থায়ী সমিতি সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম -- 383 ৯ 
স্বায়ী সমিতির কর্মাধ্ক্ষ -_- 384 ; পঞ্চায়েৎ সমিতির 
সম্পত্তি ও তহবিল -- 384-385 ; টোল, স্থানীয় কর 
ও ফিস্‌ __- 385-386 ; পঞ্চায়েৎ সমিতির বাজেট 
-+386 

জেল পরিঘদ £ 

জেল! পরিঘদের গঠন পদ্ধতি -. 386-387 ; জেল! 
পরিঘদের সদস্যগণেব যোগ্যতা ও কার্যকাল -_- 387 ; 
সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি -__- 387-388 ১ 
সভাধিপতির ক্ষমত। ও কার্ধাবলী -- 388 ; সহকারী 
সভাধিপতির কার্যাবলী -- 388 ; জেলা পরিঘদের 
ক্ষমতা, কার্যাবলী ও কর্তব্য -- 388-391 ; জেল৷ 
পরিধদের দপ্তর -- 391 ; নির্বাহী আধিকারিক ব৷ কার 
নিবাহকের ক্ষমতা __ 391-392 ; জেলা পরিঘদের 
স্বায়ী সমিতি সমূহ __ 392-393 ; কর্মাধ্যক্ষ -- 393 £ 
স্বায়ী সমিতির সম্পাদক -_- 593 ; জেল! পরিষদের 
সম্পত্তি ও তহবিল _- 393-39% 2; জেল পরিঘদের 
জেল৷ তহবিল -_ 394 : ব্যয়ার্দি সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম 
394-395 ,» টোল (মাশুল ) ৮395; ফিস্‌ ও 
স্বানীয় কর -_ 395-396 ; খধাণ গ্রহণ _- 396 7 
জেল) পরিঘদের বাজেট __ 396 

থ্রামীণ স্থায়তশাসদমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাব 
পরীক্ষা -- 396-39? ; বিবিধ নিয়মাবলী -_ 397-398 ; 
নিবাচন সংকস্তান্ত বিরোধ -- 398 ; পরিদর্শন »- 
358 7 স্থানীয় স্যায়ত্ত শাসন সংস্বার প্রস্তাব বাতিল 
করা৷ _- 398-399; তপশীলী জাতি, তপশীলী আদি- 
বাসী ও মহিলা __ 399 ; রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড ও 
জেল। পরিকল্পনা কমিটি _- 399 ; বাদ্য সরকারের 
নির্দেশ _- 399; পদাধিকারীগণের অপসারণ __ 
359-400 ; গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেলা 
পরিষদ বাতিল __ 400 £ নিয়ম (২1৪) ও উপবিধি 
(9১৩ 7৪৮৪) __ 400 ; গ্রামীণ স্থায়ত্ত শাসন ও রাজ্য. 
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সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা "-" 401-402 * ভারতে গ্রা্দীণ 
স্বায়ততশাসন ব্যবস্থার যল্যায়ন -- 402-405 ; পৌর 
স্বায়তশাষন ব্যবস্থা কে) নগর সমিতি -- 405 ; গঠন 
পদ্ধতি _405-406 ; নগর সমিতির কার্ধাবলী -- 
406 ১ নগর সমিতির আয় -- 406; (খ) কলিকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠান (0:8100018 00109281101) -- 406- 
407 * পৌর প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাঁধিকান্সী সমূহ _- 407 ; 
(1) কর্পোরেশন ও ইহার গঠন পদ্ধতি -- 407 ; 
মেয়র ও ডেপটি মেয়র _- 408 ; কার্পোরেশনের সভা' 
-- 408 : কর্পোরেশনের ক্ষমতা - 408-409 ; 
কর্পোরেশনের কর্তব্য ও অন্যান্য কাঁধাবলী -__ 409- 
410 ; কর্পোরেশনের আয়ের উৎস __ 411-412 ; 
স্থায়ী কমিটি সমূহ _- 412; কমিটির সহযোগী 
সদস্য -- 412-413 3 স্থায়ী কমির্ট সমহের কতব্য 
ক্ষমতা ও কার্যাবলী --413 ; স্থায়ী হিসাব কমিটি -_ 
413: কর ও অর্থ স্থায়ী কমিটি -- 413-414 ; 
বরে। কমিটি সমূহ _- 414 ; বরো কমিটির গঠন 
পদ্ধতি -_-414 ; বরো কমিটির কার্যাবলী ও পৌর 
শাসন ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণ -- 414-415 ; কর্পো" 
রেশনের কমিশনার নিয়োগের শর্তাদি -- 415 ; কমি- 
শনার ও তাহার ক্ষমতা __ 415-416১ কটিন্সিলর ও, 
অলভারম্যানগণ কর্তৃক খবরদারি -- 416-417 ? কর্পো- 
রেশন ও স্থায়ী কমিটি কর্তৃক খবরদারি __ 417-418 ; 
রাজ্য সরকারের খবরদারি ও নিয়ম্ণ ক্ষমতা _- 418- 
419 ; কপোরেশনকে বাতিল ফরিবার ক্ষমতা __ 
419 ; কর্পোরেশনের বাজেট -" 420 ১ ভারতে পৌর 
শাসন ব্যবস্থার মূল্যায়ন -- 420-42] 


একত্রিশতম অধ্যায় 422-455 
রাজনৈতিক দল £ সুচনা -- 422 ; ভারতে দলীয় 
অবস্থা _- 422-425 ; বিরোধীদলের অসাফল্যের কারণ 
-- 4257427 ১ ভারতে দলীয় প্রথার কয়েকটি বিশেঘত্ব 
421-429 ; রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ -- 429 £ 
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ভারতের জাতীয় কংগ্রেস --1429-433 ; কংগ্রেস দলের 
সংগঠন -: 434-435 ; কংগ্রেসের মূল আদর্শ __ 435- 


436 : 
437 3 


ধগ্রেসের দুই গোঠির দূই দল গঠন '_ 436- 
কংথ্েসের আভ্যন্তরীণ কলহ -- 437 , 


কংগ্েপের আভ্যন্তরীন একতা -_- 437 

ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল -- 438 $ দলের সংগঠন -- 
438-439 ; দলের ইতিহাস -_ 439-441 ; দলের আরর্শ 
ও পন্থ। -- 441 

ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল (মার্কসিষ্ট ) __ 441-442 
ভারতীয় জনসংঘ __ 442-443 

'পোঁস্যালি্& (সমাজতান্ত্রিক ) দলসমৃহ __ 443-444 
স্বতন্্ দল -_ 444-445 

ভারতীয় লোকপল --. 445 


আঞ্চলিক দলসমূহ £ 
(1) আকালী দল -_ 445 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(19) 


' (11) 
(12) 
(13) 

04) 


দ্রাবিড় মৃক্পেত্রা-কাজাগাম _- 445-446 

ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা জনতা দল -- 446 
ফরওয়ার্ড কুক -- 446 

900181191 [00109 00066 -_: 446-447 

গণতন্ত্র পরিঘদ -_-- 44? 

ঝাড়খও দ'ল -: 447 

কৃষক শ্রমিক দল -- 447 

ভারতীয় বিপ্রুবী সমাজতাব্িক দল (২...) _- 447 
গারো জাতীয় দল (0৩ 0910 1810191 
0০5:0011) __ 447 
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প্রথম অধ্যায় 
শাসনব্যবস্থার প্রর্কৃতি 


যে সকল লিখিত আইন ও অলিখিত প্রধাসমূহের দ্বার রাষ্ট্রের কাধাবলী 
নিয়প্িত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বা 00090686190 বল! যায়। 
শীপনতণ্রে সরকারের ক্ষমত| ও গঠনপ্রণালী, নাখ্বরিকগণের অধিকার এবং 
সরকার ও নাগরিকবর্গের আইনগত সন্বন্ধ বণিত ছয় । শাসনতন্ব জাতীয়- 
জীবনকে সংহতি দান!করে এবং রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জীবনধারাকে একটি 
বিশিষ্ট রূপ দেয় | দেশের শাসনব্যবস্থ! দ্বার! নাগরিকবৃন্দের চিস্তা ও মনন, 
রাজনৈতিক চরিত্র ও নীতিবোধ যে অনেক পক্লিমাণে প্রভাবিত হয় তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে গণতাঙ্ছিক 
শাসনব্যবস্থ। জাতির জীবনকে একট। বিশিষ্টরূপে গড়িয়া তোলে । সমাজ- 
তান্ত্রিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবেশে 
মানুঘের জীবন নিবাধায় নানাতাবে বিকশিত হইবার স্বুযোগ পায় । 
একনায়কত্বতিত্তিক শাসনতন্ব মানুঘের জীবনকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেয় 
না। কারণ সেইরপ রাষ্টে নাগরিকগণের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা নাই। 
তাহার ফলে মানুঘের সবাঙ্গীন উন্নতি ব্যাহত হয়। 

শাসনতন্ত্র জাতির জীবনকে নিয়ধ্রিত করে | . অন্যপক্ষে জাতির ইতিহাস, 
ধ্যান-ধারণ। ও জীবনবোধ অনেকাংশে শাপনতদ্বে প্রতিফলিত হয় | গ্রেট 
বিটেনের গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি এ দেশের মানুঘের চিন্তা ও ইতিহাসের 
স্্টি। বিভিন্নকালে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতির পুনঃপুন: 
সংগ্রাম বিটেনের শাপনতন্ত্রকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছে | ভারতের 
বতমান সংবিধান ও শাসন-বাবস্থাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে ভারতে 
বিটিশ আমলের শাসনপদ্ধতি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত- 
বাসীর আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা প্রয়ো্ন 
হয়। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নহে" শাসনতম্বের মূল ও তাহার প্রকৃতি 
সন্ধান করিতে হইলে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিবৃত্তের মধ্যেও 
প্রবেশ কর। অনিবার্ধ হইয়া পড়ে । এই কারণে শাসনতম্বকে শুধুমাত্র 
প্রশাসনিক নিয়মাবলী বলিয়৷ গণ্য করা ঠিক নহে । ইহাকে জাতীয় জীবন 
ও চরিত্রের পরিচায়করগে গ্রহণ কর। বাইততে পারে । 


ঠ ভারতের শাসনব্যবস্থা 


প্রাচীন ভারতে শাসনব্যবন্ছার মুজসৃত্র 

পতন ও অভ্যুদয়েব বন্ধুব ও অন্তহীন পথ ব্যাপ্ত করিয়া ইতিহাসের 
ধারা প্রসারিত । খুঃ পঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার মহেঞ্জোদাড়ো- 
হরপ্পার যুগ হইতে আবন্ত করিয়া আজ পর্যস্ত বিভিন্ন কালে, বিচিত্র 
ধ্রতিহাসিক পরিবেশ প্রভাবে এই মহান দেশে এবং তাহার বিভিন্ন অঞ্চলে 
"নানাপ্রকারের রাষ্ট গঠিত হইয়াছে। পারিপাশ্িক অবস্থা অনুযায়ী এই 
সকল রা্টের শাসন-ব্যবস্থা নানা আকার ধারণ করিয়াছে । সাধারপভাবে 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র ও 
সাম্রাজ্যতন্্র এই তিন প্রকাবেব শাসন-ব্যবস্থাই উত্তৃত হইয়াছিল । 

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপিতে এবং বৈদেশিক 
পরিবাক ও বিবরণী লেখকগণের বর্ণনায় যে সকল সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক তথ্যাদি আস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহা হইতে পঙ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে যদিও প্রাচীন তারতে সাম্বাজ্যতন্ত্র বা রাজতন্ত্রই 
অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল, তথাপি প্রজাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিরও অস্তিত্ব 
দেখা যায় । প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্রকে “বৈরাজ্য' আখ্যা দেওয়া হইত | 
প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহাবের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রজাতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার প্রকারভেদ দেখা যায় | কোনে কোনো! প্রাচীন প্রজাতন্ত্র সবোচ্চ 
শাসক জনসাধারণ কর্তৃক নিবাচিত হইতেন | নিবাচিত শাসককে রাজা 
আখ্যা দেওয়া হইত। কোনো কোনো প্রজাতঙ্ব্বের প্রথানুযায়ী ধনী বা 
অতিঙ্ঞাত শ্রেণী হইতে তাহাদেরই ছারা শাসক বা শাসকমণ্ডলী নির্বাচিত 
হইতেছেন দেখ! যায় | কোনো কোনে প্রজাতন্ত্রে সভা বা সমিতিকে 
রাজাশীসনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেওয়া হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে এ সভা বা 
সমিতির সভ্যবর্গ ছিলেন কেবল ধনী বা অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, দরিদ্র 
জনসাধারণ বা! নিমুশ্রেণীর মানুঘেব কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না । 
নির্বাচিত শাসক (যাহাকে রাজা আখ্যা দেওয়৷ হইত ) সতা৷ বা সমিতির 
পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকাধ পরিচালনা করিতে বাধ্য থাকিতেন । 

বৈদিক আষগণের ইতিহাসের প্রথম ষুগে যে শাসনব্যবস্থা প্রতিচিত 
হয় তাহা ছিল উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র (১615016910 1001591018)) | 
কিন্ধ রাজার ক্ষমতা। “সভা” বা “সমিতি' নামক গণতাঘিক সংগঠন কর্তৃক 
সীমীবন্ধ ছিল । এই সীমাবদ্ধ রাজশক্তি কতকাংশে পাশ্চাত্য সীমাবদ্ধ 
রাজতথ্ের (1-105150 10908109) অনুরূপ । বৈদিক সভ্যতার ছ্িতীয় 
বুগে দেখ! যায় যে রাজ্জার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত এই যুগেও 
বান্জাকে জভিঘেকের সময় যে প্রতিজ্ঞ৷ গ্রহণ করিতে হইত, তাহার দ্বারা 
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প্রন্নাণিত হয় যে রাজার ক্ষমতা একেবারে নিরক্কশ ছিল না। অভিথেকের 
সময়ে তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি কখনে প্রজাপীড়ক হইবেন 
না এবং বান্ধণকল ও সভার মতামত মানিয়া চলিবেন 1: 

থৃঃ পৃঃ ঘষ্ঠ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়। যায় যে হিন্দুকূশ হইতে 
গোদাবরী নদীর উত্তর পর্বস্ত নানা শক্তিশালী রাষ্ট প্রতিষিত হইয়াছে । 
তাহার কতকগুলি রাজতান্তিক আবার কতকগুলি প্রজাতান্িক। উত্তর 
বিহারের 'ভূজ্জী-নিচ্ছভী' রাষ্ট গোঠী (600:8110) ছিল প্রজাতাপ্রিক | 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচারী প্রতিহ্বন্দিবাপেই এই প্রজাতন্ত্রগুলির আবির্ভাব ঘটে । 
ইহাদের প্রশাসন ও বিচার কার্ধাদি গণবৈধকে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই 
গণবৈঠকগুলির নাম ছিল পরিষদ | প্রশাসনিক ক্ষমতা সমাজপ্রধানদের হাতে 
ন্যস্ত ছিল। খুঃ পৃঃ ঘষ্ঠ শতাব্দীতে মগধাপতি বিদ্বিসারের পুত্র রাঙা 
অজাতশক্র উত্তর বিহারের “ভূৃজ্জী-লিচ্ছতী' প্রত্বাতন্্রকে জয় করিয়া মগধের 
অন্তর্ভূক্ত করিয়া লন। শাসনতন্ত্রের ইতিহাসের দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজতম্ত্রেরেই ধারাবাহিকতা দেখ! যায় । 
প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্ত সাম্রাজ্যতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের সংঘাতে তাহ 
দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে পারে নাই। 

সম্রাট চন্্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ পৃঃ 324-300) তাহার দরবারে 
প্রেরিত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্‌ তদানীন্তন মৌধ রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতির বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । তাহা হইতে জানা যায় যে তদানীস্তন শাসনতন্ত্র 
প্রশাসন বিভাগ, সমর বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বিতিন্ন বিভাগে বিভক্ত 
ছিল। অর্থশান্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য তৎকালীন শাসনপদ্ধতি বিষয়ে যাহা লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহার মূল্য অপরিসীম | “অমাত্যবর্গ' সম্বাটকে প্রশাসন সম্পকে 
সহায়তা করিতেন এবং জরুরী অবস্থায় সম্রাট মন্ত্রী পরিষদ নামক একটি 
সংস্থার সহিত পরামর্শ করিতেন | রাজধানী পাটলিপুব্রে নগর-শাসনের ভার 
ব্রিশজন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদের হাতে ন্যস্ত ছিল | পাঁচজন করিয়া 
সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতি বা কমিটি গঠিত হইত । তাহাদের উপর নগর 
সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কার্ধের ভার দেওয়া ছিল । বিস্তীর্ণ সাম়াজা শাসনের 
জন্য বিভিন্ন প্রদেশ" গঠিত হইয়াছিল | গ্রাম শাসননব্যবস্থারও ভার ছিল 


॥ প্রাচীন ভারতে প্রজাগীড়ক ও রাজার বিরুদ্ধাচরণ ভ্যারসংগত বলিয়! বিষেচিত 
হইত । মহাভারতের অনুশানন পর্বে লিখিত হইয়াছে; “'বিনি (রাজা) প্রজা! রক্ষা 
ফরতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কলিতুল্য রাজাকে প্রলাগণ মিলিত, 
হয়ে যব করযে।” রাজশেখর বস £ বহাতারত, পৃঃ, 6৪1 


এ ভারতের শাসনব্যবস্থা 


'গ্রামীন। ব। গ্রাম প্রধানদের উপর | কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্ে সম্রাটকে প্রদ্ধা- 
কলের সেবক হিসাবে গণ্য কর৷ হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেদ যে প্রজাবর্গের 
সুখ-সম্দ্ধি ও তাহাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলেই সম্রাটের সুখ-সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ 
এই আদর্শ অনুযায়ী যদি সম্রাট কর্তব্য সম্পাদন করেন তাহা হইলেই সম্রাট 
প্রকৃত সম্রাটরূপে পবিগণিত হইতে পাবেন । 

মৌর্যযগের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার মত। সেই সময়ে রা 
উৎপাদনেব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষতাবে অংশ গ্রহণ করিত | বৃহৎ খনিসমূহ, সূতা৷ 
তৈরী ও বয়নশিল্প কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন ছিল। কিন্তু এই 
সকল শিল্পে রাষ্টু একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে নাই। অন্যান্য 
মালিকদেরও খনি, সূতা, ও বয়ন শিল্পে পৃথকভাবে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ 
করিবার অধিকাৰ ছিল | অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানার 
সহ-অবস্থান নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট ও ব্যক্তিগত 
মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতাব স্থান ছিল | সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় 
যে মৌর্যযুগে সীমিততাবে 50815 99001811870 বা রাষ্ট্রীয় সমাজতম্ব প্রচলিত 
ছিল । ভারতবর্থ এখন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । 
তাই মৌর্যযুগের উৎপাদন ব্যবস্থা, খুবই কৌত্হলোদ্দীপক |: 

গুপ্ত সয্রাটগণের ( খৃঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী ) রাজত্বকালেও সুষ্ঠ 
শাসন-ব্যবস্থার জন্য প্রশাসন ক্ষমত। বিভিন্ন বিভাগে বিভজ ছিল। 
বিচার বিভাগ, সমর বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে 
সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন। সম্রাট 
আপন ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুষায়ী মন্ত্ীবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । 
ভারত ইতিহাসে গুপ্তযুগের সূচনা হইতে অর্থাৎ খুঃ ঘষ্ঠ শতাব্দীতে 
রাষ্্রক ক্ষেত্রে গণতত্তরেরে এ্তিহ্োের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যাঁয় না। 
কেবলমাত্র গ্রামীণ স্থায়ত্বশাসন ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় । 

যখন বাজতন্্ কায়েম হইয়াছে, তখনও রাজ প্রজাবর্গের বা তাহাদের 
মধ্যে বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দ্বাবা রাজপদে অভিঘিক্ত হইতেছেন, একপ 
দৃষ্টান্তও প্রাচীন ভারতে বিরল ছিল না । পান বংশের (খুঃ অষ্টম হইতে 
একাদশ শতাব্দী) প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল বাংলার 'প্রকৃতি-পুঞ্' 
(590510960% 615005005) কর্তৃক নৃপতিকপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
ঠিক সেইনপে নন্দী বর্ণ পল্লব মল্প 'মূল-প্রকৃতি' (88910 1601018) 








শাসনবাবস্থার প্রকাতি 5 


কর্তৃক রাছাসনে অধিঠিত হইয়াস্থিলেন । খানৈশবর রাজ হর্ঘ (খ্‌ঃ 
সপ্তম শতাব্দী) ও গুজরাটের রাক্ছা কুমার পান অভিজাতবর্গের সভার 
গিদ্ধাস্ত অনুযায়ী রাজমুকুট লাভ করেন। কাশ্মীর রাজ যশস্কর বান্নণ 
সতা করুক রাজপদে অভিঘিজ্ত হন । কিন্তু এই গণতাস্তিক প্রথা শীঘই 
লুপ্ত হইয়৷ যায়। গুপ্ত যুগ হইতে আরন্ত করিয়া পরবর্তীকালে এই 
এতিহ্য আর দেখা যায় না। এই সুত্রে গুগুযুগের একটি শুস্তলিপি 
উল্লেখযোগ্য ! সমকালীন এলাহাবাদ স্তম্তলিপিতে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত 
স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়৷ বণিত হইয়াছেন । এই লিপির মূলে যে নীতি লক্ষিত 
হয় তাহ। ইউরোপের 1015105 [২187 ০01 7785 নামক তত্বের সহিত 
তুলনীয় |: 


মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থার মূলমূত্র 


মধ্যযূগে শক্তিশীলী সাবতৌম রাজতগ্ত্র ছিল তারতের একমাত্র শাসন- 
ব্যবস্থা । শাসনতস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আফগান রাজন্য- 
বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেরশাহ । তিনি যে শাসন- 
ব্যবস্থা প্রবতন করেন তাহা অনেকাংশে মোগল লম্বাটেরা এবং পরবতীকালে 
ইংরেজ শাসবকর্গও কিয়ৎ পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছিলেন । এ্রতিহাসিক 
কীন্‌, বলিয়াছেন যে শেরশাহ নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ | ইংরেজরাও তাহা দিতে 
পারেন নাই । “০ 0০9%61110610)0-1700 9৬60 (05 13110151 0095 
91)0%0, 50 10001) 15000) 25 11119 7১9111212.51 (05206) 

পাঠান সম্রাট শেরশাহের ( ঘোড়শ শতাব্দী ) শাসনব্যবস্থায় সমস্ত 
ক্ষমতা তার নি্র হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল সত), কিন্ত সেই ক্ষমতা সর্বদা 
প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইত। সাম্রাজয সাতচলিশটি 
সরকারে ব৷ প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি প্রদেশ কতকগুলি পরগণায় 
বিভজ হইয়াছিল | গ্রামের শাসনব্যবস্থা গ্রাম্য প্রধানের হাতে ন্যস্ত ছিল । 
শের শাহের ভূমি সংক্রান্ত আইন ও রাজত্ব সংথহের বন্দোবস্ত যেমন 
স্থৃচিস্তিত তেমনই জনগণের কল্যাণকর ছিল । তিনি নিষ্ঠাবান্‌ মুসলমান 





৯ ভারতের শাসনব্যবন্) 


হইলেও কখনে। গৌড়ামির প্রশ্রয় দেন নাই । শাসনের ক্ষেত্রে হিন্দু 
ও মপলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য কবেন নাই | পরবর্তীকালে সম্রাট 
আকবর যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
শেরশীহ' তাহার সূচনা করেন। ট্রতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্‌ বলেন যে 
শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আকবর অনেক বিঘয়ে শেরশাহের প্রশাসন 
পদ্ধতি দ্বাব৷ প্রতাবিত হন। ভারতীয় শাসকবর্গের মধ্যে বাদশাহ আকবরের 
রাজত্ব শুধ ভারতের ইতিহাসে নহে, বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় 
ঘটনা । আকবর শাহের শাসনব্যবস্থা কেল্লীভুত রাজতন্ত্রের একটি 
উদাহরণ বটে, কিন্তু তাহার শাসনতন্ত্রের গঠন ও পরিচালনের অন্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রজাবর্গের কল্যাণসাধন | সম্রাট আকবরের কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠ ও সুপরিকল্পিত ছিল, তাহার ভূমি আইন 
ও রাজস্বব্যবস্থা সর্বসাধাবণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল । সয়াট আকবর 
কর্তক হিন্দুততীর্ঘ যাত্রী কর ও জিজিয়া কর রদ, সম্রাটের সকল 
ধর্মের মানুঘের প্রতি সমদশিতার পরিচায়ক | 


স্বাযত্বশাসন 


প্রাচীন তারতে ও মধ্যযুগে স্বারত্ব শাসনের নিদর্শন গ্রামীণ শাসন- 
বাবস্বার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় | প্রাচীন যুগে স্বায়তশীসন 
দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে স্থায়িত্ব এবং শক্তি অর্জন করিয়াছিল । 
উত্তর-মালুড়' লিপি ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে । আফগান ও মুষল 
রাজন্যবর্গও ভারতের প্রাচীন স্থায়ত্বশীসনমূলক ব্যবস্থার কাঠামো মূলতঃ 
প্রচলিত রাখিয়াছিলেন | প্রাচীন ভারতে গণতাপ্িক “জনপদ পরিঘদ' 
(2০70৪8] 0080০1), “পৌরসভা (7০0 0০%200]) ও 'গ্রামসভা? (৬11188০ 
0981091]) শহর ও পল্লী অঞ্চলের শাসন নিযদ্বিত করিত । ইহা ব্যতীত 
শ্রেণী' 01806 08115 অথবা 09506 01105) বিশেষ বিশেষ 
ব্যবসায়ের ও জাতির (085:6) জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মাবলী গঠন করিবার 
অধিকারী ছিল। 

এনুফির্স্টোন, মানুরো, হেনরী মেইন প্রমুখ ইংরেজ শাসক ও 
উ্রতিহাসিকগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্বাগুলির সপ্রশংস আলোচন। 
করিয়াছেন | উভয় যুগেই থ্রামীণ পঞ্জায়েখকে স্থানীয় প্রশাসনিক অধিকার 
ও কতকগুলি বিঘয়ে বিচার ক্ষমতা দেওয়া হইত | ইংরেজ আমলে সায্রাজ্য- 
বাদের স্বাধে শাসনক্ষমত! অতিমাত্রায় কেন্ত্রীভূত করার কলে ভারতায় গ্রাসীণ 


শীসনব্যবস্থার প্রকৃতি /. 


স্বায়ত্বশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি লয় প্রাপ্ত হয় | লক্ষণীয় যে, প্রাচীন 
তারতে খুঃ ঘষ্ঠ শতাব্দী হইতে এবং মধ্যযুগে আফগান ও মুন আধিপত্যের 
কালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, কিন্তু, তথাপি রাজ বা সম্রাটের 
পক্ষ হইতে স্থানীয় শাসনপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপের 
দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কিন্ত ইংরেজ আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনের অবসান 
হয়। তার ফলে ভারতীয়েরা আত্মশক্তি, ম্বনিতরতা৷ ও স্বাধিকারে বিশ্বাস 
হারাইয়া৷ ফেলে এবং জাতির নৈতিক অবনতি অবশ্যন্তাবী হইয়৷ উঠে। 


দ্বিভীয় অধ্যায় 


ই ইত্তিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনপদ্ধতি (1607--1858) 
বাণিজ্য ও সাজাজ্য বিস্তার 


ঘোড়শ শতাব্দীতে ইংলঙ, নেদারল্যাওস্‌ প্রভৃতি দেশে একটি নূতন 
অর্থনীতির উত্তব হয়। সামস্ততম্বের অবনতি ঘটে । সামন্ত শ্রেণীর স্বলে 
বণিক শ্রেণী সমাজে ধীরে ধীরে আধ্পিত্য বিস্তার করিতে থাকে | ঘোঁড়শ 
শতাব্দীর শেঘার্ষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এই শেঘোক্ত শ্রেণীর লোবেরা 
তাহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য সমুদ্র পারে, দেশ-দেশাস্তরে বিস্তার করিতে 
সমর্থ হয় । এই বণিক শ্রেণীই পরবর্তীকালে পূঁজিপতিরূপে বতমান 
ধনতানত্রিকতার গোড়াপত্তন করে। 
পতুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীজাতির বণিকশ্রেণী 
ভারতবর্ধের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লাভবান হইতে থাকে । 
এই সকল জাতির মধ্যে তীর প্রতিযোগিতার ফলে মুদ্ধ-বিগ্রহ চলে এবং শেষ 
পর্যস্ত একমাত্র ইংরেজ ভারতৃবঘে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । 
বাণিজ্য বিস্তার ও বাঠ্জ্যিক স্বার্থরক্ষাকল্পে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ 
অপরিহার্য হইয়া পড়ে । তাই বাণ্জ্য প্রসারের সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া 
ইংরেছের সায়াজ্য বিস্তার চলিতে থাকে । ভারতবর্ধের সহিত ইংরেজের 
সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল বাণিজাসূত্রে। কিন্তু কালক্রমে “বণিকের 
মানদও রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিল। 1760 সালের অনতিকালি পরে ইংলগ্ডে 
শিল্পবিপ্রাব ঘটে । নূতন উৎপাদন প্রথা দেখা দেয় । বাণিজ্য বিস্তারের 
সময় যেমন সাম্াজ) বিস্তারের প্রয়োজন হইয়াছিল ঠিক তেমনি শিল্পবিপব 
হইতে উত্তৃত নূতন ধনতাস্ত্রিক যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রসার অপরিহার্য 
হইয়া উঠে । ধনতান্তিক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনে ব্রিটেন ভারতে বিরাট 
সায়াজোর অধিকারী হইয়া বসিল। এই রূপান্তর দীর্ঘ তিনশত চল্লিশ বখসরে 
(1607-1947) ঘটয়াছিল। 
ব্রিটেন কর্তৃক ভারত শাসনের ইতিহাস চারটি যুগে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে । 
(1) প্রথম যুগ £ 1607-1757 
(2) ছ্িতীয় যুগ : 1757-1858 
(3) তৃতীয় যুগ : 1858-1919 
(4) চতুর্থ যুগ ৫ 1919-1941 


ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পাবীর তান্বত শাসনপদ্ধতি (1607-1858) 9. 


প্রথম যুগ £ 1607-1757 

প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী নামক একটি বণিক 
প্রতিষ্ঠান 1600 খুঃ ইংলগ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হইতে চার্টার 
বা সনদ লাভ করে এবং 1607 সালে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ধে 
আসিয়া উপস্থিত হয় । এই সনদ অনুযায়ী কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-সংক্রাস্ত 
সমস্ত অধিকার ও সীমিত আইন বা নিয়মাবলী প্রণয়ন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় । 
এই দেশে আসিয়া এই বিদেশী বাণিজ্য £তিষ্ঠান মোগল সম্রাট ও দেশীয় 
রাজণ্যবর্গের নিকট হইতে বাণিজ্যের অধিকার ও কতকগুলি রাজনৈতিক 
সুযোগ সুবিধা পায় । এই স্থুযোগসমহ ধীরে ধীরে ব্যাপকতালাভ করে 
এবং ক্রমশ: কোম্পানী কিছুটা ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে সক্ষম হয়। ভারতে কোম্পানীর ব্যবসায় ও ক্ষমত৷ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিটিশ সরকারও কোম্পানীকে নানাভাবে সহায়ত৷ ষ্করিতে থাকে। ভারতীয় 
রাজশভির দুর্বলতা ও একতাহীনতা এবং পরম্পল্পের প্রতি হীন বিদ্বেঘের 
সুযোগ লইয়৷ ছলে, বলে, কৌশলে ভারতে বিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় । 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতবধে আসিয়াছিল। 
কিন্তু তাহার] থ্রিটিশ সাম়া!জ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল । 

সি, পি, ইলবা মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতে ব্রিটেনের সাবভৌম 
ক্ষমতার উৎস দুইটি । প্রথম, ব্রিটিশরাজ কর্তৃক প্রদত্ত সনদসমৃহ এবং 
পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন । তীয়, মোগল সম্রাট ও ভারতীয় 
রাজন্যবর্গের নিকট হইতে আনদ বলে প্রাপ্ত বা বলপূর্ক আদায় করা 
অধিকার সমূহ | 

1600 খু: প্রদত্ত প্রথম সনদের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের নিকট হইতে 
যে সকল সনদ ইট ইত্ডিয়া কোম্পানী লাভ করিয়াছিল তাহার মধ্যে 1609, 
1661, 1683, 1686, 1693, 1698, 1757 ও 1758 সালের সনদ কয়াটি 
উল্লেখযোগ্য | 1758 সালের পর নূতন সনদ বছবার দেওয়া হয় কিন্তু তাহা 
দেওয়া হইয়াছিল পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বলে। রাজকীয় সনদগ্ডলিকে বল 
হইত শুধুমাত্র চারার, পার্লামেণ্ট প্রণীত চা্টারগুলিকে চারার এ্যাউ বলা হয় । 
1600 খুঃ হইতে 1766 পধ্যস্ত, দীর্ঘ একশত ছেঘট্ট বখসর রাজকীয় সনদ 
দ্বারা কোম্পানী নিয়ছিত হইয়াছে | শেঘোক্ত সালেই সর্বপ্রথম পালামে্ট 
কোম্পানীর ভারতশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে। ইহার পর হইতে 
পাামেণট আইন দ্বারা কোম্পানীর কাধকলাপ নিয়ছিত করিতে আর্স্ত 
করিল । 


10 ১ 0৮৮ ১ 40৩5৩1208065৮ 01 12088, 10356021048 505৩5 (2922) 7০. ]. 


*10 তারতের শাসনবাবস্থা 


কির্ুপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষিত ভারত অভ্যন্তরস্থ সংগঠনগুলি 
আইন প্রণয়ন, বিচার ও শাসন পরিচালন প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্ষমত৷ ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিল তাহা অতিশয় কৌতৃহলজনক ও গুরুত্বপূর্ণ | এই 
প্রসঙ্গে ইংলগ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেখ যে রাজকীয় সনদ কোম্পানীকে 
পান করিয়াছিলেন, তাহার সাংগঠনিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । এ 
সনদের ছ্বাবা কোম্পানীকে যে নিয়মাবলী বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া 
হইল, তাহ। দ্বারা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আত্যন্তরীণ সব- 
প্রকার বিধিব্যবস্থা করিতে পারিত। কোম্পানীর অধীনস্থ সব্শ্রেণীর কর্মচারী, 
কুঠির পরিচালক, শিক্ষানবিশ প্রভৃতি সকলেরই উপর এই আইন ৰা বিধি 
নিঘেধগুলি প্রযোজ্য ছিল। সি, পি, ইলবাঁট বলিতেছেন যে প্রথম দিকে 
প্রস্তত আইন বা নিয়মাবলীর দলিলের সন্ধান পাওয়া যায় না বটে কিন্ত এই 
সকল আইনের এতিহাসিক মূল্য আছে । কারণ এইক্রপে তারতে ব্রিটিশ 
সরকারের আইন ক্ষমতার স্ত্রপাত হয় । 
আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার ন্যায় প্রশাসনিক পদ্ধতির সব্রপাতও তাৎপর্ধ- 
পূণ | 1612 সালে স্ুুরাটে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কৃঠি স্বাপিত হয়। সেখানে 
আটজন সদপ্যবিশিষ্ট একটি পরিঘদ (0০9001) ও তাহার একজন সভাপাত 
(2.5310501) কতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। 1661 সালে ইংলগ্ডের রাজ। দ্বিতীয় 
চালস প্রদত্ত রাজকীয সনদ অনুবাধী প্রশানিক ব্যবস্থার কাঠামো আরও 
স্পষ্ট আকার ধারণ করে। এ সনদ অনুসারে কোম্পানীকে তাহাদের কৃঠি ও 
দুর্গের প্রশাসনিক ব্যবস্থ। স্ব্বির করিবার অধিকার দেওয়া! হয়। তদনুযায়ী প্রতি 
দুর্গে একজন গভর্ণৰ ও তাহার কাউন্সিল ব। পরিঘদ গঠন করা হইল । 
গতর্ণর এঁ পরিঘদেব সভাপতি হইলেন। বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাজ, কলিকাতা 
ও বোম্বাই অঞ্চলগুলিতে একপ শাসন-পদ্ধতি স্থাপিত হইল | এমনি করিয়া 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুরু হয এবং ধীরে ধীরে বিবতিত হইতে থাকে । 
1985 সালের চাটার অনুযাষী কোম্পানীকে দেশীয় শঙ্িবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ধোঘণ। ও তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইল । এই সনদ- 
বলে সৈন্যদল গঠন ও সামরিক আইন জারি করিবার ক্ষমতাও প্রান করা 
হয়। 1683 সালের চার্টার দ্বার। নৌ-বাহিনী গঠন ও তজ্জন্য এযাড্মিরাল, 
তাইস-এ/ড্মিরাল প্রভৃতি নৌ-বাহিনী নায়কদের নিয়োগের ক্ষমতাও কোম্পানী 
পাইল | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের যে সকল 
ক্ষমতা প্রয়োজন, সে সকলই ধীরে ধীরে কোম্পানীকে দেওয়া হয় এবং 
তাহার। তাহ ব্যবহার করিতে থাকে | 


আইন ও প্রশীবনের ন্যায় বিচার ক্ষমতার উত্তবও কৌতহলঘ্বনক ৷ 
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রাণী প্রথম এলিজাবেথের সনদ অনুযায়ী কোম্পানীকে তাহাদের বাণিজ্য 
ফেন্র্রে বিচারালয় স্বাপনের অধিকার দেওয়া হয় নাই । রাজ৷ দ্বিতীয় চার্লস্‌ 
1661 সালের সনদের দ্বারা এই ক্ষমতা কোম্পানীকে দান করেন | কিন্তু 
এই সনদের বলে যে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়৷ হইয়াছিল তাহ] দীধকাল 
কার্কর থাকে না | 1678 সালে মাদ্রাজে সবপ্রথম এই ক্ষমতা অনুযায়ী 
কাজ আরন্ত হয় । এই সময়ে মাদ্রাজ ছিল কোম্পানীর ব্যবসায়ের একটি 
প্রধান কেন্দ্র। সেখানে দূই বা ততোধিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ছোট ছোট 
অপরাধের 096 ০8585) বিচার করিতে দেখা যায় । কিস্ত গুরুতর 
অপরাধ-সংক্রান্ত মামলার বিচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না । 1678 সালেই 
তাহার ব্যবস্থা করা হইল | এ বৎসর মাদ্রাজ কেন্দ্রের এজেণ্ট ও ওখানকার 
কাউন্সিল স্থির করেন যে সবরকম গুরুতর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা 
ইংলগ্ডের আইন অনুযায়ী শুনানীর জন্য গভর্ণর ও তাহার পরিঘদ সপ্তাহে 
দইদিন বিচারক হিসাবে বলিবেন | তাহারা আগ্লও সিদ্ধান্ত করেন যে 
বিচারের রায় কাধকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হইবে | কিন্ত ছোট ছোট মোকদ্মার বিচার পূর্ববৎ চলিবে । এইরূপে 
বিচার ক্ষমতার সূত্রপাত হইল | এইভাবে পরবত্তীকালে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবধে যে ব্যাপক আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার ক্ষমতা পরিচালন 
করিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল । 


দ্বিতীয় যুগ £ 1757-1858। 


1757 গালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করিল । বাংলার শেষ স্বাধীন 
নবাব সিরাজদ্দৌল্লা নিহত হইলেন । ইংরেজ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে 
বাংলার সিংহাসনে বসাইল। সার্বভৌম ক্ষমতা ব। ইংরেজের প্রশাসনিক অধিকার 
আইনগতভাবে হাতে আসিল না৷ বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমত৷ ইংরেজের 
হাতেই ছিল । নবাব ক্লাইভকে প্রচুর উৎকোচ ও জায়গীর দিলেন এবং 
ক্লাইভের সাঙ্গোপাঙগদেরও ঘূঘ দিয় সন্তষ্ট করিলেন। 1760 সালে দেখা গেল 
মীরজাফরের আর বেশি যুঘ দেওয়ার আথিক সামর্ধ্য নাই । ওদিকে কোম্পানীর 
অথের প্রয়োজন । তাই মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়৷ 1760 সালে 
নবাবীর পদে বসানে। হইল মীরকাশীমকে | ইহার পুরস্কার স্বরুপ মীরকাশীম 
বাংলার গতর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে প্রচুর উৎকোচ দিলেন এবং কোম্পানী লাভ 
করিল বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম তিনটি জেলার উপর কর্তৃত্ব । এইক্সপে 
বিধিগততাবে কোম্পানী বাংলায় আঞ্চনিক প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করিল ! 


12 ভাতের শাসনব্যবস্থা 


1765 সানে কোম্পানী মোগল সম্রাট শাহ্‌ আলমের নিকট হইতে 
বাংলা, বিহার ও উড়িঘ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং কার্যত: এ তিনাটি 
প্রদেশে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহাৰ করিবার সুযোগ পায়। সেইজন্য ইলবাি 
লিখিয়াছেন £ “৩ 5৩৪7 1765 109113 &, (01106 0017 11) £১0810- 
[110181) 17151015, 810010089 ০৩ (158150 29 00101061018 00৪ [01100 
০£ 16117607001 5০৮০7518069 69 085 7585% 110019 (01081), অর্থাৎ 
1765 সালে কোম্পানীব সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের সূচন৷ হয় | নবাব 
নামেমাত্র শাসক ছিলেন । 

এই সমযে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাকে 10০9৮916 0০%6111- 
1000 বা! ছ্বৈত শাসন বল! যায় । এই ধরনেব শাসন-ব্যবস্থা 1765 হইতে 
1772 সাল পর্যস্ত চলে । ইংরেজের হস্তের ক্রীড়নক নবাব ফৌজদারী 
আদালত ও আইন-শৃঙ্খলা! রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন । কোম্পানীর হাতে 
রহিল বাজস্ব সংগ্রহ ও সৈন্যদলের উপর সবময় কর্তৃত্ব। অর্থাৎ অর্থ ও 
সেনাবিতাগ, যাহাব দ্বার! সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন সম্ভব, তাহা পৃথকীকৃত 
হইল বিচার ও আইন শৃঙ্খল। রক্ষার দায়িত্ব হইতে । ইহার ফলে প্রকৃত ক্ষমত। 
কেন্ত্রীতৃত হইল কোম্পানীর হাতে, কিন্ত প্রশাসনের দাষিত্ব গ্রহণ করিতে হইল 
নবাবকে । কোম্পানী পাইল দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাবের ভাগ্যে ক্ষমতাহীন 
দায়িত্ব । বল! বাহুল্য, এই শ্াসনেব ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল | 

1766 সালে পার্লামেন্ট সর্বপ্রথম ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানীর ভারত শাসনে 
হস্তক্ষেপ কবে । এ বংসর বিলাতের সমগ্র কমন্য্‌ সতভাব কমিটি ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কয়েকাটি সুপারিশ করে । এই 
সুপাবিশ অনুযায়ী 1767 সালে পাঁচটি আইন পাশ হয়। এই আইনগুলি- 
দ্বাবা কোম্পানীর লভ্যাংশ বিলি সম্বন্ধে কয়েকটি বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হয় । 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি আইন ছ্বারা হুকুম করা হইল যে কোম্পানীর প্রতি 
বৎসর ব্রিটিশ সরকারকে চাব লক্ষ পাউও দিতে হইবে । পরপর দুই বৎসর 
এই অর্থ দেওয়ার শর্তে কোম্পানী দুই বৎসরের জন্য ভারতে অধিকৃত অঞ্চল 
ও সংগৃহীত রাজস্ব ভোগ-দখল কবিবার অধিকারী হয় । এই বিষয়ে 
লি. পি. ইলবার্ট মন্তব্য করিয়াছেন যে “45 ৪৪ 81000815805 019৩ 
মিড 16008010100, 09 1১৪01182760 01 (06 1511160119] 80001516101 
০100৩ ০০:19905-% অর্থাৎ এইভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বপ্রথম ভারতবর্ধে 





& 208৩৮ ০.0, 2 0০৮৩2200956 0 [51038 : 356028081 ৬ (8982) 1০. 87. 
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কোম্পানী কতৃণ্ক রাজ্যাধিকার মানিয়৷ লয় । তিনি আরও ৰলেন যে ভারত 
হইতে লক সম্পদের অংশ পালামেণ্ট এই সময়েই প্রথম দাবি করে এবং 
ধোঘণা করে যে ভারতবধে কোম্পানী কর্তৃক বিভিত অধিকার নিয়মিত 
করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রেই অন্তানিহিত রহিয়াছে । 

1773 সালে ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর দারণ অর্থ সংকট উপস্থিত হয়। 
তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লড নথ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্বণতি দিয়। 
কোম্পানী কর্তৃক ভারত-শাসন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে নিয়নত্রিতি করিবার 
স্বযোগ পাইলেন। এ সময়ে দুইটি পালামেণ্টায় আইন পাশ হয় । একটি 
দ্বারা কোম্পানীকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ও কোম্পানী সংশিষ্ট অন্যান্য 
বৈষয়িক বন্দোবস্ত কর! হয় | অন্য আইনটি শাসন সং্কারমূলক | এই 
দ্বিতীয় আইনটি রেগুলেটিং এ্যাকট (1773) নাঁমে পরিচিত । এই 
আইনটি পার্লামেট কর্তৃক গৃহীত হইবার পূর্বে কোম্পানী কর্তৃক 
তারত শাসন-ব্যবস্বায় কোম্পানীরই প্রভাব বর্তমান ছিল । প্রথমতঃ 
বিলাতে দুইটি সংস্থা ছিল; একটির নাম কোর্ট অফ. প্রোপ্রাইটারস্‌ অর্থাৎ 
কোম্পানীর শেয়ারের মালিকগণের প্রতিষ্ঠান । ইহার একটি কার্য নিবাহক 
সমিতি ছিল | এই সমিতিই ভারত শাসন ও কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিত | এই সমিতি কোটি অফু্‌. ডিরেক্টরস্‌ 
নামে পরিচিত ছিল | এই দ্বিতীয় সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ছিল চব্বিশ । 
ইহারা এক বৎসরের জন্য কোটি অফু. প্রোপ্রাইটরস্‌ কর্তৃক নির্বাচিত 
হইতেন | লক্ষণীয় যে যাহারা পাঁচ শত পাউও মূল্যের শেয়ারের মালিক 
তহারাই কেবল এই নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হইতে পারিতেন 
এবং যাহারা দূই হাজার পাউও মুল্যের শেয়ারের মালিক তীহারাই কেবল 
কোর্ট অফু ডিরৈক্টারসের সদস্য নিবাচিত হইতে পারিতেন। 

কোম্পানীর শাপন-ব্যবস্থা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে যেমন 
দুইটি সর্বোচ্চ কোর্ট ছিল, তেমনি ভারতবর্ধে কোম্পানী অধিকৃত প্রতি 
ভূখণ্ডে অর্থীৎ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একজন করিয়া গভর্ণর ও তাহার 
পরিঘদ কোর্ট অফ্‌ ডিরেক্টারসূৃগণের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে কেম্পানীর 
শাসনকার্য ও বাণিজ্য পরিচালন! করিত । প্রতি প্রদেশে গভণনর ছিলেন এ 
প্রদেশস্থিত পরিষদের সভাপতি ব৷। প্রেসিডেপ্ট । এইজন্য প্রতিটি কোম্পানা 
অধিকৃত ভূ-খণ্ড অর্থাৎ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্পী নামে পরিচিত 
ছিল। পরিষদীয় সদস্যদের সংখ্যা বারো হইতে ঘোলজন হইত | গভর্ণর 
ও পরিষদের সদস্যগণ ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত একট কমিশন 
কর্তৃক মনোনীত হইত | প্রতি প্রেসিডেন্পীর কারধাবলী পরিষদের 
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অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্পন্ন হইত। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের 
ক্ষেত্রে গভর্ণর ৰা প্রেসিডেন্ট এবং পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণের যৌথ 
দায়িত্ব ছিল। প্রতিটি প্রেসিডেন্পী স্বতন্ব ছিল অর্থাৎ কোনাটর অপরের 
উপর কোন ক্ষমতা ছিল না। 


রেগুলেটিং গ্্যাট 1773 


1773 সালের রেগুলেটিং আইন অনুসারে উপরোক্ত শাসন-ব্যবস্থার 
ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সবপ্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই সময় 
হইতে পার্লামেণ্ট সক্রিয়তাবে ভারতে কোম্পানীর শাসন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত 
করিতে আরম্ভ করিল । ব্রতিহাসিক সার গ্যালৃক্রেড লায়াল তাহার 117৩ 
[২156 2170 15702905101 01673110151) 10011011101) 06 17019. পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে “05 400 9৬৩ 2 081119106101215 01016 1০ 0061 
(00710217915) 20101015800] 10 [00125 অথাৎ 1773 সালের আইন 
বলে কোম্পানীর ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পালামেণে কত্তুক স্বীকৃত 
হইল। 1773 সালের আইন পাশ হইবার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করিয়া ঘোষণ। করে : “21 ৪11 ৪০01 
8101018, 10909 01906] 116 11000161006 ০19 100111691% 109£০6, ০01 ঠ9 
06৪৬ /10) (0161610 1010117069 ৫0 ০1 1181) 0910106 10 1186 90806, 
অর্থাৎ যুদ্ধের ছ্বারা বা বিদেশী নৃপতিগণের সহিত সন্ধির বলে যে সকল 
ভূখণ্ড কোম্পানীর দখলে আসিয়াছে তাহা সকলই' রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়। 
পরিগণিত হইবে 15 অধ্যাপক বেরিডেল কীথ তাহার 001051096101791 
চ715101/ ০0€ [0012 গ্রন্থে 1773 সালের শাসন সংস্কার বিঘয়ে বলিয়াছেন 
যে এই আইন কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় নিমুলিখিত পরিবর্তন আনিয়া 
দেয়: (1) বিলাতে অবস্থিত কোম্পানীর সংগঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন 
করে, (2) ভারত শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে, (3) ভারতে 
কোম্পানীর রাজত্বের বিভিন্ন অংশকে অনেক পরিমাণে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের 
অধীনস্থ করে, এবং (4) ভারতে কোম্পানীর শীসন-ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ 
সরকারের পরিদশনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে 18 
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এই আইনৰলে যে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবতিত হইল তাহার বিশেষ 
বিশেঘ ব্যবশ্বাগুলি এইরূপ, যথা, (1) বাংল। প্রেসিডেন্পীর সর্বোচ্চ শাসন- 
কর্তাকে গভর্ণর জেনারেল আখ্যা দেওয়া হইল ; (2) বাংলার গভর্ণর 
জেনারেল ও তাহার চারজন পরিঘদীয় সদস্যগণের উপর বাংলা, বিহার 
ও উড়িঘ্যার শাসন ভার প্রদান করা হইল; ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্ণর 
জেনারেল নিষক্ত হইলেন এবং ফিলিপ ফার্সিস্‌ মন্সন্, ক্লেভারিং ও 
বারওয়েল পরিঘদীয় সদস্য নিযুক্ত হইলেন ; (3) ব্যবস্থা হইল যে 
স-পরিঘদ গভর্ণর জেনারেল পরিঘদের সভায় উপস্থিত অধিকাংশের মতানুযায়ী 
শাসন পরিচালনা করিবেন । তবে সভায় কোন বিঘয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে 
সমান-সংখ্যক ভোট পড়িলে পরিঘদের সভাপতি গভণর-জেনারেলের একটি 
অতিরিক্ত ভোট থাকিবে | (4) স-পরিঘদ গভর্ণর-জেনারেল বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দুইটির শাসন-ব্যবস্থা পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হন। স্থির হইল যে এ দুইটি প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর ও পরিঘদ-দয 
কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা শান্তি স্থাপনে লিপ্ত হইবার পূর্বে স-পরিঘদ' গভর্ণর- 
জেনারেলের পূর্বানুমতি লইবেন | কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইলে বা! 
বিটেন-স্বিত কোম্পানীর কোর্ট অফ্‌. ডাইরেক্টারসৃদের বিশেষ অনুমতিলাভ 
করিতে পারিলে স-পরিঘদ গভর্ণর জেনারেলের অনুমতির প্রয়োজন হইবে 
না; (5) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্পীর স-পরিঘদ গভরণর-্বয় এ দুই 
প্রেমিডেন্সীর সমস্ত ঘটনা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে স-পরিঘদ' গভর্ণর জেনারেলকে 
ওয়াকিবহাল রাখিতে বাধ্য থাকিবেন ; (6) স-পরিঘদ গভর্ণর জেনারল 
বিলাতের কোম্পানীর কোর্ট অফ্‌ ডাইরেক্টারস্কে ভারতবর্ধে কোম্পানীর 
স্বাথ সংক্রান্ত সমস্ত বিঘয় ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য 
থাকিবেন এবং তাহাদের আজ্ঞানুষায়ী প্রশাসন পরিচালনা করিবেন ; (2) 
1772 সালের রেগুলেটিং আইনছারা সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ 
আদালত স্বাপনের ব্যবস্থা হয় ; (8) স-পরিঘদ' গভর্ণর জেনারেলকে সীমিত 
আইন প্রণয়ন এবং প্র আইনভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিবার 
ক্ষমতা দেওয়৷ হয় । প্রকাশ থাকে যে এ আইনাদি কোনক্রমেই খ্রিটেনের 
আইন-বহির্ভূত হইতে পারিবে না । আরও ব্যবস্থা করা হয় যে স-পরিঘদ 
৷ গভর্ণর-জেনারেল-কৃত সমস্ত আইন সুপ্রীমকোর্টের সম্মতি সাঁপেক্ষ এবং এ 
সবোচ্চ আদালতে সমন্ত আইন রেজেট্টি করাও আবশ্যিক | আইন সম্বন্ধে 
আরও ব্যবস্থা থাকে যে উহা প্রণয়নের দুই বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের রাজা 
বা রাণী উহা বাতিল করিয়া দিতে পারেন ; (9) 1773 সালের রেগুলেটিং 
আইনস্কারা৷ গতর্ণর-জেলারেল তাহার পরিঘর্ীয় সদস্য বা যে কোন স্তরের, 
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সরকারী কর্মচারী দ্বারা কোন উপচৌকন, উপহার ব। দান গ্রহণ নিঘিদ্ধ 
করা হয় । কোম্পানীর কর্মচারিগণ কর্তৃক ব্যক্তিগত বাণিজ্যও এই আইন 
সারা বন্ধ করিয়। দেওয়া হয়; (10) এতহ্যতীত এই আইনবলে বিলাতের 
কোর্ট অফু প্রোপ্রাইটারদ্‌ ও কোর্ট অফু্‌. ডাইরেকটারমূ-এর গঠন-পদ্ধতি 
পরিবতিত হইয়া! যায় এবং উভয়ের ক্ষমতা হ্রাস পায়। 

কিন্ত 1773 সালের আইনের কতকগুলি গুরুতর গলদ ছিল । 
(1) পার্লামেন্টের উদ্দেশ্য ছিপ ব্রিটিশ রাজ, কোম্পানীর ডিরেক্টর সত 
(0০91 ০1191750075) ও ভারতীয প্রশাসনের মধ্যে একটি ভারসাম্য 
রক্ষা করা । কিন্তু আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাবলী বিস্তারিতভাবে 
ও পরিক্ষার করিয়৷ উল্লিখিত হয় নাই | ইহার ফলে শাসন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘন ধন মতবিরোধ ও তজ্জন্য অচলাবস্থার 
হাটি হইতে লাগিল । (2) সপবিবদ গভর্ণর-জেনারেল পরিষদের সতায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দ্বার! সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা কর! 
হয় । অল্লকালের মধ্যে দেখা গেল যে পরিষদের তিনজন সদপ্য গতর্শর- 
জেনারেলের বিরুদ্ধে একটি দল গঠন করিয়াছেন ; ইহার ফলে প্রধান 
কর্মকর্তা গভর-জেনাবেল, যাহার উপর প্রণাসনের দায়িত্ব অপুন কর। 
হইয়াছিল, তাহার সকল কাজে বাধা স্থষ্টি হইতে লাগিন এবং প্রশাসন 
অচল হইয়! পড়ির | (3) 1773 সালের আইনে গভর্শর-জেনারেলকে 
অনা দুইটি প্রেগিডেন্পী অর্ধা বোদ্বাই ও মাদ্রাজের স-পরিধদ গতর্নর- 
দ্বয়ের প্রণাসন ব্যবস্থার নিয়ঘ্রণ করার, অধিকার দেওয়। হইয়াছিল, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যবস্থ! কর! হইয়াছির যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ন্যায় জরুরী 
অবস্থায়, অথব। কোন বিয়ে যদি' সপরিধদ গতণর বিলাতের কোর্ট অব্‌. 
ডাইবেকৃ্টরদের অনুমতিপাত করিতে পারেন তাহা হইলে সংশিষ্ট বিষয়টি 
সপরিধদ গতর্শর-জেনারেল-এব নিয়প্বণ অধিকার হইতে মুক্ত থাকিবে। 
বোম্বাই ও মাদ্রাজের শীদনতন্ব শেবোজ দূইটি ছিদ্র পথে কেন্দ্রীয় শাপন- 
ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিতে শুরু করেন। ইহার ফলে কলিকাতার কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেলিডেন্পীদ্বয়ের সরকারগুলির প্রায়শঃ 
বিরোধ হইতে লাগিল । (4) সুপ্রীম কোর্টকে স-পরিঘদ গভর্শর-জেনারেল 
কৃত আইন অনুমোদনে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহার ফলে সুপ্রীম কোর্ট 
ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ হইতে থাকে এবং অচলাবস্বার সষ্টি 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, গতর্ণর-জেনারেল ও তীহার পরিষদীর সদস্যগণ তাহাদের 
সরকারী কাধাবনীর জন্যও সুপ্রীম কোর্টের অধীন ছ্িবেন। ইহাতেও 
শাসন পরিচালনা স্কিন হইয়া উঠে। 
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1781 সালের একটি নূতন আইন ছার সুপ্রীম কোর্টের উপরোজ ক্ষমতার 
বিলোপ করা হয়। 1783 সালে স্থুপ্রসিদ্ধ হুইগ নেতা চার্লস্‌ জেমস্‌ 
ফকৃস্‌ মন্ত্রী হইয়া পার্লামেন্টে একটি খসড়া আইন উপস্থাপিত করেন । 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল 1713 সালের আইনের দোঘগুলি দূর করা । এই 
বিলটি কমবৃস্‌ সভায় গৃহীত হয় কিন্তু লর্ড সতা৷ ত্র বিল অগ্রাহ্য করিয়া 
দেন। লর্ড নর্থ ও ফক্‌স-এর কোয়ালিশন সরকার এ কারণে পদত্যাগ 
করে। উইলিয়াম পিট প্রধান মন্ত্রী হন এবং 1784 সালে পার্লামেন্ট 
কর্তৃক একটি বিল পাশ করাইয়া লন যাহ৷ পিটের ভারত শাসন আইন বা 
1065 [0019 /£১০% নামে পরিচিত । কিন্ত পিটের এই আইনটি অনেকাংশে 
ফকস্-এর ইগডয়া বিলের অনুরূপ ছিল | 


পিটে'র ভারত শাসন আইন (1784) 


পিট কৃত আইনের প্রশাসন নীতিসমূহ মোটামুটিভাবে 1858 সান 
প্স্ত প্রায় অপরিবতিত থাকে । তাই এই আইনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
1784 সালে ভারতে দ্বেত-শাসন ব্যবস্থা প্রবতিত হইল । শাসন ক্ষমতার 
কিয়দংশ রহিল কোম্পানীর হাতে, আবার কিয়দংশ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ 
করিল । এই আইনের মূলধারাগুলি এইরূপ £ (1) আইনে লিখিত হইল 
যে ব্রিটেনের চাৃস্লার অফ্‌ দি একৃয্চেকার অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী, একজন 
সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট বা মন্ত্রী এবং চারজন প্রিভি কাউন্সিলার লইয়। 
ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বো কোম্পানীর ভারতীয় শাসনব্যবস্থা 
পরিদর্ণন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে । এই কমিটি বো অব্‌ কনট্রোন নামে 
পরিচিত হইতে থাকে । বোর্ড-এর একজন সভাপতি নিযুক্ত হইল | কালক্রমে 
তিনিই বোর্ডের সর্বময় কর্তা হইয়া! দীড়াইলেন, কারণ অন্য সদস্যবর্গ 
বোর্ডের কাজে কোন গওঁৎসুক্য দেখাইতেন না | (2) ভারতের গভর্ণর- 
জেনারেলের পরিঘদের সদস্য সংখ্যা চার হইতে কমাইয়৷ তিনজন করা 
হইল ; এতন্যতীত কোম্পানীর সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ককে (001001810001- 
10-001515) বর পরিষদের সদস্য করা হয়| 09) বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
পরিঘদের সদস্য সংখ্যাও তিন হইবে ধার্য হয় ১ তদুপরি প্রতি প্রেসিডেন্সীর 
প্রধান সেনাপতি এ পরিষদের সদস্য হইবেন স্থির হয় । (4) স-পরিঘদ 
গতর্ণর-জেনারেলকে দুই প্রেমিডেন্পীর প্রশাসন ব্যাপারে বধিত ক্ষমতা 
দেওয়া হয়! (5) গতণর-জেনারেলকে প্রশাসনিক স্বার্থে তাহার পরিষদের 
অধিকাংশের সিগ্ধান্ত বাতিল করিয়া নিজ নমতানুষারী প্রশাসন কার্ক 

পা 


88 ভাতের শাপনধ্যবন্ছা 


চালাইখার ক্ষমতা দেওয়া হয় । (6) আরও ব্যবস্থা করা হয় বে গভপর- 
জেপারেন, প্রধান সেনাপতি ও পরিঘদসমূহের সদস্যবর্গ কোর্ট অব্‌. 
ডাইরেক্টারস্‌ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন । বোর্ড অফ্‌ ডিরেক্টরস্গণকে এ 
সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারীগণকে পদচ্যত করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হয় | 

179) সালের পার্লামেণ্টকৃতি আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাড্রাজ 
প্রেসিডেন্সীর শাসন ব্যবস্থার উপর গভর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা আরও 
বধিত করা হয় । গতর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে তাহার পরিষদের 
অধিকাংশের পিদ্ধান্তের বিরদ্ধে যে কোন নীতি অবলম্বন করিতে পারিবেন-- 
এই ক্ষমতা্টি বিশদভাবে লিখিত হয় । 

1812 সালে পার্লামেন্ট নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট, যাহ। 
[1111) 1২60০ (পঞ্চম রিপোর্টে) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা 
প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টিটি ভারত শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধানের 
একটি উল্লেখযোগ্য দলিল । এই রিপোর্ট অনুযায়ী 1813 সালে বাংলা, 
মাদাম ও বোম্বাই-এর পরিষদতব্রয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা বধিত করা হয়। 
কোম্পানীর একচেটিয়। বাণিজ্যাধিকার সঙ্কৃচিত করিয়৷ চীনের সহিত বাণিজ্য 
ও চা-ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ করা হয় | ইহা ছাড়া 1813 সালের আইন দ্বারা 
কোম্পানী অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর বিিটিশরাজের সার্বতোম ক্ষমতা 
ঘোঘণা করা হয় । 

1833 সালের আইন ভারতবধে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে গুরুত্বপর্ণ, 
কারণ এই আইন দ্বারা আইনগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ভারত সরকার 
অর্থাৎ গতর্ণর জেনারেল ও তাহার পরিষদের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় | প্রথমতঃ, 
এই আইনের বলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্পীর আইন প্রণয়ন ক্ষমতার 
অবসান হইল । দ্বিতীয়তঃ, “ভারতের গভর্ণর জেনারেলের? (0০৬০:101 
30062] ০1 10012) পদ' স্যষ্টি এবং ভারত সরকারকে অপ্রতিহত প্রশাসনিক 
ও আইনগত ক্ষমতার অধিকারী করা হয় । তৃতীয়তঃ, এই আইনম্বারা 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ক্ষমতার সম্পর্ণ অবসান ঘটানো হইল । 
চতুর্খত:, এই আইন বলে গতর্ণর জেনারেলের পরিঘদে একজন [-2%/ 
110000৩: বা আইন সদস্য নিযুক্ত করা হয় | কিন্তু তাহাকে পূর্ণ সদস্য- 
রূপে গ্র্থণ করা হয় না । 

1855 সালের আইনে [9 111966: বা আইন সদস্যকে গভর্ণর 
জেনারেলের পরিঘদের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়া হইল । এই পরিবর্তনের 
দ্বারা পরিঘদের সদসাযসংখ্য পুনরায় চার-এ দীড়াইল । আইনসভার বিবর্তনের, 
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ইতিহাসে 1853 সালের চার্টার আইন খুবই গুরত্বপূর্ণ। এই আইনের 
বলে ব্যবস্থা হইল যে স-পরিঘদ গভর্ণর জেনারেল যখন আইন প্রণয়ন 
করিবেন, তখন এ কার্ষে সাহাধ্য করিবার জন্য ছয়জন অতিরিক্ত সদস্- 
কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্য পরিঘদতুক্ত করিতে হইবে । এই ছয়জনের 
মধ্যে (1) একজন হইলেন স্প্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও (2) এ 
আদালতের অন্য একজন বিচারপতি এবং (3) মাদ্রাজ, বোম্বাই ও 
ইউনাইটেড প্রতিন্স অব্‌ আগ্রা এ্যাওড আউধ অর্থাৎ আগ্রা ও অযোধ্যার 
সংযুক্ত প্রদেশ ও বাংলা-__এই কয়টি প্রাদেশিক সরকারের একজন করিয়া 
প্রতিনিধি । শেষোক্ত চারজন অতিরিক্ত সদস্যদের জন্য বৎসরে 5000 পাউও 
বেতন ধার্য করা হয়। 1833 সালের চারার আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্পীহুয়ের পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমত৷ কাড়িয়া লওয়৷ হইয়াছিল। 
1853 সালের আইনের বলে এই ক্ষমতা সীমিতত্তাবে পুনরর্পণ করা হয় । 
কিন্তু 1853 সালের আইনে আরও ব্যবস্থা থাঞ্চে যে কতকগুলি বিঘয়ে 
প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের পূর্বে গভর্ণর জেনারেলের পূর্বানুমতি প্রয়োজন 
হইবে, অন্য কতকগুলি বিষয়ে তাহার আবশ/ক হইবে না । উভয় ক্ষেত্রেই 
প্রাদেশিক আইন প্রকৃতপক্ষে আইনরপে গৃহীত হইতে হইলে গতর্ণর 
জেনারেলের অনুমোদন আবশ্যিক বিবেচিত হইত | বল! বাহুল্য এই ব্যবস্থায় 
ভারতীয়দের কোন স্থান ছিল না । 


তভীয় অধ্যায় 
ব্রিটেনের ভারত শাসনপদ্ধতি (1858-1919) 


তারতেব প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, যাহা ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে সিপাহী 
বিদ্রোহ বিযা পরিচিত, তাহা ভারতবর্ধের রাজনৈতিক অবস্থার বিরাট 
পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্রিটেনে রাজনৈতিক মহলে ধারণা জন্মে যে, 
নতন পরিস্থিতির সহিত মোকাবিলা কবিতে হইলে ভারত শাসন ব্যবস্থার 
মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন | 1784 সাল হইতে 1858 পর্যন্ত ইষ্ট ইওিয়া 
কোম্পানি ও গ্রিটিশ সরকারের যে ছ্েতশাসন চলিতেছিল তাহার অবসান 
কাম্য বলিয়৷ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে | এই ধারণার বশবস্তা হইয়৷ 1858 সালের 
আইন প্রণীত হয। এই আইনটি 1858 সালের ভারত শাসন আইন বলিয়া 
পরিচিত । 


ভারত শাসন আইন : 1858 


এই আইন তারত শাসন-্ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে । (1) 
পুরাতন বোর্ড অফ্‌ কনট্রোলের বিলোপ সাধন করা হইল | (2) ব্রিটিশ 
বাজ ভীরত শাসনের সবময় ক্ষমতার অধিকারী হইলেন | (3) কোম্পানির 
স্থল ও নৌ-বাহিনী ব্রিটিশরাজের অধীনস্থ হইল । (4) যোর্ড অফ্‌ কনট্রোল 
ও কোম্পানির কোর্ট অফ্‌ ডাইরেক্টারস্গণের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল 
'তাহা ভাবত শাসন সংক্রান্ত বিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী অর্থাৎ সেক্রেটারী অফু. 
ষ্টেট ফর ইও্ডিয়া (ভারত সচিব ) এবং [11019 00810] বা পনেবোজন 
সদস্যবিশিষ্ট নবগঠিত ভারত শাসন পরিঘদের নিকট হস্তাস্তরিত হইল | 
আরও লিপিবদ্ধ হইল যে পনেরজন সদস্যগণের মধ্যে আটজন বিটিশ 
মরকার কতৃ ক নিযুক্ত হইবেন ; অন্য সাতজন নিযুক্ত কন্িবেন কোর্ট অফ্‌. 
ডাইরেক্টারস্‌ | কিন্তু শেষোক্ত সাতজনের স্থলে কো'ন পদ শূন্য হইলে 
তাহা ভারত শাসন পরিঘদই প্রণ করিবেন। ভারত সচিব তাহার 
পরিষদের সতায় সভাপতিত্ব করিবেন | ব্যবস্থা হইল যে ভারত শাসন 

ত্রান্ত কোন জরুরী ও গোপনীয় বিষয় তারতসচিব ইচ্ছা করিলে 17018 
০০9০1) বা ভারতশাসন পরিঘদে পেশ না করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে পারিবেন । ইহার ফলে, ভারতশাসন পরিঘদ অথবা ভারতসতা 
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সম্পূর্ণরূপে ভারতসচিবের কেবলমাত্র পরামর্শসভায় পরিণত হয় । (5) সকল 
বিষয়ে ভারতসচিব পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন, এইরূপ নীতিও 
আইনে লিখিত হয় | (6) বোর্ড অফ্‌. কনট্রোলের কর্মচারীরা ভারত 
পরিঘদের কর্মচারীরপে পরিগণিত হইতে থাকেন । তাহাদের বেতনাদি 
বাবদ সমস্ত খরচ ভারত পরিষদের সমগ্র ব্যয় এবং ভারত সচিবের বেতন 
ভারতীয় রাজন্ব হইতে দিতে হইবে, এইবপ বিধানও গৃহীত হয়॥ (7) 
বিটিশরাজ গতর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, শাসন পরিঘদের (8০০৬৩ 0০811011) 
সদস্যগণ ও এ্যাড্ভোকেট জেনারেল প্রভৃতি সবৌচ্চ রাজ কর্মচারীগণকে 
নিয়োগ করিবেন ; ইত্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কমচারীদের নিয়োগের 
ক্ষেত্রে স-পরিঘদ ভারতসচিবের হস্তে ক্ষমতা দেওয়া হয় ৷ 

1861 সালের পূর্বে বিটিশ ভারতে দূই শ্রেণীর আদালত ছিল। প্রথমতঃ, 
সুপ্রীম কোর্ট ; ইহা 1773 সালের পার্লামেণ্টের আইন (রেওলেটিং এ্যাই) 
অনুযায়ী শ্বাপিত হয় । দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর আর্দালত, অথাৎ সদর দেওয়ানী 
আর্দালত ও সদর নিজামত আদালত । শেঘোক্ত এই দৃইটি আদালত 
কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং মোগল আমলের বিচার পদ্ধতি অনুসারে 
গঠিত। মোগল দরবারের অবসান হইল 185? সালের পর | এইজন্য এ 
দুইটি আদালত বিলুপ্ত করিবার পথে কোন বাধা রহিল না। 1861 সালের 
ভারতীয় আইন অনুসারে বাংল, বোম্বাই ও মাদ্রাছে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে সুষ্ঠু বিচার-ব্যবস্থা প্রবতিত হইতে 


থাকে | 


1861 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনের পটভূমিকা 


1757 সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতির পরাজয় 
ভারতে বিটিশ সায়াজ্যের সূত্রপাত করে । শুরু হইল অর্থনৈতিক ও. 
রাজনৈতিক শোঘণ | ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম যে আন্দোলন আরন্ত হয়, 
তাহা ছিল বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের আকারে | 1783 সালের রংপুরের কৃঘক 
বিদ্রোহ, 1789 সালের বিষ্ুপুরের কৃঘক অভ্যু্থান, 1770-1790 কুড়ি বৎসর 
ব্যাপী উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, 1795 হইতে 1799 সালের 
চুয়াড় বিদ্রোহ ইংরেজ ও জমিদারশ্রেপীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল | 
কৃষকগণের প্রাচীন চিরন্তন অধিকার হরণ ও জুলুম করিয়৷ নান। অজুহাতে 
খাদ্ধনার অতিরিক্ত অর্থ ছলে-বলে-কৌশলে আদায় করার অত্যাচারে মরিয়) 
হইয়া কৃঘককুল বিদ্রোহী হইয়া উঠে । একই কারণে সাঁওতাল কৃঘককুন, 


2 তারতেম় শাসনব্যবস্থা 


খণ্ড খণ্ড ভাবে বিদ্রোহ করিয়াছিল । উনিশ শতকের প্রথমভাগে ওয়াহাবী 
আন্দোলন ধর্মীয় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্ধু এই আন্দোলনের 
মধ্যেও কৃষকদের প্রতিবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার নীলচাধীদের বিজ্রোহও উল্লেখযোগী | 
বলা বাহুল্য, ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসকবর্গ এই সকল আন্দোলনকে দমন 
করিতে সমর্থ হন । ভারতের শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তনের উপর এই 
সকল আন্দোণনের প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না সত্য, কিন্তু এই সকল 
বিদ্রোহাঘ্বক কাধাবলী জনগণের শোঘণবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে 
গুরুত্বপূণ | 

রামমোহন রায় ভারতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তক । 
তিনি দাবি করিয়াছিলেন যে শাসনকার্ধে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের 
মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ ব্রিটিশ সরকারের কতব্য | রামমোহনের যুগান্তকারী 
সামাজিক আন্দোলন যখন চলিতেছে, তখন ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিঘ্যবর্ 
অথব। ইয়ংবেঙগল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ সরকারের তীব্র 
সমালোচন। আরম্ভ করেন | যে সকল প্রতিষ্ঠান এইরূপ ভূমিক। গ্রহণ করে 
তাহার মধ্যে 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন” ও “সোসাইটি ফর দি' এযাকৃইজি- 
শন অফ জেনারেল্‌ নলেজ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তদানীস্তন বিচার ও 
পুলিশী বাবস্থা সম্বন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তীব্র সমালোচনা করেন | 
তিনি ও তাহার বন্ধু রপিককৃষঝ মল্লিক চিরস্থায়ী বল্দোবস্তকেও আক্রমণ 
করেন । 

18371 সালে প্রলন্নকৃমার ঠাক্বের নেতৃত্বে 'ল্যাণ্ড হোলৃডার্স সোসাইটি' 
প্রতিষ্ঠিত হয় । বামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম এ্যাডাম 1839 সালে ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়।৷ সোসাইটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন । 1843 সালে 
বিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জর্জ টমসন ছ্বারকানাথ ঠাকরের সঙ্গে এদেশে 
আসেন। তাহার উৎসাহে 'বেদগল ব্রিটিশ ইত্তিয়৷ সোসাইটি' নামক রাজনৈতিক 
সমিতি গঠিত হয়। 1851 সালে প্রতিষ্ঠিত হইল "ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এ্যাসো- 
সিয়েসন' | এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে 'ল্যাণ হোলুডার্স সোসাইটি, 
ও “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইতডয়। সোসাইটি" মিলিত হইয়া একটি স্থায়ী শজিশালী 
রাজনৈতিক সমিতি গড়িয়া উঠে। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের? 
প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই বোম্বাই-এ 'বন্বে গ্যাসোসিয়েশন' স্বাপিত হইল । 
এই সকল প্রতিষ্ঠান শাসনবব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি দরীকরণের জন্য প্রস্তাব 
গ্রহণ এবং ডেপুটেশন প্রভৃতি পস্থা অবলম্বন করিতে থাকে | বলা 
বাঁহন্য, এই সকল প্রতিষ্ঠান নরমপন্থায় অগ্রসর হইয়াছি্ । তাহাবের 
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রাজনীতিকে অনুরোধ-উপরোধের রাজনীতি খলিয়৷ অভিহিত করা যায়। 
"দীর্ঘকাল কৃশাসনের ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুঘের মনে যে 
অসস্তোঘ পুঞ্রীভূত হইতেছিল তাহার বিস্ফোরণ ঘটটিল প্রথম স্বাধীনতার 
সংগ্রামে যাহাকে বিটিশ এঁতিহাসিকের! পিপাহী বিদ্রোহ আখ্য। দিয়াছেন । 
এই বৈপ্রবিক অভ্যুথান ইংরেজ সরকারকে নৃতনভাবে ভাবিতে বাধ্য করে। 
তারতীয়েরা বরাবর ইংরেজ শাসন নিবিবাদে মানিয়া লইবে, এই ধারণায় 
ফাটল ধরে । এই জন্যই ব্রিটিশরাজ 1858 সালের আইনবলে ভারত- 
শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোঘণ। (08527:5 
১0018791100) এই সূত্রে উল্লেখ্য । ভারতে শ্ত্রিটিশ সরকারের পশ্চাতে 
ভারতীয় সমর্থন লাভের জন্যই ভায়তীয়দের অধিকার সম্বন্ধীয় অনেক শ্রগতি- 
মধুর বাণী এই ঘোষণায় গ্রথিত হয়। 1861 সালের আইন ছারা আইন 
প্রণয়নের ব্যাপারে ব্িটিশ সরকার ভারতীয় পরামর্শের মূল্য পরোক্ষভাবে 
স্বীকার করিয়া লন | কারণ ব্রিটিশ সরকার সিপাহী বিদ্রোহের অভিক্ঞতা 
হইতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনযন্ত্র জনগণের সঙ্গে 
যোগাযোগহীন | এ আইন দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মতামত 
জানিবার একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন । 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সন্ত! আইন : 1861 

1861 সালে [15018 005/90115 /১০+ বা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা 
আইন পাশ হয়। এই আইনটি কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগয । 
প্রথমতঃ, ইহ। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ সাধনে দ্বিতীয় পদক্ষেপ : 
1853 সালের আইনকে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়৷ বিবেচন। করা যাইতে পারে । 
1833 সালে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারত সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় । 
1861 সালের আইন ছ্বার৷ বোম্বাই ও মাদ্রাজের স-পরিঘদ গভর্ণরকে এবং 
সুবিধানুযায়ী অন্যপ্রদেশের স-পরিঘদ শাসনকর্তাকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। এইরূপে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে পুনরায় 
বিকেন্্ীকৃত হয়| দ্বিতীয়তঃ, এই আইন দ্বারা কেন্দ্রে ব প্রদেশে কেবলমাত্র 
আইন প্রণয়ন ব্যাপারে বেসরকারী ব্যক্তিগণের জন্য অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে 
পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার সুবিধা স্যাষ্ট করা হয়। বেসরকারী 
অতিরিক্সদস্যগণের মধ্যে ভারতীয়রাও থাকিতে পারেন, ইহা পরোক্ষভাবে 
স্বীকৃত হয়| এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ । 
তৃতীয়তঃ, এই আইনটি প্রশাসনিক ক্ষমতা হইতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার 
প্থকীকরণের সুত্রপাত করে | 
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1861 সালের আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলি এইরূপ £-- 

0) এই আইনের বলে মাদ্রাজ ও বোস্বাই-এর স-পরিষ গভর্ণরকে 
আইন প্রণয়নের সীমিত ক্ষমতা পুনরায় দেওয়া হয় | শর্ত থাকে যে 
কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার 
গতর্ণর জেনারেলের পূর্ব-সন্মতি গ্রহণ করিবে । এখানে স্মরণ কর! যাইতে 
পারে যে 1833 সালের আইন স্বার! প্রদেশগুলির এই ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়। 
হইয়াছিল । এইরূপ আইন বা অন্য কোন প্রকার আইন প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইবার পর গভর্ণর জেনারেলের সন্মতি গ্রহণ 
আবশ্যিক করা হয়। তাহার সম্মতি ব্যতীত উহা আইনে পরিণত হইতে 
পারিত না। স্থবির হয় যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় চার হইতে আটজন 
সদস্য গভর্ণর জেনাবেল কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইতে পারিবে 
এবং এ সংখ্যার অর্ধেক বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে । 1861 সালের 
আইন অনুযায়ী বাংলায় 1862 সালে এবং আগ্রা ও অযোধ্যাসহ উত্তরপ্রদেশে 
1886 সালে ব্যবস্থাপক সত স্থাপিত হয় । 

(2) আইন প্রণষনেব জন্য গতর্ণর জেনারেলের পরিঘদে ছয় হইতে 
বারজন পর্যস্ত গভর্ণর জেনাবেল কর্তৃক মনোনীত সদস্যের স্থান করা হয় । 
নিয়ম থাকে যে সদস্যদেব মোট সংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেক বেসরকারী ব্য্তি 
হইবেন। সদস্যদের কার্যকাল দূই বৎসর ধার্য হয়। 

(3) এইবরূপে গঠিত ব্যবস্থাপক সভাকে' কেবলমাত্র আইন আলোচনা 
করিবার অধিকার দেওয়া হয় | 

(4) গতর্ণর জেনারেলের পরিঘদের সদস্য সংখ্যা একজন বৃদ্ধি করা 
হয়। তাই পরিষদের 1861 সালের আইন অনুযায়ী, সংখ্যা পাঁচে 
দাড়াইল। 

(3) এখানে উল্লেখযোগ্য যে 1853 সালের আইন দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপক 
সভা কেবলমাত্র আইন আলোচনার জন্য গঠিত হইয়াছিল । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই সত শুধু আইন আলোচনায় সন্তষ্ট থাকিতে পারে নাই ; প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা সন্বদ্ধে প্রশ্নীর্দি করিতে ও সরকারের দোঘক্রটি বিষয়ে আলোচন! 
করিতে থাকে | ইহারা একটি ক্ষদে পার্লামেন্ট হিসাবে বিলাতের পার্লা- 
মেণ্টের নিয়মপদ্ধতি অনুযায়ী চলিতে থাকে । 1861 সালের আইনে 
তাই বিধান কর হয় যে এই আইন ছার! গঠিত ব্যবস্থাপক সভা সমূহের 
কেবলমাত্র আইন আলোচনা করিবার অধিকার থাকিবে। 
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1892 সালের ভারস্তীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনের পটভূমিকা 

1861 সাল হইতে 1892 সাল-_এই' একক্রিশ বৎসর ভারতের ইতিহাসে 
অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় । 1857 সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জনসাধারণের পক্ষে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা 
লাভের স্থুযোগ প্রসারিত হইল | ইহার ফলে একটি উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর মানুঘেরাই বাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রসর 
হইলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার দাবি করিতে আরম্ভ কবিলেন। 
রেলপথ, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অংশে ধীরে 
ধীরে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইতে থাকে এবং জাতীয় একতার 
সূচনা দেখা দেয় | রাষ্টীগুরু জুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সাভিস হইতে 
বাধ্য হইয়া বিদায় গ্রহণের পর রাজনৈতিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হন এবং 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ কবিয়া জাতীয় একতার সত্রপাতি করেন । 
বোম্বাই প্রেসিডেন্পীতে বম্বে খ্যাসোসিয়েশন? 1851 সালের অল্পকাল পরেই 
স্থাপিত হইয়াছিল । মাদ্রাজের মহাজন সভা ও তাহার অনতিকাল পরে 
1872 সালে পুণায় “সার্বজনিক সভা? প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফলে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীগণ 
জাতীয়তাবোধে উদ্ব দ্ধ হইয়া উঠেন । 1876 সালে সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টার ফলে ভারত সভাঃ 
(100191। 4550080102) প্রতিষ্ঠিত হইল | এই সত মধ্যবিত্ত ও স্বল্লবিত্ত 
শ্রেণীর দাবি-দাঁওয়] সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল । 1878 সালে লড 
লীটন আইনবলে দেশীয় ভাঘায় লিখিত সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়। 
দিলেন। ইহার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদী সংস্থা সমূহ তুমুল আন্দোলন 
শুরু করে । এই আন্দোলনের ফলে পরবততীকালে লর্ড রিপনের শাসন- 
কালে এ আইন প্রত্যাহৃত হয় | 1878 সালে লীটনের অস্ত্র আইন পাশ 
আর একটি ঘটনা যাহার ফলে শিক্ষিত শ্রেণী আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারে যে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈঘম্য স্থাপন বিটিশ সরকারের 
অন্যতম নীতি। কৃখ্যাত লর্ড লীটনের সময়ে 1877 সালে ইংলগ্ডের 
রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সাম্রাজ্জী বলিয়া ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে 
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দিল্লীতে একটি বিরাট দরবার করা হয় । 
ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতে দারুণ দূভিক্ষ চলিতেছে । যখন লক্ষ লক্ষ 
মানুঘ অনাহারে মরিতেছিল তখন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া দিল্লী 
দরবারের অনুষ্ঠান হৃদয়হীনতার একটি চরম নিদর্শন মনে করিয়া রাজনৈতিক 
উাগলন্পয় ভারতীয়ের। দাক্ষণতাবে বিক্ষু্ধ হইয়া উঠেন । 1883 সালে ইলবার্ট 
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বিল আন্দোলনের সময় পুনরায় ম্পষ্ট হইগ্ল উঠে যে শ্বেতকায় ও অশ্বেতকামদের 
মধ্যে বৈষম্য দূরীতৃত করা ইংরেজরা কিছুতেই সহ্য করিবে না । 

1883 সালে ভারতসতা 0000181) 459০০186100) ভারতীয় জাতীয় 
সম্মেলন! (00191 91091 000616206) নামে একটি সম্মেলন কলিকাতাক় 
আহ্বান করেন। ইহাকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পৃগামী সংস্থা হিসাবে 
গণ্য কর! যাইতে পারে । 1885 সালে এ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন 
কলিকাতায় মিলিত হয় । অন্য দিকে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান হিউমের 
প্রচেষ্টায় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের বন্দোবস্ত চলিতেছিল | কলিকাতায় যখন 
খিতীয় জাতীয় সম্মেলন মিলিত হইয়াছে সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের (10018 [80008] 09081658) প্রথম অধিবেশন বোম্বাই 
নগরীতে অনুষ্ঠিত হইতেছিন। 1885 সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । জাতীয় কংগ্রেস ও 
অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদারপন্থী রাজনৈতিক সংস্কার, বিশেষতঃ 
ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সমপ্রসারণ ও গণতম্বীকরণ দাবি 
করিতে আবন্ত করে। কিন্ত ব্রিটেনের জনমত এই সকল দাবি সমর্থন 
করে না। এ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ভারতে নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ 
রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে রক্ষণশীল নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাই 
1892 সালে যে ব্যবস্থাপক সভা আইন পালামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হইল 
তাহ) ভারতীয় প্রাগ্রসর জনমতকে সন্তষ্ট করিতে নাই । 


1892 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা! আইন 

1892 সালের আইন প্রধানত: 1861 সালের আইনের দুইটি পরিব্ন 
সাধন করে। প্রথমতঃ, ব্যবস্থাপক সভাগুলির অতিরিক্ত সদস্যদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি কবা হয়। স্থির হয় যে গতর্ণর জেনারেলের সভায় দশ হইতে ঘোষ 
গন অতিরিক্ত সদস্য থাকিবে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংখ্য। থাকিবে আট 
হইতে কুড়িজন | বাংলা, আগ্রা ও অযোধ্যা সমেত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 
ব্যবস্থাপক সতার সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে কুড়ি ও পনেরজনের বেশী হইবে 
না। এই আইন দ্বারা আরও ব্যবস্থা করা হয় যে অতিরিজ্ঞ সদস্যদের দুই- 
পঞ্চমাংশ বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে | তাহ! ছাড়া, বিধিবদ্ধ হয় যে 
কতকগুলি নিবাচন কেন্দ্র হইতে প্রার্থীগণ পরোক্ষ নিবাচনের মাধ্যমে 
নির্বাচিত হইয়! আসিবেন বটে, কিন্তু এই নির্বাচন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক 
অনুমোদিত না৷ হইলে নির্বাচিত ব্যক্তিব” অতিরিক্ত সদস্যরূপে গণ্য হইতে 
"পারিবেন দা। হ্িতীয়তং, এই আইনবলে গভর্ণর দেনারেল কর্তৃক প্রণীত 
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নিয়মানুসারে ব্যবস্থাপক সভাগুলির ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে বধিত কর! হয়। 
সদ্দস্যবর্গকে প্রশাসনিক ব্যাপার সন্বন্ধে প্রশ জিজ্ঞাসা, বাজেট সমালোচন। 
করিবার সীমিত অধিকার দেওয়া হয় । কিন্তু অতিরিক্ত প্রশ্ন করা অথবা 
বাজেটের উপর ভোট গ্রহণ দাবি করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে 
দেওয়া হয় নাই। এমন কি কোন প্রস্তাব উ্থাপন করার অধিকারও এই 
সতাগুলির ছিল না । 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে বৎসর স্থাপিত হয় অর্থাৎ 1885 সালে 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ব্যবস্বাপকসভা কথঞ্চিৎ পরিমাণে গণতন্ত্রীকরণ 
সম্বন্ধে যে সকল দাবি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট ও বধিত আকারে 
1886 সালে কলিকাতা অধিবেশনে পুনরুথাপিত হয় | কিন্ত ব্রিটিশ সরকার 
তাহ] অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন । 1892 সালের আইন দ্বার! প্রমাণিত হয় যে 
ভারতীয় জনমতের বিশেষ কোন মূল্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার স্বীকার 
করিতে প্রস্তত ছিলেন না| ব্রিটিশ সরকারের এইক্প মনোভাবের দরুণ 
রাজনৈতিক চেতন৷ সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে দারুণ বিক্ষোতের ত্য্টি হয়। 


1909 জালের ব্যবস্থাপক সভা! আইনের পটভূমিক! 


বটিশ সরকারের অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রতিক্রিয়ারুপে 
দেশে দেখ! দিল চরমপন্থী আন্দোলন | উনবিংশ শতাব্দীর শেঘ দশকে 
মহারাষ্টে ঠাকুর সাহেব প্রথম বিগ্লুবী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন | বাল 
গঙ্গাধর তিলক নূতন পথে জাতীয় কংগ্েসকে পরিচালিত করিবার নীতি 
গ্রহণ করিলেন । তিনি ঘোঘণ! করিলেন যে আবেদ্দন-নিবেদনের (7১18675 
870 [6616101) দেউলিয়া রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া কংগ্েসকে আত্ব- 
নিভরশীল হইয়া দেশবাসীকে নবশক্তিতে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে হইবে । 
তিনি আরও বলিলেন যে নিয়মতাপ্রিক পদ্থা পরিহার করিয়৷ বিক্ষোভ ও 
তীব্র আন্দোলনের পন্থায় অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসকে দেশবাসীর দাবি বিটেনের 
অনিচ্ছ.ক' হস্ত হইতে কাড়িয়। লইতে হইবে । যে গুপ্ত বিপ্রবী আন্দোলন 
মহারাষ্রে এই সময় জন্মলাভ করিল তিলক তাহার সমর্থক ছিলেন । এই 
নৃতন নীতি কাষধকরী করার উদ্দেশ্যে তিলকের আহ্বানে পাঞ্জাবের লাল। 
সাজপৎ রায় এবং বাংলার বিপিনচন্্র পাল কংগ্রেসের মধ্যে আন্দোলন শুরু 
করেন। 1906 সালে অরবিন্দ ধোঘও এই চরমপন্থী ([2%0672181) 
আন্দোলনের সামিল হন । বঙ্গতঙ্গের (1905-1911) সময় বিপিনচন্ঘ্র ও 
অব্রবিন্দ স্বদেশী, স্বরাজ, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার আদরশ জলস্মাজে 
প্র্ধার করেন | অন্যদিকে বিক্ষু্ধ তক্ুণ সমাজ তগিনী নিবেদিত) ও. 
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অরবিন্দের প্রেরণায় বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া বিপ্রবের পথে 
অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত হয়। জাতীয় 
আন্দোলনকে হীনবল করার উদ্দেশ্যে সামপ্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান- 
এাণ বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উৎসাহে 1906 সালে সর্বতারতীয় মুসলিম লীগ 
গঠন করেন এবং এই নূতন সা/ংপ্রদায়িক গোষ্ঠী ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান 
প্রতিনিধিগণের পৃথক নির্বাচন (9081916 816০6০1816) ব্যবস্থা দাবি করিতে 
থাকেন । কংগ্রেসের ও মুসলীম লীগের রাজনীতির মধ্যে একটি বিতেদ 
রেখা দেখা দিল । তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো মুসলিম লীগের 
পৃথক নির্বাচনের দাবি মানিয়া লইলেন । কংগ্রেসের নরমপন্থীদলের 
(11090০18159) ফিরোজশা মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 
স্বরাজ, বয়কট, প্রভৃতি আদর্শের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন | কিন্ত 
জনসাধারণ তিলক-বিপিনপাল-অরবিন্দের নেতৃত্বে প্রাগ্থসর রাজনীতির পক্ষ- 
পাতী হইয়া উঠে । জাতীয় কংগ্রেস 1903 ও 1906 সালে বাঘিক 
অধিবেশনে বাবস্থাপকসভাগুলির সমপ্রসারণ ও তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি 
করিয়। প্রস্তাব পাশ করে । এইরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা 
করিবার জন্য 190১ সালের ব্যবস্থাপক সভা আইন বিলাতের পার্লামেণ্ট 
কর্তৃক প্রণীত হইল । এই' আইনটি মলি-মিণ্টো আইন (1011৩-141060 
40) নামে পবিচিত | কারণ ভারত সচিব জন্‌. মলি ও বড়লাট মিণ্টোর 
আগ্রহে এই আইনটি পাশ হয়। 


1909 সাজের আইনের মুল কথ! 
কয়েকটি দিক হইতে 1909 সালের আইন লক্ষণীয় | 
(1) এই আইনের বলে 1892 সালের তুলনায় কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক 
বাবস্থাপকসতা সমূহের সদস্যসংখ্যা বধিত হইয়া এইরূপ দীড়াইল, যথা ) 
1892 সালে 1909 সালে 


গভর্ণর জেনারেলের সভায় 16 60 
প্রধান প্রধান প্রদেশ (বাংলা, বোদ্বাই, মাদ্রাজ) 20 50 
অন্যান্য প্রদেশে 15 হইতে 20 30 


পদাধিকার বলে সদস্য, মনোনীত সরকারী জদস্য, মনোনীত বেসরকারী 
সদস্য ও নির্বাচিত সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইলেন | কেন্দ্রীয় 
শাসনযস্বের সর্বোচ্চ কর্তা অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল বা! প্রাদেশিক গভর্ণর এবং 
তাহাদের শাসন পরিঘদের অন্যান্য সদস্যগণ (7415706615 01 1056 1750061%০. 
০০90০11) পদাধিকারে (৩%-০£০1০) কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সভায় স্থান লাভ 
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করিলেন | কেন্দ্রীয় সভায় সরকারী সদস্যগণের গরিষ্ঠতা রক্ষা হইল কিন্ত 
প্রাদেশিক বেসরকারী (নির্বাচিত ও মনোনীত ) সদস্যগণের গরিষ্ঠতা রাখ! 
হইয়াছিল । এই আইনে বাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের গরিষ্ঠত। রাখ৷ 
হয় | 

(2) নির্বাচন প্রথা সরাসরিভাবে মানিয়া লওয়া হয় | 1892 সালে 
পরোক্ষ নির্বাচনের পর আবার কর্তৃপক্ষ দ্বারা এ সকল ব্যক্তিবর্গের সদস্য 
হিসাবে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু 1909 
সালের আইনে এই অপমানজনক নীতিটি পরিহার কর। হয় । 

(3) সামপ্রদায়িক নির্বাচন প্রথা 1909 গালে স্থষ্ট হয়। মুসলমানগণের 
জন্য কতকগুলি কেন্দ্র ও আসন সংরক্ষিত হইল। ইহার দ্বারা বিভিন্ন 
সমপ্রদায়ের মধ্যে ভেদবৃদ্ধি প্রসারলাভ করে । ব্বিটেনীয় সরকার সু-পরিকল্লিত- 
তাবেই এই নীতি আমদানী করিয়াছিলেন | তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল একতা- 
বদ্ধ জাতীয়তাবোধের প্রসারকে বাধা দেওয়া | তাহাদের এ উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছিল বলা যাইতে পারে । এমনকি পরবতীকালে মণ্টেগু-চেয়ুরুফোর্ড 
রিপোর্টেও বল! হইয়াছে যে সংসদীয় গণতন্ত্র সামপ্রদায়িক নির্বাচন প্রথার 
ভিত্তিতে কখনই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইহা দ্বারা বিভেদই' বাড়িয়া 
যায় | বলা বাহুল্য, 1909 সালে যে বিভেদের বীজ সরকার রোপণ 
করিয়াছিলেন তাহাই ধীরে ধীরে বধিত হইয়া স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিঘবৃক্ষে 
পরিণত হয় । ভারত বিভাগ তাহারই ফল । 

(4) ব্যবস্থাপক সভাগুলির কথঞ্চিৎ ক্ষমতা বৃদ্ধিও এই আইনের আর 
একটি বিশেঘত্ব । এই আইনে বাজেট আলোচনা এবং তাহার উপর 
কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন ও এ প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ 
প্রভৃতি ক্ষমতাঁর ব্যবস্থা থাকে । অন্যান্য প্রস্তাব উ্থাপন এবং কর্তৃপক্ষকে 
প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রশব ও সীমিততাবে অতিরিক্ত প্রশ্ব জিজ্ঞাসা করিবার 
ক্ষমতাও দেওয়া হয় ৷ লক্ষণীয় যে বাজেটের উপর প্রস্তাবই হউক, আর 
অন্য বিষয়ের প্রস্তাবই হউক ব্যবস্থাপক সভাগুলির ভোট কেবলমাত্র অনুরোধ 
আকারেই কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইত | গভর্ণর জেনারেল ও তাহার 
পরিষদ (25%9০011$৩ 000020011) অথবা প্রাদেশিক সর্বোচ্চ শাসনকর্তা ও 
তাহার পরিষদ (2%৩০81%5 0০0001) এ ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব 
গ্রহণও করিতে পারিতেন আবার অগ্রাহ্যও করিতে পারিতেন | সবোৌপরি 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও গভর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত যে কোন 
প্রস্তাব বা আইন বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। 


ঢতুর্য অধ্যায় 


স্বায়ত্বশাসনের আশ্বাস (1919-1939) 
1919 সালের আইনের পটভূমিক। 


1909 সালের ভারতশাসন সংস্কার আইন কংঘেসের প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ 
সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিষয়ে মণ্টেগু-চেষ্স্ফোর্ড রিপোর্টে 
লিখিত হইয়াছে 2 “2106 001081555 চ/61900)60 (17600 2100 11, 09091017816 
80019 01 011911 261061005 8170 817 108001৩” 00 %61/ 9001৪ 
0601608601/ 01016010130) 06580 (0 1091816650 103611 200 01552619690- 
01017 1795 5(680115 1101695607,.. অর্থাৎ কংগ্রেস 1909 সালের ভারত- 
শাসন সংস্কাব আইন অভিনন্দিত করিলেন এবং গোখলে উহাকে “উদার ও 
ন্যায্য বলিয়া অভিহিত করিলেন কিন্তু শীঘ্‌ই নিন্দাসূচক সমালোচনা 
প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অসম্তোঘ নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
কিন্ত এইবপ বিষ্দ্ধ সমালোচনা মোটেই অযৌক্তিক নহে, কারণ 1909 
সালেব আইনদ্বাবা ভাবতবাসীর হস্তে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। 
সেইজন্যই মণ্টেণ্ড ও চেযৃসৃফোড লিখিতেছেন ; “******* 1/01169-141000 
০0011801(0110] 09858৫ ৮/111)11) ৪ 701166 500908 ০01 1610 5%6215+ 11106 
(0 58090 ১০ 0০011618] 1)0110৩1 01 110012+2, । অর্থাৎ মাত্র দশ বৎসরের 
মধ্যেই দেখা গেল যে মলি-মিণ্টো৷ শাসনব্যবস্থা ভারতের রাজনৈতিক 
আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অপারগ । 

1914 সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপ্রুবীগণ এই সুযোগ 
লইয়৷ সশস্ত্র প্রতিরোধে জন্য প্রস্ততি হইতে লাগিলেন । জার্মানীর নিকট 
হইতে মারণীস্ত্র সংগ্রহ কবিবাব চেষ্টা চলিতে থাকিল। কিন্ত দূর্তাগ্যব্রমে 
এই প্রচেষ্টা সফল হয নাই | ভাবত সবকার ভারতরক্ষা নামক একটি 
জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া বিপ্রবীদেব দমন করিতে অগ্রসর হইলেন | 
এজন্য যে বিক্ষোভ দেশে স্ার্টি হইল তাহাব পরিমাণ কম ছিল না| কিন্ত 
কংখ্েন এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপকসভার সদস্যগণ ব্রিটিশ সরকারকে পণ 
সমর্থনের নীতি অবলম্বন করিলেন । ভারতবর্ধেব রাজস্ব হইতে 150 কোটি 


সি এত আস 





1]. 81906565৩--- 00061295910. [২50০0৮, 9 3 
2. 3000880৩-+015119600. 7২৩১০:৮, 065 
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টাকা ঘুদ্ধ তহবিলে দান করা হইল। আট লক্ষ তারতীয় সৈন্যবাহিনীতে 
ধোগদান করে এবং আরও চার লক্ষ অ-যোদ্ধা হিসাৰে সৈন্যদলে যায় | 
ঘুদ্ধে সহায়তার পুরস্কার হিসাবে 1917 সালের 20-শে আগষ্ট ব্রিটেনের 
সরকার ঘোষণা করিলেন যে যুদ্বোত্তরকালে এমন একটি রাজনৈতিক 
সংস্কার প্রবর্তন করা হইবে যাহার ফলে ভারতবর্ধ উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল 
শাসনপদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইবে । এই ঘোঘণাটি তদানীস্তন তারতসচিব 
এডউইন স্যামুয়েল মন্টেগুর নামের সহিত জড়িত। এই ঘোঘণায় দেশে 
জনসাধারণের একাংশ কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইল বটে কিন্ত শীঘুই নান! বিরুদ্ধ 
ঘটনা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে জর্টিল করিয়া তুলিল | 190? সাল হইতে 
1915 সাল পর্যস্ত চরমপন্থীরা তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সংসব ত্যাগ 
করিয়াছিলেন | 1917 সালে তাহারা কংথেসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
ক্ষমতাধিকারী হইয়া উঠেন। তিলক, মহাত্বা গান্ধী, মিসেস এ্যানি বেশাণ্ট 
ও চিত্তরঞ্রন দাশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিলক ঘোষণা 
করিলেন যে স্বরাজ তারতবাসীর জন্মগত অধিকার এবং ভারতবাসী তাহা 
লাভ করিতে বদ্ধপরিকর । 1916 সালে লক্ষৌতে কংগ্রেস ও মুসলীম 
লীগের মধ্যে একটা চুক্তি রফা হয় এবং যুক্ততাবে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান 
স্বায়ত্বশাসনমূলক রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করে। এই চুক্তি কংগ্রেস-লীগ 
চুক্তি নামে পরিচিত। মিসেস বেশাণ্ট প্রতিষ্ঠিত “হোমরুল লীগ" দায়িত্বশীল 
সরকার দাবি করিতে আরম্ভ করিল | ভারত সরকার তাহাকে ও তাহার 
দুইজন সহকমীকে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী অন্তরীণ করিলেন । অন্যদিকে 
বিপ্রবী আন্দোলন ব্যাপক হইয়া উঠিল। সরকার বিদ্রোহ ও সম্বাসবাদ 
দমন করিবার জন্য একটি পরামর্শ কমিটি নিযুক্ত করিলেন (1917) । 
বিলাতের বিচারপতি রাওলাট এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলিয়া এই 
কমিটি 'রাওলাট কমিটি' নামে পরিচিত | ব্যাপক তদন্তের পর কমিটির 
অধিকাংশ সদস্য দমনমূলক দুইটি নৃতন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন । 
যখন প্রথম বিলটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিঘর্দে আলোচিত হইতেছিল তখন 
মহাত্বা গান্ধী ঘোঘণা করেন যে যদি এই দুইটি আইন ভারতীয় জনমতের 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পরিঘদে সরকারী সদস্যগণের ভোটের জোরে পাশ করিয়! 
লওয়া হয় তাহা হইলে ভারতবাসী অহিংস সংগ্রাম দ্বারা এ আইনটিকে 
প্রতিরোধ করিবে । মহাত্বাজীর এই প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন লাভ করে । কিন্ত 
ভারত সরকার তাহাতে কর্ণপাত করে না । আইন পাশ হইয়া যায় (1919) | 
মহাত্বাজী এই সম্পর্কে হরতালের আহবান জানান । দিল্লী, পাগ্রাব প্রভৃতি 
নানাস্বানে দাঙ্গা -হাঙ্গাম। শুরু হয় | মহাত্বাজীকে গ্রেথার কর। হয়। তারপর 
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দাজা-হাঙ্গাম। আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। সরকার কঠোর হস্তে গুলি 
চালাইয়৷ তাহা দমন করিতে থাকে । পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের ববর্র 
হত্যাকাণ্ড (1919) এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগা । যাহারা এই হত্যার জন্য 
দায়ী, জেনাবেল ডায়ার ও পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর ও*ডাইয়ার, তাহারা 
বিলাতের স্বদেশবাসীদের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করেন এবং জেনারেল ডায়ারের 
পুরস্কাব হিগাবে বিপুল অধ্ধ বিলাতেৰ জনসাধারণ তাহাকে দান করে। ইহাতে 
ভাবতীয় জনমত দাকণভাবে আহত হয | বাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা- 
বাগ হত্যাকাণ্ড ও কংগ্রেস আন্দোলনে মহত্ব গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণ ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা! স্মরণীয় ঘটনা | এই সময় হইতে ভারতের 
রাজনীতিতে মোড ফিরিমা গেল | ভারতবাসী নৃতন পথে চলিতে শুরু 
করিল । এইবপ অবস্থায 1919 সালের আইন বিলাতের পার্লামেন্টে পাশ 
হইল । কংগ্রেসেব অবিসংবাদী নেতা মহাত্বা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস 
এই আইনাটির বিরোধিতা কবে এবং ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব 
ও অন্যান্য প্রশাসনিক অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামে 
লিগ হয়। 


1919 সালের আইনের বিশেষত্ব 

(1) পূর্ে বিলাতের ভাবত সচিবের (560161815 ০ 569 10: 
[0015) বেতন তারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইত | এই' আইনে ব্রিটেনের 
রাজস্ব হইতে তাহ] দেওয়৷ হইবে ব্যবস্থা হইল । 

(2) অ-্পবিঘদ গভণর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে একজন হাই 
কমিশনার নিযুক্ত হইল । তাহার অফিস লগ্নে স্থাপিত হইল । 

(3) কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাপকসভা প্রতিষ্ঠিত হইল ও প্রত্যক্ষ 
নিবাচন ব্যবস্থা গৃহীত হইল | 

(4) কতকগুলি বিষয়ে, যথা, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বা জাতীয় দেনা 
(১0116 ৫৩১), সমর বিতাগ, ভারতের সঙ্গে বহির্দেশের সম্পর্ক প্রভৃতি 
বিষযে গতণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত কোন আইন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক- 
সভায় আনা নিঘিদ্ধ ছিল । 

(5) গভর্ণর জেনারেলকে যে কোন আইন বাতিল করিবার প্রকৃত 
ক্ষমতা এই আইন দ্বারা দেওয়৷ হয় ৷ ব্রিটিশরাজের হাতেও অনুরূপ ক্ষমতা 
দেওয়া হয় । গভর্ণর জেনারেল জরুরী অবস্থায় যে কোন আইন প্রণরনের 
ক্ষমতাধিকারী রহিলেন । 

(6) রাজন্বের কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্বাপকসতা গভর্ণর 
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জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত আলোচন। কর্সিতে পারিত না, তাহার উপর 
ভোট নে'ওয়াও নিঘিদ্ধ ছিল। ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিঘয় ভোটে দেওয়া 
হইত । 

(7) কেন্দ্রীয় সভায়ের প্রশাসনকে সমালোচনার ক্ষমত। লক্ষণীয়ভাবে 
বৃদ্ধি করা হয় বটে, কিন্ত তাহাও গভর্ণর জেনারেলের সর্বময় ক্ষমতাদ্বারা 
সীমাবদ্ধ করিয়৷ দেওয়। হয় । আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ক্ষমতা সীমিত 
ছিল । 

(8) প্রশাসনিক বিঘয়গুলি কেন্দ্রীয় বিষয় ও প্রাদেশিক বিঘয়--এই 
দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইল | সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় 
শাসনতস্ত্রের অধীন ছিল | প্রাদেশিক বিষয়, প্রাদেশিক সরকারের আয়তে 
দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা, রেল, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বন্দ, বিমান চলাচল প্রভৃতি 
ছিল কেন্দ্রীয় বিষয় । স্থায়ত্বশীসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি প্রাদেশিক 
বিষয়রূপে গণ্য হইল । 

(9) প্রাদেশিক শাসনপদ্ধতিতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন করা হইল 
এই যে প্রার্দেশিক বিষয়গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হইল । একটি অংশকে 
বল! হইল হস্তাস্তরিত বিষয় (81096651750 ৪৮৮০০) অপর অংশটি সংরক্ষিত 
বিষয় (7২95০:$৩৫ ৪৮1০০) বলিয়া অভিহিত হইল । প্রথমোক্ত বিঘয়গুলি যথা, 
কৃষি, স্থানীয় স্বায়তশাসন, জনস্বাস্থ্য, ভারতীয়গণের শিক্ষা (এ্যাংলো-ইত্ডিয়ান 
9৪ ইউরোপীয়গণের শিক্ষা ব্যতীত ), পূর্ত বিভাগ, শিল্প (বয়লার, শ্রম, কল- 
কাবখানা, ইলেক্টি-সিটি, জলবিদ্যুৎ খনি ব্যতীত) সমবায়, আবগারী বিভাগ । 
এই বিভাগগুলি গভর্ণর করুক মনোনীত মন্ত্রীগণ পরিচালনা করিতেন । 
মন্ত্রীরা সকলেই প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সংরক্ষিত বিষয়গুলি 
গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত পরিষদ সদস্যগণের আয়ত্তাধীন ছিল । 

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যসকল প্রশাসনিক বিষয় সংরক্ষিত বলিয়। 
ঘোঘিত হইল ; যথা, বিচার, পুলিশ, অর্থবিভাগ, সেচ, কল-কারখানা, জল- 
বিদ্যুৎ, দুর্ভিক্ষ, রাজস্ব, সংবাদপত্র, গ্ৃহনির্মাণ, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি ছিল 
সংরক্ষিত বিষয় । অর্থাৎ একই অবিতাজ্য সরকারের কার্ধাবলী দুইভাগে 
ভাগ করা হইল | এই পদ্ধতিকে ছৈরাঙ্গ্য (7581০) বলা হইয়াছে । 
ইংরেজ রাজনৈতিক লায়নেল কাটিস এই পণ্থার উদ্ভাবক | 

(10) কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় বিঘয়সন্বন্বীয় প্রশামনিক কর্তব্যসাঁধন 
ছাড়া, প্রাদেশিক সরকারের উপর তদারকির ভার রহিল | প্রয়োজন হইলে 
গভননর জেনারেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত আইন অথব! যে 
কোন প্রাদেশিক আইন বাতিল করিয়া দিবার অধিকারী ছিলেন ! তেমনি 
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প্রদেশে গভর্ণর বিধানসভায় গৃহীত যে কোন আইন অগ্রাহ্য করিয়া দিতে' 
পারিতেন । 

(11) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিলাতস্থ ভারত সচিবের ক্ষমতা পূর্বের 
ন্যায় থাকে । ভারত সরকারেব মাধ্যমে প্রাদেশিক সংরক্ষিত বিষয় সম্বন্ধেও 
তাহার তদারকি ক্ষমতা অব্যাহত রহিল, কিন্তু হস্তাস্তরিত বিঘয় সন্বন্ধে 
তাহার ক্ষমতা হাস পাইল । 

(12) ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিঘদ ইগডয়া কাউন্সিল পরিবতিত 
আকারে চলিতে লাগিল । 

1917 সালের 20 আগষ্টের ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে দায়িত্বশীল 
সরকার গঠনের আদর্শে পৌছিবার জন্য নিবাচনমূলক প্রতিষ্ঠানসকল গড়িয়া 
তোলা হইবে । 1919 সালেব আইনছ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই । 
কারণ মন্ত্রীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল । দেশ-গঠনমূলক কয়েকটি 
বিভাগের কিয়দংশ তাহাদের হাতে দেওয়৷ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বিভাগ- 
গুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে যে অর্থ প্রয়োজন তাহার উপর 
কোন কর্তৃত্ব তাহাদের ছিল না । দ্বিতীয়তঃ, হস্তানস্তরিত ও সংরক্ষত 
বিভাগের বণ্টন ব্যবস্থা ছিল অতিমাত্রায় ব্টিপৃণ। কৃঘি ছিল মন্ত্রীদের 
কর্তৃত্বে আর সেচ রাখ! হয় সংবক্ষিত ক্ষেত্রে । শিল্প হস্তাস্তরিত বিষয় কিন্তু 
শ্রম, কল-কারখ|না, বয়লার, বিদ্যুৎ (জলবিদ্যুৎসহ') ছিল সংরক্ষিত বিঘয় | 
তৃতীয়তঃ, প্রদেশে গতর্ণর ও কেন্ত্রে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা ছিল 
অপ্রতিহত । চতুরতঃ, সাংপ্রণায়িকতিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয়তা ও 
গণতম্্ গড়িয়। উঠিবার পক্ষে দারুণ বাধাস্বরূপ হইয়৷ দীঁড়াইল। 


1919 হুইতে 1935 সালের রাজটনতিক ঘটনাবলী 

(1) সাম়াজাবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ, জালিয়াবৃওয়ালা- 
বাগের হত্যাকা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক ও 
নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এবং যুদ্ধোত্তর তুরস্কের সহিত 
সাদ্ধিতে খালিফের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে কংগ্রেস 1920 সালে অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে । এই প্রস্তাবাটি 1920 সালের 
সেপ্টম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং 
এঁ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে কংখ্েসের বাঘিক অধিবেশনে গৃহীত হয় । 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ একযোগে এই আন্দোলনে 
ঝাঁপাইয়। পড়ে। এই আন্দোলন ভারত ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । গান্ধীজী ছিলেন ইহার প্রবর্তক ও 


্বায়ত্বশাসনের আশ্বাস (1919-1939) 35 


অবিসংবাদী নেতা । স্কুল-কলেজ, বিচারালয়, বিদেশীবন্ত্র প্রতৃতি বর্জন ও 
ভারত সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগ ত্যাগ ছিল এই আন্দোলনের 
মূল নীতি। তদনুযায়ী, কংগ্রেস 1919 সালের আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় । তুমুল 
আন্দোলন সুরু হয় । সমগ্র ভারতে গান্ধীজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, 
মতিলাল নেহেরু, জহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ, ডাক্তার আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ এবং আরও অনেক 
নেত্বৃন্দসহ লক্ষাধিক লোক কারাবরণ করেন | অসহযোগ ক্রমে ব্যাপকতা - 
লাভ করে এবং মহাত্বা গান্ধীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন সত্যকার গণ 
আন্দোলনে পরিণত হয় | সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠে, কিন্ত 1921 সালে 
উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরায় আন্দোলনকারীগণ কর্তৃক 
কয়েকজন পুলিশ হত্যার দরুণ মহাত্বাজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন 
(ফেক্ুয়ারী, 1922 )। কংগ্রেস মহাত্বাজীর নেতৃত্বে গ্রাম সংগঠনের কাজে 
মনোনিবেশ করে | ব্যবস্থা পরিঘদণ্ডলিতে প্রবেশের বিরুদ্ধে বাধানিঘেধ 
বলবৎ থাকে । আন্দোলন প্রত্যাহার করার ফলে হিশ্টু-মুসলমানের একতাবন্ধন 
ছিন্ন হইয়া যায় এবং সাম্পূদায়িক মনোভাব দান৷ বাঁধিতে থাকে । 

(2) এই সময়ে দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার কারামুক্তির পর প্রস্তাব 
করেন যে ইংরাজ প্রযোজিত হ্বেরাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যবস্থাপকসভার 
অভ্যন্তরে চালাইয়৷ ছৈরাজ্যকে বিপর্যস্ত করিয়া ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় 
মনোভাবের উপযুক্ত জবাব দিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীদের 
ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়া, সরকারের সঙ্গে যাহারা 
সহযোগিতা করিতে চাহেন তার্দের পরাজিত করিয়া নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে 
অচল করিয়া দিতে হইবে | 1922 সালে গয়া কংগ্েসে (সভাপতি 
দেশবন্ধু চিত্তরগ্ন দাশ ) দেশবস্কুর এই মত অগ্রাহ্য হইয়া যায় । 1923 
সালে দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে এই দীতি গৃহীত হয় এবং এই বৎসরই 
কোকনদ কংগ্রেসে (সভাপতি মৌলান৷ মহম্মদ আলি ) কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনে তাহা সমথিত হয় | চিত্তরগ্ন শ্বরাজ দল গঠন করিলেন । 
যতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই দলে যোগদান করেন । ম্বরাজদল 
নিবাচনে উল্লেখযোগ্যতাবে সাফল্যলাভ করিয়৷ কয়েকটি রাজ্যে ব্যবস্থাপক 
সভার ভিতরে সরকারকে বাধা দিতে থাকে । বাধাদদান কাধে বাংলায় ও, 
মধ্যপ্রদেশে ম্বরাজদল লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করে। 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ব্বরাজদল 
উল্লেখযোগ্যতাবে ভারতসরকারকে বাধা দিতে থাকে । 1923 সাল হইতে 
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1926 সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে সাম্পদায়িক দাঙ্গা চলে এবং জাতীয় একত৷ 
বিথখিত হয় | 1927 সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে 
যে পর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের চরমলক্ষ্য | 

1927 সালের শেষে পার্লামেণ্টে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা 
সম্বন্ধে স্থপারিশ করিবার জন্য সাইমন কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব, 
উ্থাপনকালে ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেডু বলেন যে তারতবাসীগণ কখনই 
সকল দল ও সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য কোন সংবিধান প্রস্তত করিতে 
পারিবে না। সেইজন্যই তাহার! স্থায়ত্বশীসনের উপযুক্ত বলিয়৷ বিবেচিত 
হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত সাইমন কমিশনেও কোন ভারতীয় স্থান 
পাইল না । এই সকল ঘটনায় সকল রাজনৈতিক দল বুঝিলেন যে ভারতের 
রাজনৈতিক সংস্কার ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ আন্দোলন একাস্ত 
প্রয়োজন | এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ভারতবর্ষের জন্য সর্বদল ও সংপ্রদায় 
কতৃক গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে 1927 সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করে। শুরুতেই 
যুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়| সবদলীয় 
সন্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান- 
গণের যধ্যে মতভেদ তখন আরও শঙ্কাজনক হইয়। উঠিয়াছে । এই সম্মেলনে 
মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করিয়া একটি সবদলীয় কমিটি নিযুক্ত হয়। 
এই কমিট কর্তৃক সুপারিশকৃত মূলনীতি 1928 সালে আগষ্ট মাসে লক্ষ 
সব্দলীয় সন্মেলনে প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয় । এই সম্মেলনে দাবি করা 
হয় যে ভারতবর্ধে ডোমিনিয়নের ভিত্তিতে সংবিধান গঠন করিতে হইবে । 
রিপোর্টটি যোগদানকারী বিভিন্ন দদের নিকট প্রেরিত হয়। বিভিন্ন 
দলের রিপোর্টনহ 1928 সালে ডিসেম্বর মাসে পর্ণাঙ্গ রিপোর্ঠাটি কলিকাতায় 
অনুটিত সর্বদলীয় সন্মেলনে পেশ করা হয়। মুসলিম লীগ কলিকাতার 
সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদান করে না। কিন্তু মহম্মদ আলী জিন্নাহ সম্মেলনে 
উপস্থিত হইয়া বলেন যে কয়েকটি সবনিয় দাবি মানিয়া না লইলে 
মুসলমানগণ কোন মতেই সন্তুষ্ট হইবে না। 

এই ন্যুনতম দাবীর মধ্যে ছিল প্রধানত: এইগুলি : (ক) প্রদেশসমূহে 
ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন কেন্ত্র গঠন এবং 
সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব । (ব) কেন্্ীয ব্যবস্থাপক সভায় এক-তৃতীয়াংশ 
আসন মুসলমানদেব জন্য সংরক্ষণ এবং পৃথক নির্বাচন কেন্তু গঠন। 
(গ) প্রদেশে যেখানেই মুসলমানগণ সংখ্যালযু সেই সব প্রদেশে সুসলমানদের 
অন্য ড৩188:৪৪৩-এর ব্যবস্থা অর্থাৎ সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধির সংখ্যা 
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অপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিত্ব | (ঘ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাবিনেটে 
মুসলমানগণকে ন্যায্য ও উপযুক্ত সংখ্যায় গ্রহণ। সর্বদলীয় সম্মেলন এই 
সকল দাবি অগ্রাহ্য করে এবং নেহেরু রিপোর্ট পাশ হইয়া যায় । কংগথেসের 
অধিবেশনে সুতাঘচন্ত্র বন্গু যে স্বাধীনতা প্রস্তাব উ্থাপন করিয়াছিলেন 
তাহাও অধিকাংশের তোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং নেহেরু কমিটির 
স্থপারিশ অনুযায়ী ভারতবর্ধের জন্য ডোমিনিয়নের ন্যায় দায়িত্বশীল শাসন- 
তত্বের প্রস্তাব গৃহীত হয় | আরও স্থির হয় যে 1929 সালের 31শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে বিটেনের সরকার যদি ভারতবর্ধের জন্য ডোমিনিয়নতিত্তিক সংবিধান 
গঠনের দাবি স্বীকার না করে তাহা হইলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম করিবে । ইহার পর জিন্নাহ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম 
লীগের নেতৃত্বে 1929 সালের পয়লা জানুয়ারী সর্বভারতীয় মুসলমান সম্মেলন 
আহ্বান করেন এবং মুসলমানদের সামপ্রদায়িক দাঁবিসমূহ উত্থাপন করেন । 
এই দাঁবিগুলি জিন্নাহর চৌদ্দ দ'ফ! দাবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
1929 সালের এই সব্ভারতীয় মুসলমান সম্মেলনের পর কংগ্রেস ও মুসলিম 
লীগ বিভিন্ন পথে চলিল। 

1927 সালে পূর্ব নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সাইমন কমিশন তারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিঘ্যৎ শাসন সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ 
করিবার জন্য ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। 1927-28 সালে তাহার৷ 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। কংগ্রেস এই কমিশন বর্জন 
করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুসলীম লীগ ও নরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান 
জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশন (801010081 11968] 6৫6780107) একই 
পথ অবলম্বন করে । কমিশন যেখানেই যান সেখানেই বিক্ষোভ দেখানে। 
হয় ও হরতাল অনুষিত হয়। এই আন্দোলন সরকার সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগে 
নিম্পেঘিত করিবার চেষ্টা করে। যে অসংখ্য ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত 
হয় তাহাদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের সবজনশ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপতৎ রায়। 

1930 সালের পয়লা জানুয়ারী কংখেস পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়৷ ধোঘণ! করে এবং প্রতি বৎসর 26শে জানুয়ারী 
স্বাধীনত৷ দিবসরূপে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 1929 সালের 31শে 
অক্টোবর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে গতর্ণর জেনারের্‌ লর্ড আরউইনূ ঘোষণ৷ 
করেন যে ডোমিনিয়নে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত সেই প্রকার শ।সনতন্ত্র ভারতে 
প্রতিষ্ঠ। ব্রিটিশ সরকারের চরম লক্ষ্য । ঘোঘণায় আরও বল! হয় যে সাইমন 
কমিশন রিপোর্ট পেশ করিবার পর বিলাতে গোন টেবিল বৈঠক হইবে। 
এই বৈঠকে ব্রিটিশ ভারতবর্ধের সকল দল এবং রাজন্যবর্গ প্রতিনিধি, 
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পাঠাইবার সুযোগ পাইবেন । কংঘেস ঘোষণা করে যে ভারতের সংবিধান 
প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা একমাত্র ভারতীয়দের গণভোটে নির্বাচিত সংবিধান 
পরিঘদেরই আছে। কংথেস ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কোন 
সংবিধান গ্রহণ করিবে না । 1930 সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয় । কমিশন প্রাদেশিক স্বায়শীসনের সুপারিশ করে। ভারতীয় 
সংবিধান যুক্তরাষ্্রায় ধরনের হইবে তাহাও উল্লিখিত হয়। এ বখসরই 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় এবং & আন্দোলনে বিপুল 
সংখ্যক মানুঘ কারাবরণ করে | ব্িটিশ সরকারের দমন-নীতি চরম আকার 
ধাবণ করে এবং ভাবতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিক্ষোভ 
আরও পুঞ্জীভূত হইয়৷ উঠিতে থাকে । 

1930 সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে 
বাজন্যবর্গ দাবি করেন যে তাহারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে 
পারেন, যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কেন্দ্রীয় সংসদের নিকট দায়িত্বশীল 
সরকারে পরিণত করা হয়। কংগ্রেস প্রথম বৈঠকে যোগদান করে না। 
তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে । কিন্ত 1931] সালে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের 'অবসানে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর গাহ্ধীজী 

গ্রেসের পক্ষ হইতে ছ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন | কিন্ত বিভিন্ল 
সংপ্রদায় এ বৈঠকে একমত হইতে পারে না । কংথেসের বিরোধিতা চলিতে 
থাকে এবং 1932 সালে কংগ্রেম বে-আইনী বলিয়া ঘোঘিত হয়| এই সময়ে 
তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়। ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট 1935 সালে 
একটি সংবিধান আইন পাশ করে। 


1935 সালের আইনের মুলনীতি 

(1) এই আইনন্বাব প্রাদেশিক স্বায়তশাসন প্রতিচিত হয়। 

(2) সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ব্যবস্থা এই সংবিধানের একটি 
বিশেষত্ব । সমস্ত প্রদেশগুলির যুজরাষ্্রে যোগদান বাধ্যতামূলক কর! হয় | 
দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য সন্বদ্ধে তাহা স্বেচ্ছামূলক থাকে । 

(3) কেন্দ্রে ছরাজ্য শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয় | 1919 সালে 
আইনে প্রদেশে ছৈরাজ্য ব্যবস্থা ছিল। 1935-এর সংবিধানে প্রদেশে স্থায়ত্ব- 
শাসন এবং কেক্ছে হ্বেরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল । 

(4) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা দুইকক্ষবিশিষ্ট হইল । নিম্ন পরিঘদ 
যু্রাত্্রীয় সতা (0৩৫68145860) ও উচ্চ পরিঘদ রাহ পরিঘদ 
০০981001101 50868) নামে অভিহিত হইল । 
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(5) কেন্রীয় আইন প্রণয়ন মণ্ডলীর ক্ষমতা খুব সীমিত কর! হয়। 

(6) এই আইন ছার! যুক্তরান্্রীয় আদালত (66৫681 0০811) স্থাপিত 
হইল | 

(7) বিলাতের ভারতীয় পরিঘদ নামক পরিষদ বাতিল করা হয়। 

(8) 1919 সালে ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল যে বিলাতে সপরিঘদ গতর্ণর 
জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত একজন হাইকমিশনার থাকিবে । ইহার কোন 
পরিবর্তন হয় না। 

1935 সালের আইন কোন ভারতীয় রাজনৈতিক দলকে খুশি করিতে 
পারে নাই । এমনকি মহম্মদ আলি জিন্নাহ পর্ষস্ত বলিয়াছিলেন যে 1935 
সালের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে অসার, মূলতঃ দোঘাধহ ও একেবারেই গ্রহণের 
অযোগ্য (11010092101 1010510, 100 217751019819 120 200 001002171 
78006101815) | পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলেন যে এ সংবিধানের 
বহির্ভাগ গণতান্ত্রিক কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অন্তঃসারশুম্য । জওহরলাল নেহেকুর 
মতে 1935 সালের সংবিধান এমন একটি মোটক্পের সহিত তুলনীয় যাহার 
ইঞ্জিন নাই কিন্ত বেক খুব শক্তিশালী (44002010106 %/1) 50008 01918 
0100 170 93211151) অর্থাৎ এই সংবিধান ছারা দেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা 
নাই বরং দেশের প্রগতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । 

1935 সালের সাংবিধানিক আইন আংশিকভাবে 1937-এর পয়ল! এপ্রিল 
প্রবতিত হইল । দেশীয় নৃপতিবর্গ যোগদান করিলেন না। তাই সংবিধানের 
যে অংশটুকু সবভারতীয় শাসন-পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র 
সম্পকিত অংশ তাহা কার্ধকর করা হয় নাই । কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্থায়ত্ব- 
শাসন সংক্রান্ত অংশটুকু চালু করা হইল | কংগ্রেস প্রথমে 1935 সালের 
আইন অনুযায়ী নিবাচনে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে কিন্তু পরে 
কংগ্রেসদল নির্বাচনে ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টির বিধানসভায় 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; যথা, বোঘ্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, 
বিহার, উড়িঘ্যা ও মধ্য প্রদেশ | বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
বিধানসভাঁয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারিলেও, এঁ তিনটি 
প্রদেশে বিধানসভায় কংগ্রেস দলই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দল । অল্পদিনের 
মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিধানসভায় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠত! 
লাভ করে। স্ুতরাং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ 
ছিল কিন্ত কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী এই দল মন্বিত্ব গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করে | কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল এই যে 1935 সালের আইনে 
প্রকৃত প্রাদেশিক স্থায়ত্বশাসনের ভিত্তি স্বাপিত হয় নাই, কারণ প্রাদেশিক 
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শাসনবর্তী গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীসভার যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া 
দিতে পারেন। তাই যখন 193? সালের পয়লা এপ্রিল সংবিধান প্রবতিত 
হইল তখন কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভা গঠনে অস্বীকৃত হয়| 1937 সালের 41 
জুন গতর্ণর জেনারেল ঘোঘণ। করেন যে প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে মনত্রীমগলীর 
সিশ্ধান্তই বলবৎ থাকিবে, গতর্ণর কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না । এই 
ধোঘণার পর 1937 সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সরকার 
গঠনে অগ্রসর হয়, এই শর্তে যে কংগ্রেস সরকারসমূহ 1935 সালের আইনের 
অবাঞ্চিত অংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে এবং কংগ্রেসের গঠনমুলক কর্মপদ্ধতি 
অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবে । 

বিশেষ লক্ষণীয় যে 1937 সালের নিবাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের 
জন্য সংরক্ষিত চারশত বিরাশীটি আসনের মধ্যে মাত্র একান্নাট দখল করিতে 
সমর্থ হয়ঃ | পাঞ্জাব মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশ কিন্ত এখানেও মুসলিম লীগ 
ইউনিয়নিট দলের নিকট পরাজিত হয় । এই' দলটি ছিল মুসলমান, হিন্দু, 
শিখ সমপ্রদায়ের মিলিত কঘক-স্বার্থভিত্িক দল | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশেও মুসলমান গরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু ্র স্থানেও মুসলিম লীগ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতালাভ করিতে পারে নাই | 

1938 সালে সিক্বপ্রদেশে ও আসামে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ব্যতীত 
অন্য কয়েকটি দল কোয়ালিশন বা যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করে । কেবল 
বাংল ও পাঞ্জাবের মন্ত্রীসভাহ্থয় কংখ্রেসের প্রভাবের বাহিরে থাকিয়! যায় | 

এই সময়ে কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের যুক্ত মস্ত্রীসতা গঠনের কথা৷ 
উঠে। প্রিল্লাহ্‌ স্বয়ং এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেস এই সম্বন্ধে 
ষম্তবা করে যে যদি বিধানসভার মুসলিম লীগপস্থী সদস্যগণ তাহাদের পৃথক 
সত্তা বিলুপ্ত করিয়া কংঘেসের নিয়ন্ত্রণ (৫18010119) স্বীকার করিয়া! লয় 
তাহা হইলে প্ররুপ যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করা যাইতে পারে। লীগ এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানগণের 
প্রতি ভীঘণ অত্যাচার হইতেছে এইক্সপ দোঘারোপ করিয়া তীব্র প্রচার 
আর্ত করে| ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় 
এবং 1940 সালের মার্চমাসে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগ সন্মেলনের দ্বিজাতিতত্ব 
ও পাকিস্তান প্রস্তাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে । এই সুত্রে অধ্যাপক 
কপল্যাও বলেন “*"[70615 1018)0 0০ 50000 (11) 0 036 01121865 
00৫ (008 410 201 10680. (1326 1105 00108655 10011015163 1080 16111 
11861086165 (0 ৪ 00110 01 ০0101000121 11110151106, 56111 1655 ৫611- 
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61865 061560401010.%1 অর্থাৎ মুসলিম লীগের প্রচারের মধ্যে সামান্য 
সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীগণ ইচ্ছাপুৰক সাংপ্রদায়িক অত্যাচার 
চালাইয়াছেন, এইরূপ ধারণ! সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন | তিনি উত্তরপ্রদেশের গভর্ণর 
স্যার হ্যারী হেইগের উক্তি উদ্ধৃতি করিয়াছেন। স্যার হ্যারী বলিতেছেন 
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অর্থাৎ সাংপ্রদায়িক বিরোধের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ নিরপেক্ষভাবে যাহা ন্যায্য 
তাহাই করিয়াছেন । 
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1810 ৪ 1685017915 [1100.৮8 অর্থাৎ কংগ্রেস মন্ত্রীসতাগুলি তাহাদের 
কাজের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারেন | সত্যই কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ 
সীমিত সুযোগগুলি দেশো্নতির কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন | শিক্ষা, 
কৃষি, শিল্প, ভূমি ব্যবস্থা, মাদক দ্রব্য নিবারণ, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে কংগ্রেস মন্ত্রীৰভাগলি উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা অর্জন করিয়া- 
ছিলেন । ইহা! ব্যতীত, ইংলগ্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত কতকগুলি সুষ্ঠুনীতি 
তাহারা কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে গভর্ণর বা রাজ্যপালের সাময়িক বাধাদানের 
চেষ্টা সত্বেও, সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
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পঞ্চম অধ্যায় 


জাতীয় আন্দোলনের ক্রান্তিকাল (1935-1947) 
এই যুগটিকে নিম়ুলিখিতরূপে সাতটি পায়ে বিতক্ত করা চলে | 


(1) 1939 সাল হইতে 1940 


1939 সাল হইতে 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় পযন্ত 
ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাস যেমন ঘটনাবছল 
তেমনি জাটিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্নকালে, 
1939 গালের আগষ্ট মাসে ঘোঘণ! করে যে কংগ্রেস সবপ্রকার ফ্যাসিবাদ 
ও নাৎসীবাদের ধোব শক্র বটে ; কিন্ত বিটিশ পক্ষও সাম্রাজ্যবাদী । তাই 
আসন্ন যুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে 
প্রস্তুত নহে । 1939 সালের পয়ল৷ সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। 
দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধ আবন্ত হয়। ব্িটেন এ দিনই জামানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোঘণ! কবে । সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লিনলিখগো ভারতের জনমতের সহিত 
কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন না করিয়া এমনকি কেন্দ্রীয় বিধানমগুলীর 
কোন প্রকার মতামত গ্রহণ না করিয়াই ধোষণা করিলেন যে ভারতবধ 
ব্রিটেনের পক্ষে বিশৃযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে । এইরাপ একতরফা ঘোষণায় 
ভারতীয় জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে | 1939 সালের চৌদ্দই সেপ্টেম্বর 
কংগ্রেসের কাধনিবাহক সমিতি ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের তীব্র নিন্দা করিয়া 
ঘোষণ। করে যে যদি বিটেনের সরকার অবিলম্বে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার 
গঠন করিতে সম্মত হয় এবং যুদ্ধান্তে সায়াজ্যবাদের অবসান সাধন করিয়া 
ভারতবর্থকে স্বাধীন রাষ্ট্রপে স্বীকৃতি দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে কংগ্রেস তারতসরকারের সহিত ছিতীয় মহাযুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা 
করিতে প্রস্তুত হইবে । 

কংগ্রেসের উপবোক্ত প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার চারদিন পর, আঠারই 
সেপ্টেম্বর তারিখে মুসলিম লীগের কার্ধনির্বাহক সমিতি দাঁবি করে যে (ক) 
কংখ্বেসশাসিত প্রদেশগুলিতে গতর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা! প্রয়োগে মুসলমানদের 
প্রতি ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ধে) মুসলিম লীগের সন্মতি ব্যতীত 
কোন প্রকার শাসনতাস্্রিক পরিবর্তন করা চলিবে না ; (গ) নীগ আরও 
দাবি করে যে মুসলিম লীগকে তারতীয় সু সলমানগণের একমাত্র প্রতিনিধিসূ্ক 
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প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । এই শর্তগুলি পূরণ হইলে 
মুসলমানসমাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা 
করিতে প্রস্তত থাকিবে । 

কংগ্রেস ও লীগের উপরোক্ত প্রস্তাবদ্বয়ের উত্তর স্বরূপ বড়লাট লিনলিখগো৷ 
1939 সালের সতেরই অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহার মর্ম 
এই যে: (ক) ভারতে ডোমিনিয়ন ধরনের দায়িত্বশীল গণতাপ্ত্রিক সরকার 
প্রতিষ্ঠ। বিটিশ সরকারের চরম লক্ষ্য ; (খ) বিবৃতিতে বড়লাট ভারতীয় 
জাতীয় জীবনে অনৈক্যের উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংপ্রদায়কে 
আশ্বাস দেন যে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া! তৎকালের প্রচলিত 
শাসনতন্ত্র অথাৎ 1935 সালের ভারতশাসন আইনেন্ন কোন পরিবর্তন সাধিত 
হইবে না; (গ) তিনি আরও বলেন যে যুদ্ধ প্ররিচালনার জন্য একটি 
যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটি ভারতে নিয়োগ করা যাইতে পারে ; ঘে) যুদ্ধ শেঘে 
বিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন সমপ্রদায়, রাজশমৈতিক দল রাজন্যবর্গের 
প্রতিনিধিগণের সহিত 1935 সালের ভারতশাসন আইনের কি কি পরিবর্তন 
বাঞ্চনীয়, তাহা আলোচন! করিতে প্রস্তুত আছে । 

এ ঘোষণার চারদিন পর 1939 সালে কংগ্রেসের কার্ধনিবাহক সমিতি 
বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দেয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেসী 
মন্ত্রীপরিঘদগুলিকে বড়লাটের ঘোষণার প্রতিবাদস্বরাপ পদত্যাগ করিতে 
আদেশ দেয়। সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী পরিঘদের পদত্যাগের পর 
মুসলীম লীগ আনন্দ প্রকাশ করে এবং এ পদত্যাগের দিনাটিকে লীগ “মুক্তি 
দিবস'-রূপে সাড়ম্বরে পালন করে । 

ইহার পর কংগ্রেস কাধনিরবাহক সমিতি 23শে নভেম্বর (1939) তারিখে 
পুনরায় স্বাধীনতা দাবি করে এবং ঘোষণা! করে যে স্বাধীন ভারতের 
সংবিধান গণপরিঘদে'র দ্বারাই প্রণীত হইবে । গণভোটের তিস্তিতে নির্বাচিত 
গণপরিঘদই সাংপ্রদায়িক সমস্য সমাধানের উপযুক্ত সংস্থা | লক্ষণীয় যে 
এ প্রস্তাবে আরও বল৷ হয় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যদি ইচ্ছা! প্রকাশ 
করে তাহ! হইলে গণপরিঘদে তাহাদিগকে জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথক 
নিবাচন নীতির ভিত্তিতে সদস্য নিরাচন করিবার অধিকার দেওয়৷ যাইতে 
পাবে । 

এইস্বলে মনে রাখ! প্রয়োজন যে 1928 সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহর 
দাবি সমূহ সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবার পর হইতে মুসলীম লীগ 
এবং বস্ততঃ রাজনীতিতে প্রতাবশীল মুসলমান সমাজের একটি বৃহদংশ মনে 
করিল যে হিন্দুগণ ও কংগ্রেস তাহাদের দাবি কিছুতেই মানিয়া লইবে 
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না । ইহার পর হইতে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একশ্রেণীর মুসলমান ও 
গ্রতাবশীল একশ্রেণী হিন্দুগণের মধ্যে বিতেদরেখা আরও সুস্পষ্ট হইয়৷ উঠে। 
নানা স্বানে সাংপ্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হয় । গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান এক্যের 
বাণী প্রচার করিতে থাকেন কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রসু হয় না । 1928 
হইতে 1940 সালের ভারতীয় ইতিহাস সামপ্রদায়িক অসমপ্রীতির দ্বার 
কণ্টকিত। এই সময়ে দেশ বিভাগের পটভূঁমি প্রস্তুত হইতে থাকে | ব্রিটিশ 
রাজকর্মচারিগণ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে মুসলমান সমাজের বিতেদপূর্ণ-মনোভাবের 
অগ্সিতে ইন্ধন জোগাইয়৷ অবস্থাটি আরও জটিল করিয়৷ তুলিলেন | 

মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ চৌদ্দই ডিসেম্বর 1939 গণপরিঘদ সন্বন্ধীয় 
কংগ্রেস-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবিত গণপরিঘদ 
কংগ্রেসরই একটি তীঁবেদার সতায় পরিণত হইবে । 1940 সালের মার্চ 
মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সভাপতিরূপে মহম্মদ আলী 
জিন্নাহ্‌ মন্তব্য করেন যে মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি, সমপ্রদ্ায় নহে, 
এবং পৃথকজাতি হিসাবে তাহারা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করিবার অধিকারী । 
এই মর্মে লাহোরে 1940 সালে মার্চ মাসে মুসলিম লীগ পুথক সার্বভৌম 
রাষ্ট্র দাবি করিয়৷ বসে । এই প্রস্তাবটি পাকিস্তান প্রস্তাব হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে । এইরূপে দেশ বিভাগের দাবি উত্থাপিত হইল | এই প্রস্তাবে 
দাবি করা হয় যে উত্তর-পশ্চিম ও পৃরাঞ্চলে মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি 
ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়া স্বাধীন রাষ্টুরপে স্বীকৃতি 
দিতে হইবে । ইহাই ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের দাবি বলিয়া মুসলিম 
লীগ প্রচার চালাইতে থাকে । 

বল। বাছলা, ভারতের অগণিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজ এই 
মতের ও বিশেষতঃ, দ্বি-ভ্রাতিতত্বের বিরোধিতা করিতে থাকেন । তাহারা 
বলেন যে ধম কখনও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হইতে পারে না। জাতি 
গঠনের যে সকল উপাদান তাহার মধ্যে ইতিহাস ও তাঘ! সর্বাধিক গুরুত্ব- 
পূর্ণ | ইতিহাস ও ভাঘা ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গাঁধিয়াছে। 
বস্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃঘক বিদ্রোহের কালে, 185? সালের প্রথম 
স্বাধীনত! যুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে, দীর্ঘকাল- 
যাবৎ গান্ধীজীর নেতৃত্ে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে ও মৃত্যুবরণ করিয়াছে । সুতরাং হিন্দু 
ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি এই নীতি সম্পর্ণ ভিত্তিহীন । জাতীয়তা- 
বাদী মুসলমানগণ আরও বলেন যে ভারতের বিভাগ সমগ্রদেশে দাকণ 
বিপধয় স্থ্টি করিবে । অগণিত দরিদ্র মুসলমানসমাজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 
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ইতোমধ্যে ছিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপে ব্রিটিশ পক্ষের দারুণ পরাজয় ঘাটিতে 
থাকে এবং পরাজিত, পলায়নপর বিটিশ সৈন্যব!হিনী ডানকার্কে অভাবনীয় 
বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয় | প্রচুর লোকক্ষয় হয় ও শোচনীয় পরাজয় বরণ 
করিয়া এবং বিরাট সমরোপকরণ পশ্চাতে ফেলিয়৷ ব্রিটিশবাহিনী কোনক্রমে 
দেশে পলায়ন করে । ব্িটিশ জাতির এই চরম দুর্গতির মুহূর্তে হিটলার 
বিটেনের উপর বিমান আক্রমণ শুরু করেন । ব্রিটেনের এই সংকট কালে 
গান্ধীজী ঘোষণ! করেন যে ব্রিটেনের সবনাশের স্রযোগ লইয়া ভারতবধ 
স্বাধীনতা কামনা করে না (৬6 ৫০ 001 566] 017 10069610976 ০ 
01 111511)5 10110/2) | 


(2) 1940 1942 


1940 এর জুলাই মাসে পুনায় কংগ্রেস কার্যনিবাহক সমিতি একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঘোঘণ! করে যে দুইটি শতে কংগ্রেস ধাটিশ সরকারের 
যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত । প্রথমটি এই যে ব্রিটিশ সরকার 
যুদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন এবং কেন্দ্রে অবিলম্বে 
একটি জাতীর সরকার গঠিত হইবে এবং এই সরকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভার নিকট দায়িত্বশীল হইবে | 

1940 সালের আটই আগষ্ট ভারতবর্ধের তদানীন্তন বড়লাট ল লির্লিখগো 
ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন যে ভারতের জাতীয় জীবনে 
একতার অভাবের দরুন কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব নহে । তবে 
একটি যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যাইতে পারে এবং বড়লাটের পরিঘদে' 
কয়েকজন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যুদ্ধ শেঘে ভাবী 
শাসনতন্ত্র আলোচনা করিবার জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি বৈঠক ডাকা হইবে । 
ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা এই সভাকে দেওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সমপ্রদায় সমূহ, দেশীয় রাজন্যবর্গ, 
প্রতিরক্ষা ও সরকারী কর্মচারীগণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পরিহার করিতে পারিবেন 
না । বড়লাট তাহার ঘোঘণায় আরও বলেন যে সংখ্যালঘু সপপ্রদায় যে 
শাসনতাঘ্িক পরিবর্তনে স্বীকৃত হইবে না, ব্রিটিশ সরকার সেইরূপ 
পরিবর্তনে রাজি হইবে না| বড়লাটের এই ঘোষণা আগষ্ট ঘোঘণ! নামে 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । বল! বাহুল্য যে এই ঘোঘণায় মুসলীম লীগের দেশ 
বিভাগপন্বী নীতিকেই মদৎ দেওয়া হইল । 

কংগ্েস কার্ধনির্বহিক সমিতি 1940 সালের আঠারই আগই তারিখের 
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একটি প্রস্তাব দ্বারা বড়লাটেব প্রস্তবি গ্রহণের অযোগ্য বলিয়৷ ঘোঘণা করে ॥ 
গান্ধীজী ঘোঘণা করেন যে বড়লাটের প্রস্তাব রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের 
পরিপথ্বী । ইহার দ্বারা ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বিভেদই বাড়াইয় 
দিযাছে। 

মুসলিম লীগ সরকাবী প্রস্তাবের সংখ্যালঘু সংপ্রদায় সম্বন্ধীয় অংশটি 
গ্রহণ কবে এবং দাবি কবে যে বডলাটেব পবিষঘদের অতিরিক্ত সদস্যদের 
মধ্যে অর্ধেক আসন মুসলীম লীগের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে । উদারনৈতিক 
দল বড়লাটের ঘোঘণ৷ নীতিগত ভাবে গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করে যে ঘোঘণাটির 
বিভিন্ন বিঘয সম্পকে প্রাঞ্জল ব্যাখ্য। প্রয়োজন। লিবারেল বা উদারপন্থী 
দল আবও মন্তব্য করে যে এক শ্রেণীর সংখ্যালঘু ও রাজন্যবর্গ প্রভৃতির 
স্বার্থবক্ষাব অজহাঁতে সমগ্র ভারতেব রাজনৈতিক বিবর্তন স্তব্ধ করিয়া দেওয়া] 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 

বাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অচলাবস্থার অবসানের জন্য কংগ্রেস এই 
সমযে গণসত্যাগ্রহ-প্রস্তাব বিবেচনা করিতে থাকে । কিন্তু গান্ধীজীর 
বিরোধিতার জন্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল না। তিনি বলেন যে যখন 
বিটিশ পক্ষ নাৎসীদের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বিটিশ 
সরকারকে বিব্রত কর! সত্যাগ্রহীব নীতিবিরুদ্ধ | কিন্তু বড়লাটের প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস ব্যক্তিগত প্রতীক সত্যাগ্রহ নীতি গ্রহণ করে। 
বিনোভা ভাবে ছিলেন এই আন্দোলনের প্রথম সত্যাগ্রহী । তিনি ও তাহার 
পর সমগ্র ভারতে হাজার হাজাব মানুঘ এই'ধপে কারাবরণ করেন এবং এই' 
নৈতিক প্রতিবাদ দেশে ও বিদেশে ভারতের ন্যায্য দাবি সম্বন্ধে জনমত 
সচেতন করিয়া তোলে । 

অন্য দিকে যৃদ্ধে ব্ি্টিশ পক্ষের বিপর্যয় অব্যাহত থাকে । বিটিশ 
সরকাবের শুধু সামরিক নহে নৈতিক বলেবও অবক্ষয় ঘটে । এই অবস্থায় 
ভারতীয় বিক্ষোভ উপশমেব উদ্দেশ্যে আগষ্ট ঘোষণা অনুসারে সাতিজন 
সদস্যবিশিষ্ট বড়লাটেব পবিষদে আরও পাঁচজন ভারতীয়কে অতিরিক্ত সদস্য- 
রূপে নিযুক্ত করা হয় । বেসবকাকী মনোনীত সদস্যদের লইয়া জাতীয় 
প্রতিরক্ষা পরিঘদ নামে একটি সংস্বাও গঠিত হইল । কিন্ত ইহাতে কংথ্েসের 
বা মুসলিম লীগের নীতির কোন পবিবর্তন ঘটিল না । 

1941 সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের 
পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেলিডেণ্ট রুজেভেন্টের হস্তক্ষেপে নুপ্রসিদ্ধ এ্যাট্লান্টিক 
চার্টার রজেতেন্ট ও চাচিল কর্তক 1941 সালে চৌদই আগ স্বাক্ষরিত হয় । 
এযাটলাণ্টিক চাটার মিত্রপক্ষের যুদ্ধোত্তর উদ্দেশ্যাবলী সংক্রান্ত একটি দলিল ॥ 
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এই দলিলে অন্য বিঘয়ের সঙ্গে ঘোষণা করা হইল যে প্রতি জাতির নিজ 
নিজ শাসন পদ্ধতি স্থির করিবার গণতাস্ত্রিক অধিকার আছে । করুজেভেল্ট 
মনে করিয়াছিলেন যে এই নীতি সকল দেশে প্রযুক্ত হইবে । কিন্ত 
এ বৎসর সেপৌেম্বর মাসের নয় তারিখে চাচিল একক ভাবে ঘোঘণা 
করেন যে এই নীতি ভারতবধে খাটিবে না । ইহাতে ভারতের উপর 
বিটিশ সায়াজ্যবাদের কায়েমী' অধিকার বজায় থাকিবে, এই বূপই' ইঙ্গিত 
করা হইল । 

1941 এর ডিসেম্বর মাসের আট তারিখে জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদান 
করে এবং ভ্রত ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়।, ইন্দোচীন, মালয় ও সিঙ্গাপুর দখল 
করিয়া ফেলে । অক্ষশক্তির এই অভাবনীয় সাফল্য কংগ্রেসকেও শঙ্কানিত 
করিয়া! তোলে । কংগ্রেসের নীতি পরিবততনের উদ্দেশ্যে বারদৌলিতে মিলিত 
হইয়া! কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক সমিতি একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করে । 
কংগ্রেস স্থির করে যে কংগ্রেস ভারত সরকারের সহায়তা করিতে পারে দুইটি 
শর্তে : (ক) যুদ্ধান্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকান্পি করিয়া লইতে হইবে 
এবং (খে) কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করিতে হইবে। 

অক্লান্ত বিপ্রবী, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সুভাঘচন্দ্র বসু কংগ্রেসের 
অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ঝিটিশ 
শক্তির শক্ত যে কোন জাতির সামরিক সাহায্যে ভারতীয় স্বাধীনতা - 
সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। 1941 সালে 
গৃহবন্দী স্ুভাঘচন্ত্র ভারতীয় পুলিশের নজর এড়াইয়া৷ আফগানিস্তানের পথে 
বালিন যাঁন এবং সেই স্থান হইতে জার্মীনীর সাবমেরিনে টোকিওতে 
উপস্থিত হন । 

জাপান 1942-এর প্রথম ভাগে বন্ধদেশ আক্রমণ করে এবং ?-ই' মার্চ ' 
রেক্গন দখল করিয়া লয়। ভীত, চকিত ব্রিটিশ সামরিক নেতৃত্ব জাপানের 
সহিত যুদ্ধে চরম তীরুতার পরিচয় দেয় এবং পরাজয় বরণ করিয়া ভারত 
অভিমুখে পলায়ন করে | সিঙ্গাপুরে এবং ব্রন্নদেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী- 
ভুক্ত কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয় এবং পরবতীকালে তাহাদের 
এক বৃহদংশ জেনারেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে 
সংগঠিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় | স্থপ্রসিদ্ধ 
বিপ্রবী জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বনস্গু কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘ (00019 20051915067 [.628০) গঠন করিয়াছিলেন । 
তিনি মোহন সিং-এর সহিত একযোগে কাজ করিতে থাকেন । সুভাঘচন্ত্র 
দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় উপস্থিত হইলে তাজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয়: 
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স্বাধীনতা সংঘের নেতৃত্ব তাহারই হস্তে ন্যস্ত হয | তিনি নিঙ্গাঁপুরে 1943 
সালে একটি শ্রতিহাসিক ধোঘণ। দ্বারা স্বাধীন ভারতের সরকার গঠন করেন 
এবং জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ লইয়া ভারত অভিমুখে 
অভিযান শুরু করেন এবং ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হন। 

এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কুজেভেন্ট ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী চাচিলকে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের 
জন্য পুনঃ পুনঃ চাপ দিতে থাকেন। তদানীস্তন চীন সাধারণতম্ত্রে 
প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই শেক ভারত সফরে আঙিয়া ধোঘণ। করেন যে সমর- 
সঙ্জায় ভারতের জনগণের সাগ্রহ সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় 
দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া সমীচীন | 


(3) ক্রিপস্‌ মিশন £ 1942 

ভারতে বিটিশ সায়াজ্যবাদের ঘোর দুদিন ঘনাইয়া আসিয়াছে আশঙ্কা 
করিম়। বিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাঁচিলও বিচলিত হইয়। পড়েন । রেঙ্গুন পতনের 
(1942 সালের আটই মার্চ) তিনদিন পর অর্থাৎ এগারই মার্চ চাচিল 
বিটিশ সরকারের পক্ষে কমন সভায় ঘোষণা করেন যে বিলাতের ক্যাবিনেট 
যন্ত্রী সার ট্ট্যাফোর্ড ক্রিপর্‌ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান কল্পে কয়েকটি 
প্রস্তাব লইয়৷ ভারতে যাইতেছেন । 

ক্রিপৃয্‌ প্রস্তাবের মূল কথাগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এইরূপ £-- 

(ক) কংগ্রেসের দাবি মূলতঃ স্বীকার করিয়া ব্রিটিশ সরকার ধোঘণ৷ 
করে যে যুদ্ধান্তে ভারতীয়গণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ ভারতবর্ষের 
ভাবী সংবিধান প্রণয়ন করিবে ৷ 

(খ) ভারতের সংবিধান ডোমিনিয়ন ধরনের হইবে। 

(গ) যুদ্ধশেঘে প্রতি প্রদেশের নিমুতন ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রতি প্রাদেশিক সভার নির্বাচিত সদস্যগণ আনুপাতিক 
নিবাচন পদ্ধতিতে (01০91110151 [015561008002) সংবিধান পরিঘদে 
(50909010010017-77810778 0০৫১) প্রতি প্রদেশের সদস্যসংখ্যার একদশমাংশ 
সংখ্যক সদস্য নিবাচন করিবেন । দেশীয় রাজাযগুলি প্রত্যেকটি নিজ নিজ 
জনসংখ্যা অনুপাতে সংবিধান পরিঘদে সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকারী 
হইবে । সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে যে কয়েকটি আসন 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, ঠিক সেই অনুপাতেই 
দেশীয় রাজ্যগুণির জন্য আসনের ব্যবস্থা কর! হইবে । 

(ঘ) যদি কোন প্রদেশ লর্ততীরতীয় ইউনিয়নে যোগ না দিতে চায় তাহা 


জাতীয় আল্দোলনের ক্রাস্তিকাল (1919-1947) 49 


হইলে তাহার পৃথক থাকিবার অধিকার ও তাহাদের নিজ সংবিধান গঠন 
করিবার অধিকার থাকিবে | দেশীয় রাজন্যবর্গকেও এই অধিকার দেওয়া 
হইবে | 

(ঙ) সংবিধান পরিধদকে ব্বিটিখ সরকারের সহিত ক্ষমতা হস্তান্তর 
বিষয়ে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে । এই সন্ধিপত্র দ্বারা বিটিশ 
সরকারের প্রতত্ুণতি অনযায়ী বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু 
সংপ্রদায়গুলির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থ। থাকিবে । দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত 
বিটিশ সরকারের বিভিন ধরনের বে সকল সন্ধিপত্র আছে, সেগুলির পরিবর্তন 
করিতে হইবে । 

(চ) মব্যবরতীকালে প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্যসকল বিভাগের কতৃত্ব 
বড়বাটের পরিধদের ভারতীয় সদপ্যগণেব হস্তে প্রদান করা হইবে | 

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাঁসত।, সর্বদলীয্প শিখ সম্মেলন, সর্ব- 
ভারতীয় মমিন সন্মেলন, অনুমত সংপ্রবায়ের প্রর্তিনিধিবর্গ বিভিন্ন কারণ 
দেখাইর। ক্রিপৃষ্‌ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কংগ্রেসের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে 
সম্ভাব্য জাপানী' আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ প্রতিবক্ষ। 
বিঘয়ে ভারতীয় ক্ষষত! অপরিহার্য, কারণ ভারতীয়দের স্বদেশ রক্ষা করিবার 
অধিকার আছে । কংগ্রেন আরও মন্তব্য করে যে যুদ্ধকালে সমস্ত বিভাগই 
প্রতিরক্ষার আওতায় আসিতে বাধ্য । সুতরাং প্রতিরক্ষা ভারতীয়দের হস্তে 
ন্যস্ত না করিবার অর্থ এই যে যুদ্ধকালে কোন বিভাগেই ভারতীয় কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইবে না । 

কংগ্রেসের স্বিতীয় আপত্তি ছিপ এই যে কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজা 
ইচ্ছা করিলে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ না দিতেও পারে | এই বিষয়ে 
ক্রিপৃসূ প্রস্তাবাটি দেশকে খও বিখও্ করিয়া দিবার প্রস্তাব বই কিছুই নহে । 

মুসলিম লীগের আপত্তির কারণ ছিল এই যে ক্রিপুস্‌ প্রস্তাবে পাকিস্তান 
গঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং প্রস্তাবে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের অধিকার 
রক্ষার ব্যবস্থাও অনুপস্থিত ছিল। 

কংগ্রেসের সবাধিনায়ক গান্ধীজী ক্রিপৃষ্‌ প্রস্তাবকে 4৪ 7০৪ 09%9৫ 
০1890009 01) ৪, 0:851)108 0৪01 বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছিলেন | অর্থাৎ 
যে ব্যান্কের পতন অবশ্যন্তাবী, এমনি ব্যাঙ্কের উপর দূর-ভবিঘ্যতের তারিখ 
দেওয়া চেকৃ যেমন মূল্যহীন, ক্রীপত্‌ প্রস্তাবও তেমনি । 

কোন গত্াস্তর ন! দেখিয়া কংগ্রেস 1942 সালের আগষ্ট মাসের আট 
তারিখে “ভারত ছাড়' (341 1019) প্রস্তাব গ্রহণ করে | এই প্রস্তাবে মিত্র- 
শক্তিবর্গের আদর্শের প্রতি আনশগত্য প্রকাশ কর। হয় এবং যোঘণ করা হয় 
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যে সেই আদর্শ রূপায়ণের জন্য ও তারতীয় রাজনৈতিক সসস্যার সমাধান কল্পে 
বিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারতবর্ধ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে | এই 
উদ্দেশ্যে জাতিকে গণ-সত্যাগ্রহ আন্দেলনে লিপ্ত হইতে হইবে । 

নয়ই আগষ্ট গান্ধীজীসহ' কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। কিন্ত আন্দোলন 
ব্যাপকতালাভ করে : স্বতঃস্ফর্তভাবে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন ছড়াইয়া 
পড়ে । অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ গুপ্ত- 
ভাবে ভারতের বিতিন্ন প্রদেশে নেতৃত্ব দিতে থাকেন | উত্তর প্রদেশে বালিয়া 
ও বস্তী, মহারাষ্ট্রের সাতারা, পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক 
মহকমায় কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ সরকারের অবসান ঘটে। সরকারী 
হিসাব অনুযায়ী এই আন্দোলনে ঘাট হাজার ব)ক্তি গ্রেগডার বরণ করেন, 
আঠারো হাজার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন | নয় শত চল্লিশ জন জীবন 
হারান এবং ঘোল শত ত্রিশ জন আহত হন ।£ 

ভারত সরকার গা্ধীজীকে দোঘারোপ করেন যে, তিনি গণ-আন্দোলনের 
সহিংস প্রকাশের জন্য দায়ী। এই দৌঘারোপের প্রতিবাদ স্বরূপ গান্ধীজী 
একুশ দিনের জন্য অনশন শুরু করেন। কিছুদিন পরে তাহার জীবন 
বিপনন হইয়া পড়ে । গান্ধীজীর মুক্তির জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ আরম্ত হয়। 
গভর্ণর জেনারেলেব শাসন পরিষদের তিনজন সদস্য এম, এস, গ্যানে, 
হোমি মোদি এবং নলিনীরপ্রন সরকার পদত্যাগ করেন। কিন্ত গান্ধীজীকে 
যুক্ত দেওয়া হইল না। একুশদিন অনশনের পর তিনি ধীরে ধীরে কিছু 
পরিমাণে সুস্থ হইয়৷ উঠেন ; কিন্তু 1944 সালে গুরুতর অসুস্থ হইয়। পড়েন 
এবং তীহার জীবনাশঙ্কা করিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েভেল গান্ধীজীকে 
মুক্তি দেন। গীদ্ধীভী মুক্তির পর বড়লাটের সহিত রাজনৈতিক সমস্যা 
সমাধানের জন্য পত্রালাপ করেন ; কিন্ত তাহাতে ফল হয় না। 1944 সালের 
সেপ্টেম্বরে গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনা হয় | কিন্তু জিন্নাহ্‌ পাকিস্তানের 
দাবীতে অটল থাকায় এই আলোচনা বিফল হইয়া যায়। 

অন্য দিকে নেতাঁজী সুভাষচন্ত্রের [. টব. 4. বা আজাদ হিন্দ ফৌক 
1944 সালের চৌদ্ই এপ্রিল মণিপুর ও নাগান্যাও শত্রমক্ত করিয়া মণিপুরে 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন 2 
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এই সমরে ইউরোপের রণাঙ্গনে মিব্রশক্তি জয়লাভ করিতে থাকেন । 
কিন্ত জাপান তখনও পরাজিত হয় নাই | বিলাতে নির্বাচনের তোড়জোড় 
চলিতেছে । শ্রমিকদ্ল চাচিলের রক্ষণশীলদলকে ভারতের অমীমাংসিত 
রাজনৈতিক সমস্যার জন্য তীব্র সমালোচন! আরম্ত করিয়া দেয় । এমন 
সময় বিটিশ প্রধান মন্ত্রী চাচিল বড়লাট লর্ড ওয়েভেলকে লগ্নে আহ্বান 
করেন এবং তীহার সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা 
সমাধানের নূতন প্রস্তাব দেন । এই প্রস্তাব ওয়েভেল প্রস্তাব বলিয়া পরিচিত 
কারণ ইহা! ওয়েভেলের আগ্রহাতিশয্যেই উপস্থাপিত হইয়াছিল | এই প্রস্তাব 
অন্তর্বতীকালের জন্য । এই অন্তর্বতীঁ প্রস্তাবাবলীর মূলকথা নিযুলিখিত 
বূপ £ 


(4) ওয়েভেজ প্রস্তাব 


(ক) বড়লাটের শাসন পরিঘদ বড়লাট ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে 
কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্যগণ কর্তৃক গঠিত হইবে । কেন্দ্রীয় সরকারের 
বৈদেশিক বিভাগও একজন ভারতীয় সদস্যদ্বারা পরিচালিত হইবে ; 
ভারতীয় সদস্যগণের সংখ্যা হইবে দশ। 

(খে) পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকিবে । 

(গ) দেশীয় রাজ্যগুলি এই প্রস্তাবের আওতায় আসিবে না । 

এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বড়লাট দলীয় নেতাগণের একটি 
সভা আহ্বান করেন। এই সভায় জিন্নাহ দাবি করেন যে পরিঘদের 5 জন 
মুসলমান সদস্যগণকেই মুসলীম লীগ মনোনীত করিবে এবং কংথেস কোন 
মুসলমানকে মনোনয়ন দিতে পারিবে না। কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে 
হিন্দুদের জন্য যে পাঁচটি আসন সংরক্ষিত আছে তাহার একটিতে কংঘেস 
একজন মুসলমানকে মনোনীত করিবে | জিন্নাহ্‌ ইহাতেও রাজি হন লা। 
তিনি বলেন কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান ; কোন মুসলমানকে কংথেস 
মনোনীত করিলে মুসলীম লীগ এ সরকারে যোগ দিবে না । কংগ্রেস 
এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করে। কারণ তখন কংগেসের 
সভাপতি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা মৌলানা আবুল কলাম আজাদ এবং 
কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য 
ছিল না। এই অনৈক্যের সুযোগ লইয়৷ ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে 
যে প্রস্তাবিত শাসনতাল্দ্িক পরিবতন সম্ভব নহে 1 
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বিতাগের ইচ্ছান্যায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছেদ 
করিবার অধিকার থাকিবে । ৰ 

(চ) বিভিন্ন দলের সন্মতির ভিত্তিতে অবিলম্বে দলীয় প্রতিনিধিদের 
লইয়া কেন্দ্রে একটি অন্তর্বতীঁ সরকার গঠন করা হইবে । 

মুসলীম লীগ অন্তর্বতীঁ সরকার গঠনের প্রস্তাব সহ ক্যাবিনেট মিশন 
প্রস্তাব গ্রহণ কবে! কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্বতী সরকারে প্রবেশ করিতে 
অস্বীকার কৰে । তবে ক্যাবিনেট মিশনের সংবিধান পরিষদ বিষয়ক 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ বড়লাটের কাছে দাবি করে যে 
কতগ্রেস অন্তবর্তী সবকাবে যোগ না দিলেও এ্রক্ধপ সরকার গঠিত হইবে, 
এইকপ ঘোঘণা কব! হউক | বড়লাট ইহাতে রাজি হন না। ইহাতে লীগ 
নেতা জিয়াহ্‌ কট হইয়া! ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। পবব্তী কালে কংগ্রেস অন্তর্তী সরকারে প্রবেশ করিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করে এবং বড়লাট লীগের প্রতিনিধি ব্যতিরেকেই অন্তর্বতী 
সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত লন। 


লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 

ইহাতে বিবন্ত হুইয়৷ লীগ ঘোলই আগষ্ট (1946) প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (19160 
4৯009) দিবসবধপে প্রতিপালন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দিন 
কনিকাতায় সাংঘাতিক দাল্গা৷ হয় এবং কয়েকদিন অব্যাহততাবে লুঠ, খুন, 
রাহাজানি চশিতে থাকে | 

সেপ্টেম্ববের দূই তারিখে জওহরলাল নেহেরুকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়। 
একটি কেন্দ্রীয় অস্তব্তীঁ সরকার গঠিত হয় | ইহার পরই নওয়াখালীতে হিন্দু 
বিধ্বংসী দাঙ্গ৷ আবন্ত হয় এবং তাহারই বদল! স্বরূপ কিছুদিন পর বিহারে 
মুসলমানদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলে । গান্ধীজী উভয় স্বানেই পদ 
পরিক্রমার মাধ্যমে শাস্তি ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পান। 

কিছুদিন পব মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় অস্তর্বতীঁ সরকারে প্রবেশ করিতে 
সম্মত হয় এবং লীগের প্রতিনিধিবর্গকে ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়া হয় । 

এই সময়ে জওহরলাল নেহেরু বোম্বাইতে প্রদত্ত একটি ভাঘণে ঘোঘণ৷ 
করেন যে কংগ্রেস সম্পূর্ণ খোলা মন লইয়া সংবিধান পরিঘদে যোগ দিবে । 
কোন পূব শতদ্বারা তাহাদের কার্যাবলী নিয়স্িত হইবে না। এই ঘোষণার 
পর লীগ ঘোষণা করে যে লীগ সংবিধান পরিঘদে যোগ দিবে না । 


লীগের প্রতিনিধি ব্যতীত সংবিধান পরিঘদ 1946 সালের নয়ই ডিসেম্বর 
প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয় । 
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ব্রিডিশ সরকারের বিশে ফেব্রুয়ারী, 194-এর ঘোষণ। 


কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ছন্য চলিতে থাকে । এইরূপ অচলাবস্থায় 
1947 সালের বিশে ফেব্চুয়ারী ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে 1948 
সালের জুনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছে । 

ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করিবার জন্য লর্ড ওয়েভেলের স্থলে ঘর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগ পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
কাবসুচী গ্রহণ করে এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
ভীঘণ দাঙ্গা সুরু হয় । ইহার পাল্টা জবাব স্বরূপ উত্তরপ্রদেশ, পুৰ-পাঞ্জাব 
ও দিলী অঞ্চলে দাঙ্গ৷ ছড়াইয়া পড়ে । লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে সর্বহার হইয়৷ পূর্ব 
পাণ্তাবে ও দিল্লী অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন । অনুরূপভাবে লক্ষ 
লক্ষ মুসলমান পূব পাঞ্জাব, দিল্লী অঞ্চল ও উত্তরপ্রদেশ হইতে পশ্চিম 
পাঞ্জাবে পলায়ন করে । পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে 
অনুরূপ ঘটনা ঘটে | 


(6) ওরা জুন, 1947 সালের ঘে।ষণা ঃ মাউ্টব্যাটেন 
প্ল্যান ও দেশবিভাগ 

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে শঙ্কিত হইয়া জওহরলাল নেহেরু, সর্দার 
বল্লততাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, যাহার! পূর্বে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে 
দেশবিভাগের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও মত পরিবততন করিতে 
বাধ্য হইলেন | লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 1947 সালের তেশরা জুন তারিখের 
ঘোঘণায় কিরূপে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে তাহার 
মূল ধারাগুলি প্রকাশ করেন । এই ধারাগুলি সংক্ষেপে নিয়ন লিখিত ব্বপ £ 

(ক) বাংলার বিধান সভার মুসলমান গরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যবৃন্দ 
(ইউরোপীয় বাদে ) বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করিবেন তাহারা বাংল! 
বিভাগ চান কিনা । তেমনি বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির সদস্যগণও 
(ইউরোপীয় বাদে) এ বূপে পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া একই প্রশের 
উত্তর দিবেন | সে কোন একটি বৈঠক যদি বাংল! বিভাগ চান, তাহা 
হইলে তর প্রদেশ বিভক্ত হইবে । পাঞ্রাব সম্বন্ধেও অনুরাপ ব্যবস্থা হয় । 

উপরোজ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেলে দুই প্রদেশের চারি পৃথক 
পৃথক বৈঠকে প্রশ্ন তুলিতে হইবে, তাহাদের অঞ্চল কোন্‌, সংবিধান 


১6 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


পরিঘদে যোগদান করিবে । এইব্ধপে বিভিন্ন অংগুলির রাজনৈতিক ভবিঘৎ 
নির্ণীত হইবে । 

(খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অস্ততুক্ত হইবে কি ন৷ 
স্বির করিবার জন্য সেই প্রদেশে গণভোট গ্রহণ কর! হইবে । 

(গ) অনুরূপভাবে আসামের শ্রীহ জেলার ভাগ্য নির্ধারিত হইবে । 

(ঘ) সিদ্ধু প্রদেশ কোন সংবিধান পরিঘদে যোগ দিবে, তাহা এ 
প্রদেশের বিধান সভার সদস্যগণ ( ইউরোপীয় বাদে ) স্থির করিবেন । 
তেমনি ঝিটিশ ব৷ বালুচিস্তান এ বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে | 

(ড) দুইটি পৃথক সীমানা-কমিশন বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমান। নির্ধারণ 
করিয়। দিবে । 

(চ) এই' নীতি কাধকর করিবার জন্য অবিলঘ্বে বিটিশ পালাীমেণে 
আইন প্রণীত হইবে । তবে এই আইন ভারতবর্ধে প্রতিষিত সংবিধান 
পরিঘদদ্বয়ের পরিপন্থী হইবে না। 

নানা দ্বিধা ও মানসিক ছন্দের পর কংগ্রেস ও লীগ উভয়ই শেঘ পর্যস্ত 
এই নীতিসমূহ মানিয়া লয। এইক্সপে ভারত ও পাকিস্তান__এই দুই 
পৃথক ভোমিনিয়নের গোড়াপত্তন হইল | দুইটি পৃথক সীমানা কমিশনের 
রোয়েদাদ' (4১৮2) অনুযাষী পাঞ্জাব ও বাংল বিভক্ত হইয়া গেল । দুইটি 
কমিশনেরই সভাপতি ছিলেন স্যার সিরিল র্যাডক্রিফ্‌। গণভোট অনুযায়ী 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও হট জেলার প্রায় সমগ্র অংশ পাকিস্তানের 
অন্তভুক্ত হইল। সিন্ধু ও ব্রিটিশ বালুচিস্তানও পাকিস্তানের কলেরব বৃদ্ধি 
করিল । 


() ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (1947) 

বিটিশ পালাষেণ্ট 1947 সালের আঠারই জুলাই তারিখে ভারতীয় 
স্বাধীনত৷ আইন পাশ করে এবং পনেরই আগষ্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় | 
আগষ্ট মাসের চৌদ্দই-পনেরই তারিখের মধ্যরাত্রে সংবিধান পরিঘদের বিশেষ 
অধিবেশনে একটি তাবগন্তীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে ভারত 
একটি ডোমিনিয়ন হিসাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অস্তভুজ হইল। 
সংবিধান পরিঘদ কর্তৃক লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
নিযুক্ত করা হয় । 

এইম্মলে দেশীয় রাজ্যগুনির অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক | 1946 
ঘোলই মে ও বাইশে মে, এই দুইটি তারিখের ঘোণাছয়ে ক্যাবিনেট মিশন 
মস্তব্য করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতালাতের পর বিটিশ রাজের 
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(81119, 01০৮0) দেশীয় রাজ্যের উপর ক্ষমতার (81811000005) অবসান 
হইবে | তখন দেশীয় ন্পতিগণ আপন ইচ্ছানযায়ী তাহাদের রাজ্যের 
ভবিঘ্যৎ নির্ণয় করিবার অধিকারী হইবেন । কিন্ত মিশন ঘোলই মের ঘোষণায় 
স্প্টভাবে স্থুপারিশ করে যে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ 
করা বাঞ্চনীয় | তাহারা যদি' ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে তাহা হইলে 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে শাসনতাপ্ত্িক দিক হইতে ভারতীয় প্রর্দেশগুলির সঙ্গে 
একই পর্যায়ভুক্ত থাকিতে হইবে । এইজন্য প্রতিটি দেশীয় নৃপতির সহিত 
ভারত সরকারের চুক্তি বাঞ্চনীয় । কাম্মীর ও হায়দ্রাবাদ_- এই দুইটি দেশীয় 
রাজ্য ব্যতিরেকে প্রায় অন্য সবল দেশীয় রাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ে প্রবেশ 
করে। কাশ্মীর 1947 সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কতৃক আক্রান্ত 
হয়| এই সংকটকালে কাশ্মীরের মহারাজা ভারত ইউনিয়নে যোগদান 
করিতে সম্মত হন । ভারত পাকিস্তানী সৈন্যগণকে পরাভত করিয়া 
কাম্মীরকে রক্ষা করে । 

হায়দ্রাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করে। এই 
নীতির প্রতিবাদে হায়দ্রাবাদের জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। জনগণের উপর 
হায়দ্রাবাদ সরকারের নানাভাবে অত্যাচার শুরু হয় | নূতন ভারত সরকার 
প্রস্তাব করে যে হায়দ্রাবাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা অপরিহার্য | 
নিজাম সরকার হায়দ্রাবাদের পৃথক সত রক্ষাকল্পে জাতিসংঘের নিকট 
আবেদন করে । অন্যদিকে প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচার অব্যাহত থাকে । 
এই অবস্থায় ভারত সরকার হায়দ্রাবাদে ৮০17০ ৪০০ বা পুলিশী ব্যবস্থা 
লইতে বাধ্য হন এবং এইজন্য একটি সৈন্যদল প্রেরণ কর] হয় । নিজামের 
সৈন্যবাহিনী ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট আত্মসমর্পন করে । নিজাম 
জাতিসংঘের নিকট তাহার আবেদন প্রত্যাহার করিয়া লন এবং আনুষ্ঠানিক 
ভাবে 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন । 
এইক্পে পাকিস্তান বাতীত ভারতবর্ধের অন্যন্য অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অংশীভূত হইয়] যায় । 


সংবিধান পরিবর্দ ও ভারতীয় সংবিধানের উদ্ভব 
ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী 1946 সালের জুলাই মাসে সংবিধান 
পরিঘদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 210টি সাধারণ ( অ-মুসলমান ) আসনের 
মধ্যে কংগ্রেস 199টি আসনে জয়লাভ করে । মুসলীম লীগ 78টি মুসলমান 
আসনের মধ্যে ?3টি- দখল করিতে সম্থ হয় | কংগ্রেস 159 জন সদস্য 
ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রার্থীকে সমর্থন করিয়াছিল ; তাহাদের, মধ্যে 12 জন 
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জয়লাভ করে । সুতরাং সংবিধান পরিঘর্দের 296 জন সদস্যের মধ্যে বস্ততঃ 
211 জনই কংগ্রেপন্থী ছিলেন । কিন্ত তথাপি সংবিধান পরিঘদ দ্বিধ! 
বিতক্ঞ হইয়৷ যায় কাবণ মুসলীম লীগ পৃথক পররিঘদে পাকিস্তানের সংবিধান 
রচনায় প্রবৃত্ত হয়। 

দেশীয় বাজ্যগুলিও তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে সংবিধান পরিষদে 
প্রতিনিধি প্রেরণ কবে | ববোদ1, বিকানীর, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, 
রেওয়৷ ও পাতিয়ালা 1947 স।লের এপ্রিলে, অন্যান্য রাজ্যগুলি 1947-এর 
জুলাই মাসের চৌদ্দই 'তারিখের মধ্যে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদ যথাক্রমে 
1917-এর অক্টোবর ও 1948-এব নতেগ্ধরে সংবিধান পরিধদে প্রর্তিনিধি 
প্রেরণ কবে। মুৃতবাং দেখা যাইতেছে যে পাকিস্তান ব্যতীত তারতবর্ধের 
অন্যান্য সকল অংশহ ভাবতীয় সংবিধান পরিবদে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিয়াছিল | 

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী সংবিধান পরিঘদ সারবতৌম ক্ষমতার 
অধিকানী ছিল না| কিন্তু 1947 সালের 3র৷ জুন তারিখের মাউন্টব্যাটেন 
পরিকল্পনা অনুসাবে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (19$7) পাশ হইবার পর 
ভারতীয় সংবিধান পরিঘদ সার্বভৌম ক্ষমতাঁলাত করে। 

এই স্থলে পণ্চাতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক | 
ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত সংবিধান পরিঘদের প্রথম অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয় 1946 সালের নয়ই ডিসেদ্বর । ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ পরিষদের 
সভাপতি নিবাচিত হন। তেবই ডিসেম্বর (1946) পরিঘদের আর একটি 
স্মরণীয় দিন। এ দিনের সংবিধান পরিঘদের অধিবেশনে জওহরলাল 
নেহেরু ভাবতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাব উথথাপন ব্রেন । 
সংবিধানেব মৃলসূত্রগুলি, যেগুলি সংবিধানের মুখবন্ধে এবং মৌলিক অধিকার 
ও রাষ্ত্রের নীতি নির্দেশ সম্বন্ধীয় অংশে লিখিত হইরাছে, সেই সত্রগুলিরই 
সংক্ষিপ্ত পরিচয এই প্রস্তীবে পাওয়া যায় । 

সংবিধানের বিতিন্ন বিঘয় সম্বন্ধে পরামর্ণ দিবার জন্য পরিঘদ বিতিন্ন 
কমিটি নিহুক্ত কবে। সংবিধান বিস্তারিততাঁবে ও আইনের তাষায় ও ধরনে 
লিখিয়া সংবিধান পবিঘদে পেশ করিবার জন্য 1947 সালের উনিশে আগষ্ট 
তারিখে একটি মুমাবিদা কমিটি (19180908 0০875105৩) নির্বাচিত হয় | 
এই কমিটি যোগ্যতার সহিত সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন । এই কমিটিতে 
নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন £ ডক্টর আম্বেদকর (সভাপতি), এন, 
গোপালস্বামী আইয়েঙ্জার, আল্লাদী কৃষ্ম্বামী আইয়ার, কে, এম, মুন্সী, 
সৈয়দ মহম্মদ শাহদুল্লা, এন্‌, এম, রাউ, ডি, পি, খৈতান ও বি, এল, মিত্র ! 
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অল্পদিন পরেই বি, এল, মিত্রের সংবিধান পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হইয়। 
যায়। 

এ কমিটি 1948 সালের একুশে ফেব্রুয়ারী পরিষদে রিপোর্ট পেশ 
করেন | দীধ আলোচনার পর 1949 সালের ছাক্বিশে নভেম্বর এ সংবিধান 
নানা সংশোধনের পর গৃহীত হয় এবং পরিষদের সতাপতি ডক্টর রাজেগুর 
প্রসাদ সংবিধানে স্বাক্ষর করেন | 1950 সালের চব্বিশে জানুয়ারী সংবিধান 
পরিষদের শেষ অধিবেশন হয় । ত্র অধিবেশনেই বাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত 
গণতস্ব্ের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হন । সংবিধান পরিঘদ আরও ঘোঘণ। 
করে যে 1950-এর ছাব্বিশে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান 
প্রবতিত হইবে । ছাব্বিশে জানুয়ারী জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি 
স্মরণীয় দিবস | 1930 সালে কংগেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্যর্ূপে গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে প্রতি বৎসর 
26শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালিত্ হইবে । তাহার পর 
হইতে প্রতি বৎসর এ দিবস প্রতিপালিত হইয়া! আসিতেছিল | 1950 সালে 
26শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তন পূর্ব ইতিহাসেরই 
₹মারক | তাই এখনও প্রতি বৎসর ছাব্বিশে জানুয়ারী গণতম্ব দিব 
প্রতিপালিত হইতেছে । 

উপনংহারঃ ইংরেজ আধিপত্যের অবসান ঘটিল। কালম্বোত 
নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যের “দেশ-বেড়া জালকে? ভাসাইয়া৷ দিল | রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন £ “ভাগ্যচক্রের পরিবতনের দ্বার। একদিন ন। একদিন ইংরেজকে 
এই ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে| কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ধকে সে পিছনে 
ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে | &.একাধিক 
শতাব্দীর শাসনবারা যখন শু হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তর্ণ পক্কশয্যা 
দূবিঘহ নিহ্ফ লতাকে বহন করতে থাকবে |, ব্বিটিশ সরকার যে সকল 
সমস্যা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে তাহ। রাজটনতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক 
ও নৈতিক ক্ষেত্রপমূহে পরিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্বাবীন ভারতে .তারত- 
বাসীকে সেই আবর্জনা দূরীভূত করিতে হইবে এবং আবার ভারতীয় 
জীবনধারাকে চলমান ও প্রাণদায়িনী করিয়া তুলিতে হইবে | আমাদের 
শাসনতন্ত্র যদি সেই আদর্শ লাভে নিয়োজিত হয় তাহা হইলেই শাসনব্যবস্থা 
সাথক হইয়া উঠিবে | 


1 র্নবীজ্রনাধ ঠাকুর £ সভ্যতার সংকট (পরল! বৈশাখ, 1348) | রবীন্দ্র গ্রস্থাবলী 
(বিশ্বভারতী সংন্করণ) বড়বিংশ খণ্ড, 9 6401 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভারতীয় সংবিধানের উৎস সন্ধানে 


সংবিধান জাতিব ঈতিহাসেন ধাবা অনুসরণ কবে । বিটেনের শাসন- 
ব্যবস্থা রী দেশেব ইতিচাগিক বিবর্তনেব ফল। তেমনি ভারতীয় সংবিধান 
ইতিহাঁসেবই দান। 1757 সালে ভারতে ব্রিটেনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবাব পর ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘ এক শত নব্বই বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছে । এই 
দীর্ঘ ইতিহামেন নানা ধাবা ভাবতীষ সংবিধানকে পুষ্ট কবিযাছে | জামাদের 
সংবিধান প্রবানত: পাশ্চান্তা সংসদীয গণতন্ত্রের আদর্শে বচিত | বিলাতে যেমন 
পা্লামেণ্টেন প্রধানা বছিযাছে তেমনি জামাদেন সংবিধানেও অনেকাংশে কেন্দ্রে 
ও রাজাসমূহে প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভাগুলিব প্রধান্য লক্ষ্য করা যায । 
ইহাব ক্ষীণতম সুচনা হইযাছিল 1861 সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা 
আইনের মধ্য দিযা | এ সময়ে মে ধারাটির সূত্রপাত হয তাহা অতি ধীরে 
ধীরে বধিত হইতে থাকে । 1892, 1909, 1919 ও 1935 সালের আইন- 
গুলির ভিতর দিষা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা অগ্রসব হইতে লাগিল এবং 
1950 সালে প্রবতিত ভারতীয সংবিধানে এই ধারার প।রণতি ঘটিল । অধীন 
তারত ও স্বাধীন ভারতেব আকাশ-পাতাল তফাৎ; কিন্তু দুইএর শাসন- 
ব্যবস্থার মধ্যে এরতিহাসিক' ধাবাবাহিকতা! বর্তমান রহিয়াছে অস্বীকার কর! 
যায় না। 

যে সকল উৎস হইতে ভীবতীয় সংবিধানের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে 
তাহাব মধ্যে ব্িটেন-কৃত 1935 সালের আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই 
আইনটি বর্তমান ভারতীয সংবিধানের অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না । ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা যে অঙ-রাজ্য শাসনব্যবস্থা প্রবাতিত 
হইয়াছে তাহা অনেকাংশে 1935 সালে ভারতশাসন আইনের পুনরাবৃত্তি | 
এমনকি 1935-এর আইমের অনেকগুলি ধারা প্রায় অপরিবতিতভাবে 
ভারতীয় সংবিধানে স্থান পাইযাছে। 

যে সকল বিদেশী শাসনব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে 
তাহার মধ্যে সর্বাগ্ধে বিটেনের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক । ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিমূলক সংসদীয় গণতম্্র, দায়িত্বশীল 
সরকার (53001051919 ৪০611010901), ব্রিটেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের 
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মূলনীতি, আইনের শাসন ও আইনের চক্ষে ঘকল মানুঘের সাম্য, মৌলিক 
অধিকার ও তাহা রক্ষা করিবার আইনগত ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন 
বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি নীতি সংবিধান পরিঘদকে বিপুল্ভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে । 

সংবিধান” পরিষদের নির্দেশক্রমে তারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
সুপণ্তিত বি. এন. রাও পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধানের আইনসভা, প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা ও বিচারবিভাগ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এইরূপে 
সংগৃহীত তথ্যের ছ্বারা ভারতীয় সংবিধানপ্রণেত্গণ বিশেষভাবে উপকৃত 
হইয়াছিলেন | বস্ততঃ ভারতীয় সংবিধানে তাহা চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট । 
আমেরিকার সংবিধানের মুখবন্ধ ; আমেরিকার যুক্তরান্্রীয় ব্যবস্থার গঠন- 
প্রণালী ;, আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টের প্রকৃতি ; আমেরিকার দ্বিকক্ষবিশিষ্ট 
ব্যবস্থ৷ প্রভৃতি বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া তারত্তীয় সংবিধান প্রণেতৃগণ 
দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়৷ তাহার কিছুটা ব্জন ও কিছুটা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নহে অন্যান্য যুক্তরান্ত্রীয় ব্যবস্থাও 
ভারতীয় সংবিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে । কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা - 
বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্যানাডার সংবিধানও ভারতীয় সংবিধানের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ভারতীয় সংবিধানের যেসকল বেশিষ্ট্য বিশ্বের 
দৃষ্টি আকর্ধণ করিয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্দোশ্যবিষয়ক নীতি (216001%9 
চ115010195 ০? 986 ৮০1০5) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই নীতিটি 
আয়ল্যাণ্ডের সংবিধান হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

যে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধান গঠিত 
হইয়াছে, তাহা যে প্রধানতঃ ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই | বেন্থাম, 
জেম্ধ্‌ মিল, জন টুয়ার্ট মিল ও হারবার্ট স্পেনসারের ব্যক্তিত্বাতম্ব্যবাদ ; 
গ্র্যাডূষ্টোন ও ব্রাইটের উদারনৈতিক মতবাদ (71967811577) এবং ব্রিটেনের 
শ্রমিকদলের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সহিত মিশিয়া সংবিধান রচনার পটতুমি প্রস্তুত করিয়াছিল বল৷ যাইতে 
পারে । 

আমেরিকার বিপ্রুব (1776), ফরাসীবিপ্রব (1289) ও রুশবিপ্রব (1912) 
ও এই সকল বিপ্লবের নীতিসমূহ অবিসংবাদীরুপে সংবিধান প্রণেতাগণের 
মনোভূমি উর্বর করিয়াছিল | জওহরলাল নেহরু যখন 1946 সালের তেরই 
ডিসেম্বর সংবিধান-পরিঘদে উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাব উ্থাপন করেন, তখন 
তিনি এই তিনটি বিপ্রুবের মুল ভাবধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। 
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আমেরিকার" বিপ্রুবেব ব্যক্তিস্বাতগ্ববাদ, সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিসমূহ, 
ফরাসীবিগ্রবের সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী ও রাশিয়ার বিপ্লুবের 
সমাজবাদের আদর্শ ভারতেব বাস্তব অবস্থানুযায়ী পরিবতিত আকারে সংবিধানে 
স্বান পাঁইযাছে 1” এই বৈগ্রবিক নীতিসমুহের প্রভীবরাশি আমাদের 
সংবিধানের মৃখবন্ধে অুস্পষ্ট হইয়া উঠিযাছে । 

উনিশ শতকেব প্রথমভাগেই অর্থাৎ বাজা রামমোহন রায়ের কাল হইতে 
ভারতে রাজনোতক আন্দোলন আবন্ত হয়| 1851 সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এ্যাসৌসিযেশন ও 1876 সালে ইণ্িযান এ্যাসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
এই আন্দোলন কতকটা শক্তিশালী হইয়া উঠে । 1885 সালে কংগ্রেস 
প্রতিঠিত হইবাব পব ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন স্ুুসন্বদ্ধতাবে সব- 
ভারতীয়বপ ধাবণ করিয়া নিদিষ্টখাতে প্রবাহিত হইতে থাকে । ভারতে 
ব্রিটেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির সমপ্রসারণ ও ক্ষমতাবৃদ্ধি, 
উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন, উচ্চ-সরকারী পদে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ এবং 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার প্রভৃতি লইয়৷ প্রথমযূুগে কংগ্রেস আন্দোলন 
করিতে থাকে । এই যুগে কংগ্েস প্রধানত: ইংরাজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের স্মার্থ কংঘেঁস সম্পূর্ণ 
অবহেলা করিয়াছে বলা যায় না। 1888 সালে লবণ-করের বিরুদ্ধে কংগ্রেস 
প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং 1894 সালে দেখিতে পাওয়া যায় যে কংথেস বন- 
বিতাগের প্রশাসন বিঘয়ে রায়তের স্বার্থরক্ষা সমর্থন করিতেছে। 

1905 সালেব বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক 
প্রচেষ্টাকে নূতন পথে পরিচালিত করে এবং রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পন্থা হিসাবে গৃহীত হয় | এই জময়ে সহিংস বিপ্রবী 
আন্দোলন বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে 
থাকে । 1906 সালে ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তে ভারতীয়গণের মধ্যে 
বিভেদ স্াষ্ট করিবাৰ উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই 
প্রতিষ্ঠানটি কংগ্রেসকে প্রথম হইতেই বাধা দিতে থাকে । 1917 সালে 
গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের কর্ণধার হইলেন, তখন হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্বস্ত 
গান্ধীদর্শন ভারতের জনগণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হয; কারণ এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গাঙ্ধীজীর নেতৃত্বে জনগণের প্রতিষ্ঠান- 
রূপে নূতন ভূমিকায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। দরিদ্র জনসাধারণের 
স্বাধ কংথেসের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে| প্রায় দেড়শত বর্ধব্যাপী 
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প্রবাহিত হইয়াছে। এই বিরাট এঁতিহ্যকে ভারতীয় সংবিধানের পটভূমিক। 
বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে | বিশেষতঃ গান্ধীজীর সমাজবাদ, অহিংস 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পন্থা, বিকেন্দ্রীস্কত গণতন্ত্র, ককঘক-মজদুর সংখ্যালঘু, 
অনুন্নত শ্রেণী, আদিবাসী এবং নারী ও শিশুর কল্যাণ ভাবনা, গ্রামীন 
উন্নতিসাধন, সর্বোপরি জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি গান্ধী প্রচারিত বাণী প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ভারতীয় সংবিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

মুত, ভারতীয় সংবিধানের উত্স দুইটি--একটি পাশ্চাত্য, অন্যটি 
ভারতীয় । আমাঁদের সংস্কৃতি যেমন ভাবতীয় ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংমিশ্রণে 
এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে, অনেকাংশে সেইক'প আমাদের সংবিধান 
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া একটি বিশিষ্টজীবন লাভ 
করিয়াছে |) 


সপ্তম অধ্যায় 
সংবিধানের বৈশিঃ/ 


সংবিধান লিখিত ব। অলিখিত যাহাই হউক না কেন উহ। জাতির 
ইতিহাসের প্রতীক | পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতি কখনো বিবতনের মস্যণ 
পথে, কথনও ব! বিগ্রবের রক্তাক্ত পথে ইতিহাস রচন৷ করিয়া চলিয়াছে। 
নান৷ ধাত-প্রতিধাত ও উত্তবণ-অবতরণের মধ্য দিয় জাতি একটি বিশিষ্ট 
সন্তা লাভ করে । এই সত্তাই রূপ গ্রহণ করে স্বাবীন জাতির সংবিধানের 
ভিতর। ভারতীয় সংবিধান এই দেশের মানুঘের ইতিহাসের পরিচয় বহন 
করে। 

(1) সংবিধানের জটিলতা ; তারতীয় সংবিধানের যে বিশেষত্ব 
সাধারণ ভাবে দৃষ্টি আকধণ করে, সেইটি হইতেছে সংবিবানের জটিলতা ও 
বিশালতা | 395টি ধারা, অপংখ্য উপধারা ও নয়া তপশীল লইয়া যে 
সংবিধান গঠিত, তাহ। পৃথিবীর যে কোন সংবিধান অপেক্ষা বৃহত্তর | 
যে সকল কারণে ভারতীয় সংবিধান জটিল ও বিশাল তাহার কয়েকটির দিকে 
দৃষ্টিপাত করা সমীচীন । 

(ক) ভারতে নান৷ জাতি (79০3), নান। ধর্ম, নান! ভাঘাতাধী মানুঘেয় 
বাস। আদিবাসী ও অনুন্নত তথাকথিত নিম্ন বর্ণের (০8969) মানুঘ অতি 
প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বপবাস করিতেছে । ইহারা কোন কালেই 
সমাজে ন্যায় বিচার লাত করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতে যখন 
সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্ন উঠিল তখন নান। বিচিত্র ও জটিল সমস্য দেখ! 
দিল। কিরূপে আপিবাসী ও অনুনত শ্রেণীর অধিকার রক্ষা! কর৷ যায় ? 
ইল্গ-ভারতীয়গণ (4081০110197) এবং অন্যান) সংখ্যালঘু সংপ্রদায় অবশিষ্ট 
তভারতবাসী হইতে বিভিন্ন । কি উপায়ে তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা 
যায়? তাই সঙ্গত কারণেই কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট 
হইল | এই জন্য সংবিধানের জাটলতা৷ ও কলেবর বৃদ্ধি পাইল । 

(খ) ইতিহাসের বিব্তনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি 
প্রদেশ উত্তৃত হইয়াছে ॥। ভাঘা, আইন ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিচার 
ফরিলে দেখ যায় যেমুলগত ভারতীয় একতা থাকা সন্বেও প্রতিটি প্রদেশের 
একটি বিশিষ্ট জীবনধারা৷ 08105) রহিয়াছে । এই প্রদেশগুলিই স্বাধীন 
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বতারতে যুজরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যরুূপে স্বীকৃত হইয়াছে | ইহা ব্যতীত কেন্দ্র 
শীসিত অঞ্চলও যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুজ হইয়াছে । এই কারণে সংবিধানে রাজ্য- 
গুলির সহিত কেন্দ্রের প্রশাসনিক আইনগত ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিস্তৃতভাবে 
উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা] দেখ] দেয় । কেন্ত্রশাসিত অঞ্চল সন্বন্ধেও ভিন্ন 
ব্যবস্থাদি করিতে হইয়াছে । ইহারই ফলম্বরাপ সংবিধান জটিল ও বিরাটাকার 
ধারণ করিয়াছে ৷ 

(গ) মৌলিক অধিকারের দাবি £ তৃতীয়ত, ভারত ইতিহাসের 
ব্িটিশ যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনগণ একমাত্র জাতীয় স্বাধীনত৷ 
নহে, কতকগুলি মৌলিক অধিকারের জন)ও সংপ্রাম করিয়াছে । সামাজিক 
ন্যায় বিচার, গ্রামীন উন্নতি, সকল শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুঘের অধিকার 
প্রভৃতি বিষয়ের উপরও স্বাধীনতা আন্দোলন ফালে গুরুত্ব প্রদান করা 
হইয়াছিল | এই সকল বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি তাই সংবিধানে স্বান 
পাইয়াছে। এই কারণেও সংবিধান বধিত আকার ধারণ করিয়াছে এবং 
জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে । 

(2) লিখিত-অলিখিত নীভি 2 তারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় বিশেষত্ব 
এই যে ইহা একটি লিখিত সংবিধান । কিন্তু লিখিত সংবিধান হইলেও 
আমাদের সংবিধান গত পঁচিশ বৎসরে প্রথাগত ভাবে কিছুট। বধিত আকার 
ধারণ করিয়াছে । অর্থাৎ কিছু কিছু অলিখিত নীতি সংবিধানের অংশীভূত 
হইয়। গিয়াছে । ভারতের রাষ্ট্রপতি যে নিয়মতাপ্িক নৃপতির ন্যায় সবক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামশ অনুযায়ী কাধ করিবেন-এই নিয়মটি আমাদের 
সংবিধানের অলিখিত অংশরূপে গ্রাহ্য, হইয়াছে । তেমনি রাজ্যপালের 
কার্ধাবলীও অলিখিত প্রথার উন্তবে প্রায় একই পথে বিবতিত হইয়াছে । এই 
প্রস্দে আরও উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে প্রবানতঃ অধনৈতিক কারণে ও 
প্রথার মাধ্যমে রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্র ক্ষমতা সংবিধানে যাহা রহিয়াছে, 
তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে ব্বদ্ধি পাইয়াছে । 

(3) সংবিধানের ছুত্পুরিবর্তনীয়তা ও স্ুপরিবর্ভনীয়তা $ ভারতীয় 
সংবিধান দৃশ্পরিব্তনীয় ; কারণ সাধারণ আইন প্রণয়নের যে নিয়ম, সেই 
নিয়মানুযায়ী সংবিধান সংশোধন করা চলে না। এই জন্য যে বিশেষ 
বিধানের ব্যবস্থা করা৷ হইয়াছে তাহা 368 ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
কিন্ত অন্য দিকে দেখা যায় যে 249, 250 এবং 252 ধারা অনুসারে 
সংবিধানের বিধি সহজেই পরিবর্তন করা যাইতেছে । ইহার জন্য 368 
ধারা অনুযায়ী বিশেঘ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না৷? অর্থাৎ কতকগুলিক্ষেত্রে 
সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ! 
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(4) দ্বাষট্রীয় নীতি নির্দেশাবঙ্গী £ ভারতীয় সংবিধানের আর একটি 
বিশেষত্ব এই যে ইহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের (27) সংবিধানের ন্যায় একটি 
অংশ যোজনা কর! হইয়াছে, যাহাকে রাষ্ট্রের নির্দেশ বিষয়ক নীতি 0391600%৩ 
[17010163 ০1 96266 7০11০) বলা হইয়াছে | এই অংশে অনুন্নত 
সংপ্রদায়, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্পুদায়, নারী, শিশু প্রভৃতির কল্যাণার্থে 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহা ব্যতীত 
শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, জীবনধারণোপযোগী মজ্রীর অধিকার 
এবং সর্বাঙ্গীন গ্রামীন উন্নতির ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক (99০191 56০- 
0) সুযোগ সুবিধা দানের আবশ্যকতার কথা এই অংশে লিখিত 
হইয়াছে । যদিও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিঘয়ক নীতি আইনগত ভাবে অবশ্য 
পালনীয় নহে, তথাপি কাধক্ষেত্রে এই নীতিগুলি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার 
উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং অসংখ্য আইন প্রণীত হইয়াছে, 
যাহার ছার এ নীতিগুলি অনেক পরিমাণে কার্ষে পরিণত হইয়াছে । 

(5) ভ্রিটিশ যুগের শাসনতন্ত্রের প্রভাব ঃ কোন সংবিধানই 
ধতিহাসিক ধারাবাহিকতা অস্বীকার করিতে পারে না । ভারতীয় সংবিধানের 
উপর ব্রাটিশ যুগের শাসনতন্ত্রের প্রভাব সুদূর প্রসারী | ভারতের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থাও (4১৫70101515055 95$6101) ব্রিটেনের ভারতশাসনের ধাচে ঢালা 
হইয়াছে । কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ততটা নহে, কিন্তু রাজ্য শাসনতত্ত্রের ক্ষেত্রে 
1935 সালের ভারত শাসন আইনের (00581110617 ০01 10019 4১০1, 1935) 
প্রভাব সর্বতোভাবে স্বীকাধ । এই বিঘয়ে অনেক ক্ষেত্রে 1935 সালের 
আইনের বিভিন্ন ধারার রচনাপদ্ধতি পর্যস্ত আমাদের সংবিধানে গৃহীত 
হইয়াছে । ভারতীয় যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থা যে কেন্দ্রমুখীন, তাহাও যে ব্রিটিশ 
যুগের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র প্রবণতা ছার! প্রভাবিত ইহাও স্বীকার না করিয়া 
উপায় নাই। 

( 6) আইনের শাসন (03019 01 গর) 2 হং0]5 ০ ]79%/ বা 
আইনের শাসন, অর্থাৎ শাসনতীস্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত খামখেয়ালী বা এক- 
নায়কত্ব ভিত্তিক স্বৈরচারী ব্যবস্থা নহে, আইনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 
লওয়াই বিটেনের সাংবিধানিক আইনের মূলকথা । আইনের ও বিচারের 
ক্ষেত্রে সকল মানুঘের মধ্যে সাম্য বক্ষাই প্রকৃত আইনের শাসন। এই 
সুষ্ঠু নীতিটি ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতৃগণ বিলাতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । মৌলিক অধিকার শীর্ঘক অংশে এবং অন্যান্য 


নান ধারার মাধ্যমে এই নীতিটকে ভারতীয় সংবিধানে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে । | 
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(৭) জনগণের সার্বভৌমত্ব ঃ ভারতীয় সংবিধানের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের নীতি 
(9০110081 90৮61618170) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারত রাষ্ট্র একটি 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রূপে বণিত হইয়াছে । ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় 
জনগণেরই দান | ইহার ছ্বারা সংবিধান পরোক্ষতাবে রাজতন্ত্র ও 
একনায়কতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়াছে । এই নীতি ভারতীয় গণতন্ত্র 
অন্যতম তিত্িস্বরূপ | 

(8) মৌলিক অধিকার ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতীয় 
সংবিধানেও জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । 
কিন্তু, লক্ষণীয় যে এই অধিকারসমূহ সম্পূর্ণ নি্বন্কুশ নহে | শুধু যুদ্ধের 
ন্যায় জরুরী অবস্থায় নহে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্রকারী ও সমাজ- 
বিরোধীদের কার্কলাপ নিবারণকল্পে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে 
বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে । দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজ- 
বিরোধী কাধকলাপের প্রাদূভাব দেশে কম নহে । তাই এ বিশেষ ক্ষমতা 
উভয় সরকারকেই মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতে হয় | 

(9) ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা £ ভারতীয় সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ- 
তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় রাষ্টে সকল 
ধর্মাবলহ্বীর স্ব স্ব ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । 
বর্তমান ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই | সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধেই রা্ট নিরপেক্ষ, 
তাই ভারত বর্তমান জগতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রূপে পরিচয় লাভ করিয়াছে । 

(19) শান্তিবাদ ;ঃ শান্তিবাদ ভারতের একটি চিরস্তন আদর্শ | 
ভারতে উন্তৃত কয়েকটি প্রাচীন ধর্মে শান্তি, অহিংস ও বিশ্বমানবতার প্রতি 
গুরুত্ব প্রান করা হইয়াছে । ভারতের কবি রবীন্রনাথ সমগ্র জীবন 
বিশ্বমানবতা৷ ও শাস্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন । 1917 হইতে 1947 সাল 
পর্যস্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন ভারতবাসাকে প্রভাবিত করিয়াছিল 
অহিংসা, বিশ্বশান্তি ও সর্বমানবের মৈত্রী ছিল তাহার মূলম্* | 1945 সালে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইল | তাহারও মূল ভিত্তি ছিল বিশ্বশান্তি । শাস্তি, 
আস্তর্জীতিকতা ও আপস-মীমাংসার মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে বিরোধ 
মীমাংসার নীতি ভারতের সংবিধানের 51 ধারায় সুস্পষ্টভাবে অস্তভুক্ত কর৷ 
হইয়াছে । ইহাও ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 

(11) দায়িত্বশীল সরকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র £ ভারতীয় সংবিধানে 
ইউনিয়নে ও রাজ্যসমূহে দায়িত্বশীল সরকার (৫68১0051910 8০%011006) 
গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই নীতি অনুযায়ী ইউনিয়ন বা কেনে 


৪8 ভারতের শাসনবাবস্থ। 


রা্টপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য চালাইয়া৷ থাকেন! 
রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন সরকারের শীর্ষস্থানীয়, কিন্ত প্রকৃত ক্ষমত৷ 
অশ্্রীমগ্ডলীই ব্যবহার করিয়৷ থাকেন | বিগত পঁচিশ বৎসরে কেন্দ্রে প্রথাগত- 
ভাবে এই নীতি পাকা হইয়া গিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি নিয়মতাসত্রিক শাসক 
€০010901101101121 18167) | 

রাজ্য সরকার সন্বদ্ধেও এই নীতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য | তবে এই 
বিষয়ে সামপ্রতিককালে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । অনেকের মতে কতকগুলি 
ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন কয়েকটি ক্ষমতা দে'ওয়৷ হইয়াছে এবং এই 
ক্ষমতা রাজ্যপালগণ দুই একটি ক্ষেত্রে ব্যবহারও করিয়াছেন । বিশেষ 
অবস্থায় রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যাপারে রাজ্যপাল 
তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া এই সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ 
অগ্রাহ্য করিতে পারেন | প্রথমতঃ, যদি রাজ্যপাল বুঝিতে পারেন যে 
মুখ্যমন্ত্রী ও ক্ষমতায় অধিষ্টিত দল বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বিধানসভায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং সেইজন্য সভার অধিবেশন আহ্বান করার 
বিরোধিতা করিতেছেন তখন রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়৷ 
বিধান সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন | হিতীয়তঃ, রাজ্যপাল যদি 
মনে করেন যে (ক) ক্ষমতায় আসীন মুখ্যমন্ত্রী ও তাহার দল বিধানসভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং (ঘ) সভায় দলীয় পরিস্থিতি এমন 
দাড়াইয়াছে যে বিরোধীদল ব৷ দলসমূহ স্থায়ী সরকার গঠনে সক্ষম এবং 
(গ) ক্ষমতায় আসীন মুখ্যমন্ত্রী যদি বিরোধীদল ব৷ দলসমূহের ক্ষমতালাভের 
প্রয়াসকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে 
পরামর্শ দেন তাহা হইলে রাজ্যপাল উহা করিতে অস্বীকার করিতে 
পারেন এবং ক্ষমতীয় আসীন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবার পর, 
পুরাতন মস্ত্রীগুলীকে পদচ্যুত করিয়া বিরোধীদলের নেতাকে নৃতন মন্ত্রীসভা 
গঠন করিতে আহ্বান জানাইতে পারেন | যেখানে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠনের 
সুযোগ আছে সেখানে রাজ্যপালকে তাহারই প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে । 
কারণ সাধারণ নির্বাচন একটি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা এবং সাধারণ নির্বাচনের 
জনা সরকারের সমস্ত কাজকর্ম একরকম বন্ধ হইয়া যায় । এই' অবস্থায় 
রাজ্যের খরচাস্ত করিয়া এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া নূতন 
নিবাচন করা অসমীচীন, যখন দেখ! যায় বিকল্প স্থায়ী সরকার গঠনের 
সন্তাবন৷ উজ্জ্বল | সুতরাং রাজ্যপালের এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সমর্থনে 
সুজি আছে । কিন্ত উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে যে সকল স্থাধীন ক্ষমতা 
স্লাজ্যপাল ব্যবহার করিবার অধিকারী সেই বিষয়গুলি অসাধারণ 


সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 6০ 


পরিস্থিতিতেই উদ্ভূত হয় । সাধারণভাবে বল! যায় যে প্রথানুযায়ী রাজ্য 
পাল রাজ্যের মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ ব্যতীত কোন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে 
পারেন না। 

(12) নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য £ ভারতীয় সংবিধানে দ্ৈতশাসন ব্যবস্থ। 
00921 3০551009606) মানিয়া লওয়। হয় নাই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন 
হইয়াছে । সেইজন্য ভারতীয় সংবিধানে ছি-নাগরিকতাঁও স্বীকার করিয়। 
লওয়। হয় নাই । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক প্রথমতঃ 50টি 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যের যে কোন একটির নাগরিক এবং রাজ্য নাগরিকতার বলে 
তিনি যুক্তরাট্ট্েরও নাগরিক | ইহাকেই ছ্বি-নাগরিকত] বল৷ হয়। এঁতিহাসিক 
কারণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দবি-নাগরিকত্বের স্্টি হইয়াছে । স্বাধীনতা 
ঘোষণার (1776) পর যে 13টি রাষ্ট্র আমেরিকায় কনফেডারেশন স্থাপন করে 
তাহার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরইে স্বাধীন রাজনৈতিক সতত ছিল । তাই সেই 
সকল রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক নাগরিকতা আইন ছিল । যখন এ সকল রাষ্ঁ 
ফেডারেশন স্থাপন করিয়া যুক্ত হয় তখন প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকত। 
স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। ভারতে রাজ্যগুলি ভারত সরকারের 
অধীন প্রদেশ ছিল মাত্র । তাই ভারতের ক্ষেত্রে দ্বি-নাগরিকতার প্রশ্ন 
উঠিতেই পারে না । 

(13) আইন প্রণয়নের জরুরী ক্ষমত] ; রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে 
ভারতীয় সংবিধানের যথাক্রমে 123 এবং 213 ধারার বলে জরুরী আইন প্রণয়ন 
করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । অনুরূপ ক্ষমতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট বা 
অস্ট্রেলিয়ায় নাই | এমন কি ক্যানাডাতেও এই ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলকে 
দেওয়৷ হয় নাই। এইক্ষেত্রেও সংবিধান পরিঘদ 1935 সালের ভারতশাসন 
আইন অনুসরণ করিয়াছে । নূতন রাষ্টের বিশেষ পরিস্থিতির সহিত 
মোকাবিলা করার জন্যই এই বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে দেওয়। 
হইয়াছিল । 

(14) ভারতীয় যুক্তরাষ্্রীর ব্যবস্থার হ্বরূপ ঃ কেন্দ্রমুখীনতা ঃ 
ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার ছারা এক 
অভিনব যুক্তরাহ্রীয় ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল লক্ষণ 
থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, অঙ্গরাজ্য ও 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, নিরপেক্ষ যুক্তরাহ্্রীয় বিচারালয়--এই 
লক্ষণগুলি মোটামুটিভাবে ভারতে বিদ্যমান | কিন্তু ক্ষমতা! বণ্টনের ক্ষেত্রে 
এমন ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, যাহার ছারা শুধু আপৎকালে (2051850005) 
নহে, সাধারণ অবস্থাতেও কেন্দ্রের অর্থাৎ ইউনিয়নের প্রাধান্য বজায় থাকে 


প0 তারতের শাসনব্যবস্থা 


অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে যুজরাষ্রীয় ব্যবস্থা ও এককেন্ত্রিক ব্যবস্থার মিলন 
ঘটিয়াছে। দুই-এর সংমিশ্রণে নৃতন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। 
সমগ্র রাষ্ট্রটি কেন্্রমুখীনতা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু এককেন্ত্রিকতা লাভ 
করে নাই। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে কেতাবী যুক্তরাষ্ট্রে 
বিশেষত গুলির মত নহে কিন্ত ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী | 

লক্ষণীয় যে সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে যে পরিকল্পনা লইয়া 
সংবিধান পরিষদ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে কেন্ত্রপ্রবণতার আভাস ছিল 
না নরং "ভাহান বিপরীত পরিকল্পনাই পরিঘদে' উপস্থাপিত হইয়াছিল | 1946 
সালের তেরই ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু যখন ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য 
বিষয়ক গ্রস্থার উত্থাপন করেন, তখন তিনি রাজ্যগ্ুলিকে বেশ শক্তিশালী 
অঙ্গবাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । এই 
প্রস্তাবেব 3 নং অনুচ্ছেদে অঙ্গরাজ্যসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রে যে স্থান দেওয়ার কথা 
ছিল তাহা এইরূপ “005 80095 01 20010010195 00105 1০0250261 
10) 1951৫0215 [0%/03, 200 "৮7 ৪1] [009%/615 2180 01000101)8 
91 ০0৮০1111101) 2170. 201011719191101) 526 200 25091) 91101) 100/915 
8170 00170110175 25 86 65660. 11) 01: 2591060. (0 (106 [07101010১, 01 
85 8106 111101500 01 1111160 10) 1176 [0101017। 10890011176 11161600107 
অর্থাৎ তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি স্বয়ং শাসিত সংস্থারূপে বিরাজ 
কনিবে এবং কতকগুলি সীমিত অপরিহার্য সর্বভারতীয় বিষয় সমূহ' ব্যতিরেকে 
অন্য সমস্ত ক্ষমতা এবং অবশিষ্ট (163100819) ক্ষমত1 থাকিবে অঙ্গরাজ্যেরই 
হাতে। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে শেষ পস্ত 
কেন্্রকেই অধিক শক্তিশালী করিয়৷ গড়িয়া তোলা হইল । যুদ্ধপ্রবণ পৃথিবীতে 
নূতন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যার মোকাবিলা, আদিবাসী, 
অনুন্নত শ্রেণী ও সংখ্যালঘু সংপ্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সামাজিক কর্তব্য, 
সবভারতীয় ভিত্তিতে দেশের আথিক উন্নতি বিধান, অনগ্রসর রাজ্যগুনির 
ক্রুত উন্নতি সাধন, সবভারতীয় একতা রক্ষার আবশ্যকতা প্রভৃতি সমস্যার 
সমাধানকয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্্রকেই অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিয়] যুক্ত- 
বাষ্্ীয় ব্যবস্থাকে কেন্দ্রমুখীন করিয়া তোলা হয় | তাই দেখিতে পাওয়। 
যায় যে আইনপ্রণয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্ত্রুই 
প্রীধান্য লাভ করিয়াছে । 


4. 0০098000618 2855200157  1)6০৪৮০,--0256191 ২০১০:৮---525095, 2503 
30558100991, 3946, ০1, 2০ ০, 67, 


সংবিধানের বৈশিষ্ট্য শ] 


কিন্ত এককেন্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়। যুক্তরা্্ীয় ব্যবস্থা- 
ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । কারণ ভারতে প্রাচীন কাল 
হইতে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখ! যায় । আবার এই বিচ্ছিন্রতার মনোভাবের 
সঙ্গে মৌলিক একতার শক্তিও বিদ্যমান । বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সমনৃয় বিধান ভারতের চিরস্তন সাধন। | 
যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থায় এই দুইটি বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। 
ব্রিটিশ পালামেণ্টকৃত 1833 সালের চার্টার আইনধারা যে কেন্দ্রীভূত শাসন 
ব্যবস্থা প্রবাতিত হইয়াছিল তাহার অল্পবিস্তর প্রভাব 1935 সালের ভারত 
শাসন আইনেও লক্ষ্য করা যায় | একশত বৎসরের উধকাল যে কেন্দ্র- 
প্রবণতা শাসনতন্ত্রে কার্কর ছিল তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা 
সংবিধান পরিষদের পক্ষে অবাস্তব ছিল : কারণ, কোন জাতির পক্ষেই 
ইতিহাস ও বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে । 

অধ্যাপক হুইয়ার ভারতীয় সংবিধানকে “03851-006191 অর্থাৎ 
আধ! যুক্তবাষ্টররপে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের যুক্তরাষ্রকে 
40012159066 10) 50059101815 16506191 16810193 1211161 1021) 
৪ 0618] 5125 1101) 505101915 0010979  £6800165.%5 অর্থাৎ 
তিনি বলিতেছেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এককেন্ছ্রিক, তবে তাহার 
সহিত কতকগুলি যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থা যুক্ত হইয়াছে । অধ্যাপক হইয়ার 
সংবিধানিক ব্যবস্থাকে “৭65০10061010919 10. 01181901615, অর্থাৎ শাঁসন- 
ব্যবস্থা কেন্্র কর্তৃক রাজ্যের নিকট হস্তান্তরিত ক্ষমতা-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণন৷ 
করিয়াছেন । 

অন্যপক্ষে সংবিধান পরিঘদের সদম্য কে শান্তনম্‌ বলিয়াছেন যে 
ভারতীয় সংবিধানে এমন ব্যাপক তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিধৃত রহিয়াছে যে 
ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থ। সত্যই যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে | ডঃ আম্বেদকরও 
সংবিধান পরিঘদে বলেন যে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নে যুক্তরাষ্ীয় নীতি 
মানিয়া লওয়া হইয়াছে । প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্র ও 
রাজ্যের মধ্যে সংবিধান অনুসারে বিতক্ত হইয়াছে । এই সূত্রে তিনি বলেন ; 
“005 56869321610 00 %/৪ ৫6709000196 8001) (105 0216 101 
(11611 15815126055 210৫ ০%6০65০ ৪0011191106 90965 2700. 035 
90116 219 ০০-০০.9] 17 01019 10196161.” অথাৎ্ রাজ্য সমূহ আইন 
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72 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


প্রণয়ন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল নহে । দুই-এর' 
মধ্যে উচ্চ ও নীচ বিভেদ নাই |: 

সংবিধানের মধ্যে যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকায় ভারতীয় সংবিধানকে 
এককেন্দ্রিক বল! হইয়৷ থাকে, এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ 
প্রয়োজন । 

(ক) দেখা যায় যে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ঘে অবস্থিত 
রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই বিঘয়ে ভারত ক্যানাডার 
সংবিধান অনুসরণ করিয়াছে | অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ নিয়োগের 
বাবস্থা নাই | বস্ততঃ রাজ্যপাল কেন্দ্রেরই প্রতিনিধি বা এজেণ্ট। 
রা্রপতি রাজ্যপালের পদচ্যৃতি ঘটাইতেও পারেন | এইরূপ ব্যবস্থাদ্থারা 
রাজ্যের উপর ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ হইয়াছে । 

(খ) রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত আইন রাষ্ট্রপতির অনু- 
মোদনের জন্য পাঠাইতে পারেন । এই স্থলেও ক্যানাডার সাংবিধানিক 
ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইয়াছে। ব্রাষ্ট্রপতি এ আইনে সম্মতি না'ও দিতে 
পারেন । এই ব্যবস্থাদ্বার কেন্র অঙ্গরাজ্যের আভ্ন্তরীণ বিঘয়ে হস্তক্ষেপ 
করিবার সুযোগ পায়। 

(গ) রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে তাহার নিকট এই মর্মে 
রিপোর্ট পাঠাইতে পাবেন যে রাজ্যে নিয়মতাপ্তরিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে। এইব্প রিপোর্ট পাইলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির 
শাঁসন প্রবতিত করিতে পারেন। বস্ততঃ এইক্ষেত্রে রাজ্য-মন্ত্রীমগুলী বা 
রাজ্যবিধানমণ্ডলীর কোন হাত নাই। রাজ্যপাল এই বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন 
ক্ষমতার অধিকারী | রাষ্রপতি রাজ্যপালের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়৷ ইচ্ছা 
করিলে অঙ্গরাজ্যের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করিতে 
পারেন। রা্্রপতি রাজ্যপালের রিপোর্ট না পাইলেও যদি মনে করেন যে 
কোন অঙ্গরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে তাহ। 
হইলে তিনি আপন ক্ষমতা বলেই অঙ্গরাজ্যের সমস্ত ক্ষমত৷ 356 ধারা 
অনুসারে আপন হাতে তুলিয়া লইতে পারেন । এইরূপ হইলে ই রাজ্যে 
যজ্রাহীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটে । 

(ঘ) যুদ্ধ কালে বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিখ্িত হইলে ব৷ প্রক্নপ হইবার 
সম্ভাবনা দেখা! দিলে এবং তাহার প্রতিকারকল্পে রা্্পতি 352 খারা অনুযায়ী 
ঘোষণা করিলে সমস্ত অঙ্গরাজ্যের ক্ষমত! রাট্রপতির ইচ্ছানুসারে তীহারই 
হাস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং যুক্তরাস্ীয় ব্যবস্থার সাময়িক অবসান ঘটে । 
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(উ) ক্ষমতা বণ্টনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে 9টি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, মাত্র 66টি বিঘয় রাজ্যের 
অধিকারে রাখা হইয়াছে | যুগ্ম তালিকার বিঘয়ের সংখ্যা হইতেছে 47 । 
শাসন-বিঘয় সংক্রান্ত তিনটি তালিক] 1935 সালের ভারত শাসন আইনে স্থান 
পাইয়াছিল। সংবিধান পরিঘদ এরূপ ত্রিধারায় বিভক্ত ব্যবস্থাই মানিয়া 
লইয়াছেন | স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে কেন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । যু£গম তালিকার কোন বিষয়ে 
যদি কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্য, দূই-ই আইন প্রণয়ন করে এবং এ আইন দুটি 
যদি পরস্পর বিরোধী হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইন-ই বলবৎ হইয়া 
থাকে । এখানেও কেন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট । 

(চ) যে সকল বিঘয়ে একমাত্র রাজ্যের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা 
আছে সেই সব বিঘয়েও যদি রাজ্যসভার উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে 
সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে, কোন রাজ্য বিষয় (9519০ 8৮1০০) সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
পালামেন্টই আইন প্রণয়ন করিবে, তাহা হইলে কেন্ত্রীয় পালামেণ্টই এ 
বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে, রাজ্যসমূহ নহে । 

(ছ) এই সূত্রে বিশ্রেঘ লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে অবশিষ্ট ক্ষমতা 
(565109219 7051615) ক্যানাডার সংবিধান অনুসরণে ইউনিয়ন সরকারের 
হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্েলিয়ায় এই ক্ষমতাটি 
সংশ্লিষ্ট অঙগরাজ্যসমূহকেই দেওয়া হইয়াছে। 

(জ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংবিধান অনুসারে রাজ্যসমূহের উপর কেন্দ্রের 
ক্ষমতা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী । প্রথমতঃ রাজ্যসমূহকে কেন্দ্রীয় আইনের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় | কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজ্য সরকারকে এই বিঘয়ে নির্দেশ দিতে পারে । পালামেণ্টও 
আইন করিয়া রাজ্যের উপর কোন বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করিতে 
পারে । কোন সরকার কেন্দ্র নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে রাষ্ট্রপতি রাজে;র 
প্রশাসনিক ক্ষমতা আপন হাতে তুলিয়া লইতেও পারেন । এইন্ধপ 
ব্যাপক ক্ষমতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা অগ্রেঁলিয়ায় কেন্দ্রকে দেওয়া 
হয় নাই । 

(ঝ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজ্যসমূহ কেন্দ্রের উপর অনেক 
পরিমাণে নির্ভরশীল | বিক্রয়কর ব্যতীত প্রায় সমস্ত সমপ্রসারণশীল আয়ের 
উৎস কেন্দ্রের আয়ত্তে | আয়করের অংশ অবশ্য রাজ্যগুলি পাইয়৷ থাকে । 
কিন্ত কতটা পাইবে তাহা৷ ভারত সরকারের উপর নির্ভর করে। অর্থের 
উৎসগুলি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হওয়! উচিত যাহাতে. 
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কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আপনাপন ক্ষেত্রে স্বাতন্ব্য রক্ষা করিতে প্রারে। 
তারতে এই নীতি রক্ষিত হয় নাই' | তাই রাজ্যসমূহের আথিক স্বাতন্ত্ 
নাই। ইহার ফলে কেন্দ্রের অনুদান ও তারত সরকার কতৃক নির্ধারিত 
করের অংশের দ্ন্য রাজ্যসমূহকে ইউনিয়ন সরকারের দ্বারস্থ হইতে হয়। 
ভারতীয় সংবিধানের সযালোচকগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে এইরূপ অবস্থা 
মুন্তরাষট্ায় ব্যবস্থার পরিপন্থী । 

(4) ভাবতীয় যুক্তরা্ট্রের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে যোজন৷ কমিশনের 
বূপরেখার আলোচনা অপরিহার্য! যোজনা কমিশন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
কেন্দ্রমুখীনতান একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন | কমিশন সম্পূর্ণভাবে একটি কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠান । ইহান সভাপতি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় যোজনামন্ত্রী ইহার 
সহ-সভাপতি । যোজনা কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ভারত সরকারেরই 
কমচারী | সুতরাং গঠনের দিক দিয়৷ রাজ্যগুলির সহিত কমিশনের কোন 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই । অথচ প্রতিটি রাজ্যের আথিক তবিঘ্যৎ অনেকাংশে এই 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানা্টর উপর নির্ভরশীল । 

(ট) সমালোচকেরা৷ আরও বলিয়াছেন যে কেন্ত্রের প্রাধান্য এতই' 
প্রকট যে, কেন্দ্র রাজ;সমূহের মতের বিরুদ্ধেও সংসদের সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে 
নৃতন বাজ্য গঠন এবং যে কোন রাজ্যের সীমান৷ পরিবর্তন করিতে পারে । 
তবে সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে এ বিষয়ে পার্লামেন্টকে আইন 
প্রণয়ন করিতে হইবে এবং তাহা করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য ব৷ 
রাজ্যসমূহের মত গ্রহণ করিবেন । কিন্ত যে মত রাজ্য ব৷ রাজ্যসমুহ 
দিবে তদনূসারে কাজ করিবার বাধ্যবাধকতা কেন্দ্রের নাই । অর্থাৎ 
বাজ্যসমূহেল মতের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ভারত রাষ্ট্রের কাঠামো ও সীমানা 
পরিবতিত করিতে পারে। এমনকি তারতরা্টের অংগীভূত কোন অঞ্চল 
বিদেশী সরকারের নিকট হস্তাস্তর করিতেও পারে । 

(5) কেক্রযুখীনতার প্রমাণস্বরূপ আরও বলা হইয়াছে যে ভারতে 
একটিমাত্র নিবাচন কমিশন আছে। ব্যয়-নিয়ন্্ক ও মহাহিসাব-পরীক্ষকও 
কেন্দ্র ও বাজ্যের জন্য একজন মাত্র । নিবাচন কমিশন এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রক 
ও মহাহিসাব পরীক্ষক রাষ্ট্রপতিই নিযুক্ত করেন। ইহাও তারত রাষ্ট্রকে 
কেন্ত্রমুখীন করিয়৷ তুলিয়াছে। 

এই সকল দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাস্্ীয় ব্যবস্থা বিচার করিলে মনে 
হয় যে তারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণরূপে যুজরাস্্রায় নহে। সত্যই যদি 
আমেরিকার বুজরা্ট ও অষ্ট্রেলিয়াকে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র মনে করিয়া এ দুটি 
রাষ্ট্রের সহিত তারত রাষ্ট্রের তুলনা কর! যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে 


সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 15 


ভারতে যুক্তরান্্রীয় ব্যবস্থা হইতে অনেক বিচ্যুতি রহিয়াছে । কিন্ত স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কোন বাধা রাস্তা নাই। যুক্তরাষ্ট্র কি 
রূপ গ্রহণ করিবে তাহা সংশ্রি্ট রাজ্যসমূহের ও সমগ্র সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের 
ইতিহাসের দ্বারা নিয়গ্ত্িত হয় । ভারতেও একটি এ্ঁতিহাসিক-ধারাবাহিকত। 
রহিয়াছে । তাহারই তাগিদে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে । 

আরও একটি কথা জ্মরণ রাখা প্রয়োজন । আমেরিকার যুক্তরাষ্টও 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আধুনিক জগতের বাস্তব অবস্থার চাপে অনেক 
পরিমাণে কেন্দ্রমুখীন হইয়া উঠিয়াছে। পারমাণবিক যুগের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থায় কেন্্র কর্তৃক জাতীয় জীবনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকত৷ ও 
দূর্যোগপূর্ণ আন্তর্জীতিক পরিস্থিতি কেন্দ্রকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া 
তুলিয়াছে এবং সেই অনুপাতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি দূবল হইয়৷ পড়িয়াছে। সামগ্রিক 
ও সবগ্রাপী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সংশিষ্ট অঙ্গ ব্লাজ্যগুলিতে সমাজকল্যাণ 
ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি মিটাইবার তাঁগিদ প্রভৃতি কারণে অঙ্গ 
রাজ্যগুলির কেন্দ্রের উপর আথিক নির্ভতরত৷ ক্রমশঃ বাড়িয়া! চলিয়াছে | 
ইহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গ রাজ্যগুলির পূর্ব শ্বাতন্ব্য লক্ষণীয়ভাবে 
ক্ষণণ হইয়াছে । পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্টরেও একই কারণে এই কেন্দ্রাতিমুখী 
ক্ষমতা প্রবাহের প্রবণতা দেখ! দিয়াছে । 

কেন্্র-রাজ্য সম্পর্কে এই কেন্দ্রমুখীনতার স্বপক্ষে ডঃ আন্বেদকর যাহা 
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€0170210 10 30 50015 (1121 16 0125 0811 ৮5 15 ০৬1) ৮/518110.528 
অর্থাৎ কেন্দ্রের নিকট ক্ষমতা কেন্জ্রীভত হওয়ার প্রবণতা কিছুতেই নিবারণ 
করা যাইবে না। কাবণ বর্তমান জগতের পরিস্থিতি এই প্রবণতাকে শকতি- 
শালী করিতেছে । আমেরিকাব যুক্তরাষ্টে ই দেশের সংবিধান অনুযারী 
কেন্দ্রের ক্ষমতা খুবই সীমিত ছিল, কিন্ত আধুনিক পৃথিবীর রাষ্টনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাগিদ এর ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কেল্দের হস্তে 
প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। তাহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজাগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে । ভারতেও তাহাই হইবে | তবে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে কেন্দ্র অতিমাত্রায় শক্তিশালী না হয়। তাহা হইলে কেন্ত্র 
আপন ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে | সংবিধানের অন্যতম প্রধান প্রণেতা আম্বেদকর 
যাহ! বনিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে । কেন্দ্রে নানা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছে | কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তিও উঠিয়াছে | এই সম্বন্ধে কেন্দ্র 
রাজ্য সম্পর্ক শীর্ঘক' অধ্যায় দ্রষ্টব্য | 


॥ ০002005506 489000520৩8: 30, 0, &2. 


অধম অধ্যায় 
সংবিধানের মুখবন্ধ 


1787 সালে আমেরিকার যুজরাষ্টরে, সংবিধান রচিত হয়। এই 
নংবিধানই পৃথিবীর সর্ব প্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান ॥ যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানের প্রথমে একটি মুখবন্ধ সংযোজিত হয় । যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে 
পরবতীকালের যে সকল সংবিধান মুখবন্ধ বারা আরম্ক হইয়াছে তাহার মধ্যে 
1919 সালের জার্মীনীর সংবিধান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । মুখবন্ধে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতৃগণ নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাক্স উদ্দেশ্য এবং কয়েকাট 
মূলনীতি লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, আভ্যন্তরীণ শাস্তি, 
দেশরক্ষা ও জনগণের মঙ্গল এই কয়েকটি আদর্শ উদ্থাতে ম্বান পাইয়াছিল । 
প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধে সংবিধানের মূলনীতি ও উদেশ্যগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত 
আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । জামীনীর 1919 সালের সংবিধানেও 
স্বাধীনতা। ন্যায়বিচার, আত্যান্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শাস্তি এবং সামাজিক 
প্রগতির উল্লেখ আছে। রাশিয়ার বর্তমান সংবিধানে মুখবন্ধ নাই কিন্ত 
সংবিধানের “সামাজিক কাঠামো" নামক প্রথম অধ্যায়ে রাশিয়ার সংবিধানের 
মূল ভিত্তি বিধৃত রহিয়াছে । 

ভারতের সংবিধানে মুখবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেশের 
শাসন ও সামাজিক ব্যবস্বার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । এই 
মুখবন্ধাট আধুনিককালের অন্যান্য সংবিধান সংশিষ্ট প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে 
রচনাশৈলী ও আদর্শবাদিতার দিক হইতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে | এই 
জন্যই অধ্যাপক আনে বার্কার ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধটিকে তাহার 
একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের 09110010155 ০1 চ৮০1101091] 2100 9০9০181 1116019) 
মলসুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । 


মুখবন্ধটি এইরূপ 
“আমরা ভারতীয় জনগণ ভারতে একটি সাবভৌম, গণতাস্রিক প্রজাতন্ব 
গঠন করিবার পবিস্র সংকল্প গ্রহণ করিয়া ও সকল নাগরিকের জন্য-- 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার : চিন্তা, মত প্রকাশ, 
বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসন! পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা : সকলের জন্য সামাজিক 
সাম্য ও সমান সুযোগ ; এবং সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা 
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ও জাতীয় একতার নিশ্চয়তা সাধন করিয়। ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারকল্পে আজ 
1949 সালের ছাব্বিশে নভেম্বর তারিখে সংবিধান পরিঘদে এই সংবিধান 
গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় জনগণকে তাহা অর্পণ করিতেছি ।'? 


মুখবন্ধের বিশ্লেষণ 

(1) ভানতীয় সংবিধানের মুখবদ্ধাট বিশ্রেঘণ করিলে কয়েকটি মূলনীতি 
আমাদের স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় | প্রথম নীতি জনগণের সার্বভৌমত্ব 
মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে জনগণই এই সংবিধানের প্রণেতা এবং জনগণই 
নিজ ইচ্ছান্যায়ী একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতগ্ত গঠন করিয়াছে । 
মুখবন্ধের এই নীতিটির উপর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রভাব 
লক্ষিত হইতেছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টভাবেই বলা 
হইয়াছে 2 “/০, (106 790016 0116 001050 509065...৫0 0109811) 2100 
65508191151. 11719 000511600101) [01 116 [01660 909063 ০01 4১100611091? 
অর্থাৎ “আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এই সংবিধান সংগঠন ও স্থাপন করিতেছি । 
আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শাল, ম্যাকৃকুলক বনাম 
মেরীল্যাণ্ড (1819) নামক মোকদমায় রায় দেন যে আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থা 
জনগণেরই দান; জনগণই সংবিধানের উৎস | শাসন-বযবস্থায় যে সকল 
ক্ষমতার উল্লেখ আছে তাহা সকলই জনগণ প্রদান করিয়াছে এবং সর্ব প্রকার 
শাসন ক্ষমতা জনগণের সকলের জন্যই ব্যবহার করিতে হইবে। অনুরূপ 
ভাবে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ন্যায় 
ভারতীয় সংবিধানও জনগণেরই দান। 

এই বিঘয়ে মতভেদের কারণ রহিয়াছে । আমেরিকার সংবিধান সম্বন্ধে 
চার্লস বেয়াড তাহার '2০91001710 [1)6617166811017) 01 059 (01051006100? 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মন্তব্য করিযাছেন যে ত্র সংবিধান আমেরিকার প্রাপ্ত- 
বয়স্ক পুকঘদের ছয় ভাগের এক ভাগের বেশি ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত হয় নাই। 
বল৷ বাহুল্য যে, তৎকালে নাবীদের ভোটাধিকারও অভাবনীয় ছিল। তাহা 
ছাঁড়া সম্পতিশালী ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, এ সংবিধান 
জনগণের নিকট গ্রহণ বা বর্জনের জন্য প্রেরণ করাও হয় নাই। এমন 
অবস্থায় “জনগণই সংবিধান প্রবর্তন ও গ্রহণ করিতেছে" এইরূপ উক্তি 
যক্তিযুক্ত নহে । ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধেও অনেকটা এই প্রকারের যুক্তি 
উ্থাপন করা হইয়াছে । প্রথমত: বল! হইয়াছে যে সংবিধান পরিঘদ 
গণতোটের ভিত্তিতে নিবাচিত হয় নাই। পরিঘদের পশ্চাতে প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিবর্গের শতকরা আনুমাণিক মাত্র এগার জনের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। 


সংবিধানের মুখবন্ধ 19. 


ইহাও প্রত্যক্ষ সমর্থন নহে | কারণ শতকরা এগার জন ভোটাধিকারী যে 
প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি গঠন করিয়াছিলেন সেইগুলিই ভোটছ্বার৷ সংবিধান 
পরিঘদীয় সদস্যগণকে নির্বাচিত করেন। গণভোটদ্বারা তাহারা নির্বাচিত হন 
নাই । দ্বিতীয়ত, সংবিধান প্রস্তুত হইবার পর তাহা গণভোটেও দেওয়া হয় 
নাই, যেমন আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান দেওয়া হইয়াছিল | সুতরাং জনগণই 
সংবিধানের উৎস এবরপ মন্তব্য অতিশয়োক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
তৃতীয়তঃ আরও বলা হইয়াছে যে আইনের দিক হইতে সংবিধান পরিষদের 
ভিত্তি ব্রিটিশ পালামেণ্ট প্রণীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (10191) 
[10916101005 4১০, 1947) | স্বাধীনতার মূলে যে এই মৌলিক আইনটি 
রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্বাধীন ভারতের 
সংবিধানের মূলসুত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে 1947 সালের স্বাধীনতা 
আইনেই পৌছাইতে হয়, জনগণ সম্বন্ধীয় দাবি অবান্তর । 

উপরোক্ত যুক্তি সমূহের উত্তরে বল! হয় যে ঝুদ্ধোত্তর কালের একটি 
আভ্যন্তরীণ সংঘাতসঙ্কল রাজনৈতিক পরিবেশে সংবিধান প্রস্তুত করিতে 
হইয়াছিল । তখন গণভোটদ্বারা৷ সংবিধান পরিষদ গঠন করা একেবারেই 
সম্ভব ছিল না। তাহা করিতে হইলে দীধকাল অতিবাহিত হইত | 
দেশের অশান্ত অবস্থার দরুণ তখন কালবিলম্ব করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর 
হইত | সুতরাং প্রাদেশিক বিধানসভা ছ্বারা নিবাচিত প্রতিনিধিবর্গকেই 
গণপরিঘদে স্থান দেওয়া হইয়াছিল । দ্বিতীয়ত, বলা হইয়া থাকে যে যদি 
সংবিধান পরিষদের সদস্য নিবাচনের জন্য গণভোটের ব্যবস্থা হইত তাহা 
হইলে পরিঘদের গঠন খুব যে পরিবতন হইত তাহা নহে'। কারণ যাহারা 
নির্বাচিত হইয়া তৎ্কালে গণপরিঘর্দে আসিয়াছিলেন তাহার। প্রায় সকলেই 
সন্মানিত নেতা এবং তাহাদের পশ্চাতে যে বিপুল দ্নসমর্থন ছিল না এমন 
নহে 1] তৃতীয়তঃ, সংবিধান প্রবতিত হইবার পর সাবজনীন ভোটের 
মাধ্যনে অনেকবার সাধারণ নিবাচন হইয়াছে এবং জনগণ এই সকল 
নির্বাচনে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে । এ সকল নির্বাচনে জনগণ 
সংবিধান পরিঘদের নেতবন্দ ও তাহাদের ছ্বারা সমথিত ব্যক্তিবর্গকে জয়ী 
করিয়াছে : অর্থাৎ জনগণ তাহাদের কার্ষের মধ্যদিয়া সংবিধানকে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে | সুতরাং জনগণই যে সংবিধানের উৎস এইরূপ নীতি 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । 

(2) ভারতকে সংবিধানের মুখবদ্ধে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ব 
ব। প্রজাতন্্রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে | সার্বভৌমত্বের অর্থ এই যে 
ভীরত একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র; দ্বিতীয়তঃ, এই স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন- 


“80 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


ব্যবস্থা গশতাপ্ত্রিক অর্গাৎ ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের 
ইচ্ছান্যায়ী পরিচালিত হইবে | গণতন্ত্র কথাটির ব্যবহার দ্বারা জনগণের 
সর্বপ্রকার স্বাধীনতা সূচিত হইয়াছে এবং ইঙ্গিত কর! হইয়াছে যে ভারত 
সর্বপ্রকার একনাযকত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছে । তৃতীয়তঃ, 
সাধারণতন্্ব কথাটি বাজতম্ত্বের বিরোধিতা সূচিত করিতেছে । ব্রিটেনে 
উত্তবাধিকার মূলক (10979010915) রাজতন্ত্র বিদ্যমান, তবুও বিটিশ রাজতন্ত্র 
গণতান্ত্রিক । কিন্ত ভারতীয় গণতন্ত্রে রাষ্টপ্রধান নির্বাচিত হইযা থাকেন। 
সেইজন্যই ভারতীয় বাষ্ট কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক নহে, পরস্ত সাধারণতান্ত্রিক 
ব৷ প্রজাতান্ত্রিক । এইস্বলেই গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও সাধাবণতন্ত্রে বা প্রজাতন্ত্রে 
বিবাট তফাৎ দেখা যাইতেছে । 

(3) ভাবতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ উপলব্ধি কবিয়াছিলেন যে গণতন্ব 
সত্যকার জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইলে কতকগুলি অনুক্ল অবস্থা 
স্থষ্টি করিতে হইবে | সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বাজনৈতিক 
অধিকারের। বৈষম্য বিদ্যমান থাকিলে গণতন্ত্র মিথ্যায় পর্যবসিত হয় ॥ তাই 
সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারকে সংবিধান-পবিঘদ 
ভারতরাষ্টরের তিত্তিস্ব্ূপ মনে করিয়া সংবিধানের মুখবন্ধে তাহার উপযুক্ত 
স্বান রচনা করিয়াছেন | এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সংবিধান 
পরিঘদ' ইংল্যাণ্ডের সতেরে। শতকের বিপ্রব (1688), আমেরিকার বিগ্রুব 
(1776) ও রাশিয়ার সমাজতাঘ্বিক বিপ্রবের (1919) প্রগতিশীল নীতি দ্বার 
প্রভাবিত হইয়াছিল । বস্ততঃ জওহরলাল নেহেরু 1946 সালের তেরই ডিসেম্বর 
যখন সংবিধান-পরিঘদে উদ্দেশ্য বিঘয়ক প্রস্তাব (09)9০0৮5$ [.5501010107) 
উত্থাপন কবেন, তখন তিনি এঁ তিনটি বিপ্লবের নীতির প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

(4) ব্যক্তিস্বাধীনত। ও ব্যক্তিস্বাতন্তর্যের বাণী মুখবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে 
বিধৃত হইয়াছে । চিন্তা, মতামত প্রকাশ, বিশ্বাস ও ধর্মসন্বদ্ধীয় স্বাধীনতা 
ইহাতে অন্ত,ক্ত রহিয়াছে । এই সকল স্বাধীনতা বর্তমান না থাকিলে 
গণতগ্ত্র বিড়ম্বনায় পরিণত হয় । বল! বাহুল্য যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
গোঁড়া হইতেই এই সকল স্বাধীনতা দাবি কর] হইয়াছে । উনিশ শতকের 
প্রথমভাগে রাজ। রামমোহন রায় ইহার স্ব্রপাত করেন । 

(5) সামাজিক সাম্য এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য প্রকৃত গণতন্ত্রের একটি 
অপরিহাধ অংশ । চতুর্থ অনুচ্ছেদে এই দুইটি নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। বল! বাহুল্য যে এই দুইটি নীতিও গণতম্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
গণতন্ত্রে সকলেই সমান ও আপন অন্তণিহিত শক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত 


সংবিধানের মুখবন্ধ ৪8] 


করার সুযোগ পাইবার অধিকারী ; তাহা ব্যতীত গণতন্্ব অভিজাততম্বে 
(0118910)) পরিণত হয়। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে জাতিভেদ 
অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নান! ক-প্রথা জাতির জীবনকে কণ্টকিত করিয়াছে। 
নূতন সংবিধানে ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে এবং এমন আদশ 
জনগণের সন্মুখে রাখ হইয়াছে, যাহ দ্বারা দেশে ভবিষ্যতে প্রকৃত সাম্য 
গড়িয়া উঠে। 

(6) সর্বশেষে যে আদ্শটির উল্লেখ আছে তাহ। ফরাসী বিপ্বের 
(1589) সময়ে গণসভা৷ কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্রের অন্যতম নীতি । সাম্য 
(50051169), স্বাধীনতা (75911) ও মৈত্রী (8191507165) দেশে দেশে 
মুক্তিকামী জনগণকে যুগের পর যুগ প্রেরণ! দান করিয়াছে । ভারতে 
ল্রাতৃত্বের প্রয়োজন অত্যধিক | এখানে নানা বিভেদপন্থী শক্তি সক্রিয়। 
সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, গোষ্ঠী এবং উপাসনা-পদ্ধতিমূলক বিভেদ, স্থানীয় 
ও আঞ্চলিক সংকীর্ণ স্বার্থ, ভাঘা ও সংস্কৃতির অন্ধ অহঙ্কার জাতিকে 
খও্-বিখণ্ড করিয়৷ ফেলিয়াছে | তাই সংবিধান রচয়িতাগণ জাতীয় একতা- 
স্বাপন মানসে ভ্রাতৃত্বকে একটি প্রধান স্থান দিয়াছেন । 


মুখবন্ধের মুল্য 

যে সকল আদর্শ মুখবন্ধে বিধৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
কবপায়িত করা সময় সাপেক্ষ । কিন্ত ভারতের জনগণ যদি একজাতি 
একপ্রাণ, একতার আদর্শ লইয়! প্রকৃত সাম্যের সন্ধান করে তাহা হইলে 
এই আদর্শ গুলি বছল পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা কর! 
যায়। পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন তাহা সত্যই স্মরণযোগ্য | তিনি বলেন, “[1)9 চ591015 
15 0105 18095 [01501993 7091 ০৫ 006 ০0179010001010, 16 39 005 5991 
01 0159 90103116001010. 16 15 2 15 10 105 9010510061012.,-*-]0 15 
2. 1675] 56 10 6175 00105011061010, 10 19 2. 5000610 [01099 19091), 
7089, 1 19 06169061018 15611; অর্থাৎ মুখবন্ধ সংবিধানের সবাপেক্ষা 
মূল্যবান অংশ। ইহা! সংবিধানের প্রাণস্বর্ূপ এবং ইহাই সংবিধানের মর্ম 
উপলম্ধি করিবার চাবি-কাঠি । মুখবন্ধাটি সংবিধানে সন্লিবিষ্ট একটি মহামুল্য 
রত্বের ন্যায়! ইহার রচনাভঙ্গি একটি অনবদ্য গদ্যকবিতার ন্যায় সর্বাহ্ষ- 
জুন্দর । একদিক হইতে বিবেচনা করিলে সমগ্র সংবিধানটিকে মুখবন্ধের 
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বিশদ ও বিস্তৃত টীকা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পাঁরে। সাম্য স্বাধীনতার 
বারী মৌলিক অধিকারের ধারাগুলিতে বিধৃত করা হইয়াছে । সামাজিক ও 
আধিক ন্যায়বিচারের বাণী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক অধ্যায়ে 
লিখিত হইয়াছে এবং সমগ্র সংবিধানে গণতান্বিক শাসনপদ্ধতির কাঠামো 
সম্বস্থীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছে । সর্বোপরি জনগণের সার্বতৌমন্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে | 


মুখবন্ধের আইনগত মুল্য 

যদিও ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হইয়াছে, 
যদিও এই মুখবন্ধটি সমগ্র সংবিধানের চরিত্রের দ্যোতক, তথাপি শ্বীকার 
করিতে হইবে যে মুখবন্ধের আইনগত মূল্য খুব বেশী নহে | সংবিধান 
অনুযায়ী প্রণীত কোন আইনের ধারা যদি স্পষ্টভাবে লিখিত থাকে তাহা 
হইলে মৃখবন্ধের কোন আদর্শের কথা উথাপন করিয়া এ ধারার অন্যরূপ 
ব্যাখ্যা করা চলে না । অর্থাৎ বিধানমগ্ডলী বা সংসদ কর্তৃক পাশ করা 
আইনই বলবৎ হয় । তবে যেখানে আইনের কোন ধারা স্পষ্ট নহে সেখানে 
এ ধারা্টির মর্ম বুঝিবার জন্য অবস্থা অনুযায়ী মুখবন্ধের নীতি উত্থাপন 
করা চলে | এই বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের 
মতই রায় দিয়াছেন | দ্বিতীয়োক্ত আদালত জেফার্সন বনাম ম্যাসাচুসেট্স্‌ 
নামক প্রসিদ্ধ মোকদমায় নিযুলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন--“4১10708 81) 005 
19162101016 110109169 1116 2611612] 101011)0985 001 ৮110101) 106 10607016 
01021060 8170 69029115160 (116 ০0105010011010) 16 1095 10601 0601 
15£87050 99 096 5০7০6 ০1 810 50051210116 [১০9৮/51 0010165176৫ 
00. 1135 03০99101060 01 0105 [00101050 512158 01 219 ০1 115 1020211- 
00615, 9001) 00619 910001906 0101 11)039 5%010551% 01911090117 
0৩ ০০৫৩ ০01 1006 99050000102) 110 25 9001) 25 1778 76 1701)1150 
£0] (10096 0০0৬৩75.” অর্থাৎ যদিও মুখবন্ধে সাধারণভাবে সংবিধানের 
মূলসুত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি শাসনবিভাগকে মুখবন্ধদ্বারা কোন 
ক্ষমতা প্রদান কর৷ হয় নাই | মুখবন্ধ ব্যতিরেকে, সংবিধানের অভ্যন্তরে 
স্পষ্টভাবে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বা সুচিত হইয়াছে তাহাই প্রশাসনের 
প্রকৃত ক্ষমতা । ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ 
রাজ্য মৌকদ্দমায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে কোন আইনের অর্থ বুঝিতে 
হইলে এ আইনটির ধারাই বিবেচনা করিতে হইবে, মুখবন্ধাটি টানিয়া আনিয়া 
ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না | বলা বাহুলা, যদি কোন আইনের ধারার "অর্থ" 
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স্প্টতাবে বোঝা না যায়, তাহা হইলে ম্বলবিশেঘে আইনের অর্থ স্পষ্ট 
করিবার উদ্দেশ্যে মুখবন্ধের নীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে । বেরুবাড়ী 
ইউনিয়নের মোকদামায় সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেন যে মুখবন্ধ সংবিধানের 
অংশ নহে | আইনের অর্থনির্য় সম্বন্ধে সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ ম্যাকযৃওয়েল 
(৬9,5/611 : 11100611016181100 0? 91810165) বলিতেছেন যে কোন আইনে 
অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে মুখবন্ধটি কাজে লাগানো যাইতে পারে ; 
নতুবা নহে । যদিও আইনগতভাবে মুখবন্ধের ততটা গুরুত্ব নাই, তথাপি 
আদর্শের দিক হইতে মুখবন্ধের মুল্য অপরিসীম | কারণ মুখবন্ধ জাতির 
সম্মুখে কয়েকটি আদর্শ তুলিয়া ধরে যাহা হইতে জাতি চিরকাল প্রেরণালাভ 
করিতে পারে। 


নঘম অধ্যায় 
তারতীয় ইউনিয়ন ও তাহার ভূখণ্ড 


সংবিধানের সর্বপ্রথম ধারাটি এইরাপ “7019, 11815 8172191, 510211 
০ ৪ [07107 ০1 91965+, ইত্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত, কতকগুলি রাজ্যের 
সমটি হইবে । এই সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি শব্দ লক্ষণীয়-_ইপ্ডিয়া, ভারত ও 
ইউনিয়ন অব ঠ্েটস্‌ ( সম্মিলিত রাজ্য সমষ্টি ) |: 

সংবিধান পরিষদে আমাদের রাষ্ট্রের নাম ইগ্ডিয়া হইবে না ভারত 
হইবে, এই বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা যায় । অনেকে বলেন যে ভারতবর্ধ 
বাহিরের জগতে ইপ্ডিয়।৷ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরিযা | সেইজন্য আমাদের রাষ্ট্রকে ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করা 
উচিত। অন্যপক্ষে, অনেকে বলেন যে প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশের 
নাম ভারত ; সুতরাং ভারত নামটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত । শেঘ পযন্ত দুইটি 
নামই গ্রহণ করা স্থির হয়। 

ইউনিয়ন অব ট্টেটস্‌ কথাটি অর্থপূর্ণ । ইহার মর্ম সম্বন্ধে সংবিধানের 
[01810108 00101011060 বা খসড়া সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির সভাপতি 
ডঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন যে ইউনিয়ন অব ষ্েটস্‌ কথাটির মধ্যে দুইটি 
নীতি বিধৃত রহিয়াছে । প্রথমতঃ, ভারত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির 
পূর্ব সম্মতির ফলশ্র্তি নহে । অর্থাৎ আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আগে 
রাজাগুলি সম্মত হইয়াছে এবং সেই সম্মতির ফলেই ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে 
এমন নহে । তারতে রাজ্যগুলিকে তাহাদের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত ইউনিয়ন 
রাষ্ট্রের অন্তরৃজ্জ করা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্তুক্ত রাজ্যগুলির ইউনিয়ন 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই । ইহা ব্যতীত ইউনিয়ন অব ট্টেটস্‌ 
বাক্টির আরও একটি অর্থ রহিয়াছে | ভারতের প্রতিটি নাগরিক কেবলমাত্র 
ভারতেরই নাগরিক, রাজ্য-নাগরিকতা বলিয়া কোন পদার্থ নাই । এই 
স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ক্যানাডার সংবিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন কথাটি গৃহীত 
হইয়াছে। 


1 ভারত 1974 সালের সেপেম্বর মাসে আশ্রিতরাজা সিকিমকে মহযোগী রাষ্ট্রের আমন 
স্বাদ কর হইয়াছে । কিন্তু সিকিম ভারতীর ভূ-খণ্ডের অংগীভূত নহে । এ বিষয়ে পরিশিষ্ট 
অঙ্টব্য। 
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দ্বিতীয় খারা ও তৃতীয় ধারা অনুযায়ী তারতীয় সংসদকে রাজ্যগুলি 
পুনর্গঠন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয় হইয়াছে । এ ধারা দুইটি অনুসারে 
ভারতীয় সংসদ £ 

(ক) এক ব৷ একাধিক রাজ্য হইতে ভূ-খণ্ড লইয়া! অথবা দুই বা 
ততোধিক রাজ্য ব! রাজ্যাংশ যুক্ত করিয়৷ নৃতন রাজ্য স্থষ্টি করিতে পারে। 

খে) রাজ্যের আয়তন বাড়াইতে বা কমাইতে পারে । 

(গ) রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারে । 

(ঘ) যে কোন রাজ্যের নামও পরিবর্তন করিতে পারে । 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ভারতের কোন ভূ-খণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রকেও 
হস্তাস্তরিত করিবার ক্ষমতা সংসদের রহিয়াছে । যে কোন রূপে রাজ্য 
পুনর্গঠন বা বিদেশী রাষ্্রকে ভারতীয় ভূখণ্ড হস্তান্তর করিতে হইলে 
পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে বিল পাশ করিতে হয়। কিন্তু বিলটি পালামেণ্টে 
উপস্থাপিত করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাঁজ্যের বিধানমগণ্ডলী কর্তৃক 
মত প্রকাশের জন্য রাজ্যের নিকট বিলটি পাঠাইতে হয় | কিন্ত সংসদ বা! 
পার্লামেন্ট শ্রী মত অগ্রাহ্যও করিতে পারে | আরও লক্ষণীয় যে, এইরূখ 
পরিবর্তন বা হস্তান্তর সংবিধান সংশোধনের পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণ 
আইন পাশের যে রীতি বিধিবদ্ধ আছে তাহাই এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 1958 সালে পশ্চিমবাংলার বেরুবাড়ী 
ইউনিয়ন পাকিস্তানের কিছু ভূখণ্ডের বিনিময়ে পাকিস্তানকে দেওয়া চলে 
কি না, এই প্রশ উত্থাপিত হয় | ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু 
ও পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান্‌ নুনের মধ্যে আপস 
আলোচনায় উপরোক্ত বিনিময় স্থিবীকৃত হয় | সংবিধানের 3 ধারা অনুসারে 
কোন ভারতীয় ভূ-খও বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা পার্নামেণ্টের 
আছে কিনা-_এই সমস্যা তখন দেখা দেয় | সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি 
পরামর্শ জানিবার জন্য বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরণ করেন । 
সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে যে সংবিধানের এর ধারা অনুসারে কোন ভারতীয় 
ভূখণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমত! পার্লামেণ্টের নাই । 
তাহার পর 1960 সালে 368 ধারা অনুসারে সংবিধানেয় নবম সংশোধন 
ছারা এই ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়৷ হয় | বর্তমানে নিমুলিখিত রাজ্য- 
সমূহ ও ইউনিয়ন এলাকা লইয়া ভারত ইউনিয়ন গঠিত । 


রাজ্যসমুহ £ যথা, 
(1) অন্ধপ্রদেশ, (2) আসাম, (3) বিহার, (4) গুজরাট, (5) 
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হরিয়ানা, (6) হিমাচল প্রদেশ, (7) অন্থু ও কাশ্মীর, (8) কেরল 
(9) মধ্যপ্রদেশ, (10) মণিপুর, (11) তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ ), (12) 
মহারাষ্ট্র, (13) কর্ণাটক (মহীশুর ), (14) মেধালয়, (15) নাগাল্যাণ্, 
(16) ওড়িশ্যা, (17) পাঞ্জাব, (18) রাজস্থান। (19) ত্রিপুরা, (20) 
উত্তরপ্রদেশ এবং (21) পশ্চিমবঙ্গ | 


ইউনিয়ন এলাকা £ যথা 

(1) দিল্লী, 0) আন্দামান ও নিকোবর ্বীপপুঞ্ত, (3) লাক্ষাহ্থীপ 
( লাক্ষার্থীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি হ্বীপপুঞ্জ ), (৫) দাদরা ও নগর 
হাঁতেলী, (5) গোয়া-দমন ও দিউ, (6) পণ্ডিচেরী, €) চণ্ডীগড়, 
(8) মিজোরাম, (9) অরুণাচল | 

এই সুত্রে পর্ব ইতিহাস উল্লেখ কর! প্রয়োজন | 1950 সালে 26শে 
জানুয়ারীতে যখন সংবিধান প্রবতিত হইল, তখন ভারতীয় ইউনিয়নের 
অন্তু ক্ত ভু-খণ্গুলিকে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটি ভাগে ভাগ কর! হইয়াছিল । 
প্রথম তাগে অর্থাৎ ক শ্রেণীতে পূর্বতন ব্বিটিশ শাসনাধীন গভর্ণর 
শাসিত প্রদেশ যথা, আঁসাম, বিহার, বোঘ্াই, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, 
পাঞ্জাব, যুক্ত-প্রদেশ ( পরে নাম দেওয়৷ হয় উত্তরপ্রদেশ ) এবং পশ্চিমবঙ্গ__ 
এই নয়া রাজ্য। দ্বিতীয় অর্থাৎ খ ভাগেও ছিল নয়টি রাজ্য যথা, 
হায়দ্রাবাদ, জন্মু ও কাশ্মীর, মহীশুর, পাতিয়ালা ও পূর্বপাগ্তাব দেশীয় 
রাজ্য সমষ্টি, রাজস্থান, সৌরাষ্ এবং ব্রিবাহ্কর-কোচিন | তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ 
গ ভাগে দশটি রাজা অন্তর্ত্ত হয়, যথা, আজমীর, ভূপাল, বিলাসপুর, 
কুচবিহার, কৃর্গ, দিল্লী, হিমাচল-প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর এবং ব্রিপুর। | 
খেধোক্ত ঘ তাগে ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 

ক, খ ও গ শ্রেণীর ভূখণ্ডগুলিকে অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল । 
ঘ শ্রেণীর ভূখণ্ড এবং যে সকল অঞ্চল ভবিষ্যতে ভারতের অধীনে আসিবে, 
তাহ। রাষ্ট্রপতি কতক শাদিত হইবে--এইবূপ ব্যবস্থা কর হয়। এই 
স্থলে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন শ্রেণীর এলাকার সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের 
সম্বন্ধ বিভিন্ন প্রকারের ছিল | অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক, খ,গ ও 
শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। 

বন্ততঃ ভারতীয় ভূখণ্ড চারতাগে বিভক্ত হইবার দরুণ নান রশীসনিক 
ও আইনগত জটিলতার উত্তব হয়। ইতিমধ্যে ভারতের বিতিন্ন অঞ্চলে 
ভাঘ।-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি সোচ্চার হইয়া উঠে । 1953 সালে 
অন্ধদেশে দারুণ বিক্ষোভের ফলে, অন্ধ ভারতের একটি ক শ্রেণীর রাজ্য 
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হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে । অন্ধের দাবি স্বীকৃত হইবার পর ভাঘা- 
ভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় 
ভারত সরকার 1953 সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন নামে 
একটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশনের সতাপতি ছিলেন সুপ্রীম 
কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ফজন্‌ আলী । 1955 সালের অক্টোবর মাসে 
এই' কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় | 

কমিশনের মূল স্থুপারিশগুলি এইন্ধপ £ (1) ভারতে নিম্নলিখিত ঘোলটি 
রাজ্য থাকিবে, যথা, অন্ধপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
হায়দারাবাদ, উড়িঘ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, মহীস্তর, বিদর্ভ, 
মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, জন্যু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ । 03) খ ও গ 
শ্রেণীর রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হইবে । (3) মণিপুর, আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনে থাকিবে । 

1956 সালের জানুয়ারীতে ইউনিয়ন সরকার ঘোঘণ! করে যে কমিশনের 
মূল সুপারিশের সঙ্গে তাহারা একমত। তাহায় পর পালামেণ্ট এ বৎসরই 
তিনটি আইন পাশ করে । তাহার ফলে (1) নিমুলিখিত চৌদ্বটি রাজা 
গঠিত হয়, যথা, অন্ধপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, 
মাদ্রাজ, মহীশুর, উড়িঘ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং 
জন্মু ও কাশ্মীর । ইহা ব্যতীত (2) নিমুলিখিত অঞ্চলগুলি কেন্দ্র-শাসিত 
অঞ্চল (007100. 15111101169) বলিয়। গণ্য হইল, যথা, দিল্লী, হিমাচল 
প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষান্থীপ, 
মিনিকয় ও আমিনদিতি ছ্বীপপুঞ্ত | অর্থাৎ ভারতীয় ভুখও্কে দুইতাগে বিতক্ত 
কর) হইল । একতাগে রহিল রাজ্যসমূহ, অন্যভাগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি । 
(3) ভাঘার তিত্তিতে বিহার রাজ্য হইতে পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ এবং 
-পুিয়া জেলার কয়েকটি থানার অন্তর্গত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তু হয় । 

পরবর্তীকালে কয়েকটি পুরাতন রাজ্য বিভক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি 
নৃতন রাজ্যেরও স্থষ্ট্রি হইয়াছে । 1960 সালের পূর্বে মহারাহ্ী ও গুজরাট 
একই রাজ্যের ( বোম্বাই-এর ) অন্তর্ভুক্ত ছিল | কিন্তু তাঁঘা কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশের পর হইতে মহারাষ্ট্রের জনগণ গুজরাট রাজ্যকে পৃথক করিয়া ভাঘা- 
ভিত্তিক মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠনের দাবি উাপন করে | গুজরাটের জনতাও 
ওজরাটকে পৃথক রাজ্য হিসাবে শ্বীকৃতিদানের দাবি জানায় | ইহার ফলে 
বোম্বাই রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া 1960 সালে ভাঘাভিত্বিক মহারাষ্র ও গুজরাট, 
এই দুইটি রাজ্য গঠিত হয় । 

1963 সালে নাগাল্যাণ্ড পূর্ণ অঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়। ভারতের 
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স্বাধীনতাঁলাভের পর হইতেই ধীবে বীবে নাগাভূমিতে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলন দানা বাধিতে খাকে | নাগা নেতা ফিজোর নেতৃত্বে এই দাবি 
সোচ্চার হইয়া উঠে। ইউনিবন সরকাব সঙ্গত কারণেই এই দাবি মানিয়া 
লইতে পারে নাই । বাঁজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকতাবে এই পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করার জন্য, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নাগা জনগণের মতানুসারে 
নাগাভূমিকে একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দান করা হয় । 

1966 সালে পাঞ্জাব বাজ্য বিভক্ত হইয়া ,ইটি রাজ্যে পরিণত হয়। 
এই দুইটি হইতেছে পাগ্তাব ও হরিয়ানা | পুরাতন পাঞ্জাব রাজ্যে প্রধানত: 
গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাঘাতাঘী শিখ এবং হিন্দী ভাঘাভাষী নাগরিক- 
গণের বাস ছিল । শিখের৷ ধর্মের দিক দিয়াই নিজেদের একটি স্বতন্ত্র 
গোষ্ঠী বলিযা মনে করিত | ভাঘা ও ধর্মের পার্থক্য হেতু মাঝে মাঝে 
শিক্ষা, চাকুরি, মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরোধ উপস্থিত হইত | শিখগণ 
এই' অবস্থার পৃথক রাজ্য দাবি করিতে থাকে । সমস্যার নিরসনকল্পে ভারত 
সরকার পাঞ্জাবকে বিত্ত বিয়া দুইটি রাজ্যে পরিণত করে । 

খাসি পাহাড়, গারে? পাহাড় ও জয়্তীয়৷ পাহাড়ের অধিবাসীগণ মনে 
করিতে আরম্ভ করে যে আসামের অন্তুক্ত থাকিয়া তাহারা আত্কর্তৃত্ব লাভ 
করিতে পারিতেছে না। তাই' তাহারা তাহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় 
গণতািক প্রতিষ্ঠান অনৃ পার্টি হিল্‌ লীভার্স কনৃফারেন্সেব নেতৃত্বে উপরে 
লিখিত অঞ্চলগুলিকে আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া একটি নূতন রাজ্য 
গঠনের দাবি তোলেন | পার্লামেন্ট এই দাবি মানিয়া লয় এবং উল্লিখিত 
অঞ্চলসমূহ একত্রীভূত করিয়া মেঘালয় রাজ্য গঠন করে। ভাঘাভিত্তিক 
রাজ্য গঠনেব দাবি ব্রিপুবা, মণিপুর এবং হিমাচল প্রদেশেও শক্তিশালী 
হইয়া উঠে। মেইজন্য এর তিনটি কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলকেও রাজ্যের মর্যাদা 
দান করা হয় । 

দেখা যাইতেছে যে ভাঘ৷ স্বাধীনতার পরবর্তী কালে রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । আঁবার তাঁঘার সঙ্গে অচ্ছেদ্যতাবে 
জড়িত রহিয়াছে জাতি (৪০০) বা গোীগত স্বার্থ এবং জীবনধারা | এই 
সূত্রে প্রাক-স্বাধীনত৷ যুগে ভাঘার ভূমিকা কি ছিল আলোচনা করা সগীচীন। 
কারণ এই বিষয়ে একটি এ্রতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে । 
ভারতীয় জাতীয় কংথেস, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘকাল পর্বেই সাংগঠনিক 
ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে ভাঘার ভিত্তিতে কংগ্রেস-প্রদেশ গঠনের নীতি স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিল। বস্তুতঃ অনেকগুলি কংগ্রেস প্রদেশই ভাঘার ভিত্তিতে 
গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছু পরিমাণ ব্যতিক্রমও যে ছিল না, তাহা নহে । 
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এইজন্য দাবিও উত্থাপিত হইয়াছিল | ভাঘাভিত্তিক কংগ্রেস-প্রদেশের গঠনের 
দাবি এইরূপে অন্ধ, সিন্ধুদেশ, কর্ণাটক ও কেরলের কগ্রেসীগণ উথাঁপন 
করে | 191? সালে অন্ধের ও 1918 সালে সিম্ধুর এই দাবি মানিয়া লওয়া 
হয়! 1923 সালে নাগপুর কংগ্রেসে ভাঘাভিত্তিক কংগ্রেস গঠনের দাবি 
নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় । যাহ! প্রথা ছিল, তাহা নীতিরূপে গৃহীত 
হইল | এ বৎসরেই এই নীতি অনুযায়ী কর্ণাটক ও কেরল কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক প্রদেশ বনিরা গণ্য হয়। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের তথা 
তারত সরকারের ভাঘা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি না মানিয়া উপায় ছিল 
না। এই বিঘয়ে এ্রতিহাসিক ধারাবাহিকতা লক্ষণীয় 


অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিষদ (20781 00810) 

ভারতীয় ভূখণ্ড কয়েকটি অঙ্গরাজ্য ও কর্তকগুলি ইউনিয়ন এলাকা 
লইয়া গঠিত । রাজনৈতিক ইতিহাস ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়। 
অঙ্গ রাজ্য প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে । প্রতি রাজ্য ও ইউনিয়ন এলাকায় 
এক একট প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান | এই সকল পার্থক্য অতিক্রম করিয়া 
ভারতে একটি মূলগত এক্য বিদ্যমান | স্বাধীনতা লাভের পর বিশেষত: 
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অনুসন্ধানের সময় দেখা গেল যে দেশে সংকীর্ণ 
প্রাদেশিকতা৷ ভারতীয় ব্রক্যবোধকে ব্যাহত করিতেছে । ভারতীয় এক্যের 
প্রতি দেশবাসীর আনুগত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রচারকার্ষে অবতীর্ণ হইল, অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের একাধিক 
রাজ্য সমূহকে লইয়া কয়েকটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিবার নীতি ঘোঘিত 
হইল | এই নীতিটি 1956 সালের ঘোলই জানুয়ারী প্রকাশিত হয় । 

অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিশেঘত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে 
এক একটি অঞ্চল মোটামুটিতাবে সমস্বার্থ দ্বারা এক সুত্রে গ্রথিত। 
এই তিত্তির উপরই অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিঘদের স্ট্টি হইয়াছে । পুরৌক্ত 
যে নীতিটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা ও কার্ধকরী করিয়া 
ছিলেন, কালক্রমে তাহা বিবতিত হইয়াছে । বর্তমানে ভারতের মূল 
ভূখণ্ডের রাজ্য ও এলাকাগুলি (00107 (91116097155) ছয়টি অঞ্চলে বিতন্ত 
হইয়াছে । 

প্রতি অঞ্চলে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিঘদ গঠিত হইয়াছে । সংশ্রি্ট 
রাজ্য ও এলাকাসমূহের সমস্থার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি জাঁলোচনা করিবার জন্য 
এই আঞ্চলিক পরিঘদগুলি গঠিত হইয়াছে। পরিঘদগুলি পরামর্শদাতা 
কমিটির ন্যায় কাঁজ করে এবং অঞ্চলস্থ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা 
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ও সহমমিতা গড়িয়৷ তুলিতে সাহায্য করে । এই উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান 
আঞ্চলিক পরিঘদ গঠিত হইয়াছে | 

(1) হরিয়ানা, হিমালয় প্রদেশ, জন্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং দুইটি 
ইউনিয়ন এলাক। চণ্তীগড় ও দিল্লী লুইয়া উত্তর অঞ্চল গঠিত । 

(2) মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ লইয়া মধ্য অঞ্চল | 

(3) পূর্ব অঞ্চলে রহিয়াছে বিহার, ওড়িশ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ | 

(4) গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং ইউনিয়ন এলাকা গোয়া-দমন-দিউ ও নগর 
হাভেলী পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত | 

(5) দক্ষিণ অঞ্চলের অন্ততু্ত তূ-খওগুলি হইতেছে অন্ধ প্রদেশ, কেরল, 
মহীশুর, তামিলনাড় ও পগ্ডিচেরী নামক ইউনিয়ন এলাক। | 

উপরে উল্লিখিত পাঁচটি আঞ্চলিক পরিঘদে'র নিম্নলিখিত মূল উদ্দেশ্যগুলি 
লক্ষণীয় । 

(ক) জাতির তাবগত এঁক্য বিধান। 

(খ) উগ্র-প্রারদেশিকতা, ভাঘান্ধতা, সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা, একতাবিরোধী 
সর্পপ্রকারের ক্ষদ্রতীর বিনাশ । 

(গ) সমগ্র অঞ্চলের ও সর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির 
জন্য যুক্ত প্রয়াস ও সমাজতান্ত্রিক পন্থার অনুসরণ | 

(ঘ) উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনার ভরত র্ূপায়ণের জন্য পরস্পরের সহিত 
গঠনমূলক সহযোগিতা এবং 

(উ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস । 

এই সকল প্রধান উদ্দেশ্য ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ বিষয় আঞ্চলিক 
পরিঘদ আলোচনা ও সুপারিশ করিতে পারে, যথা-_ 

(ক) সংশ্রি্ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের বিঘয় | 

(খ) সংগ্রিষ্ট রাজ্য সমূহের মধ্যে কোন সীমাস্ত বিরোধ । 

(গ) দুই ব।৷ ততোধিক রাজ্য বা ইউনিয়ন এলাকার যানবাহন চলাচল 
সম্পকিত প্রশ ৷ 

(খ) অঞ্চল ও ইউনিয়নের মধ্যে কোন বিঘয়ে বিরোধ অথবা একই 
অঞ্চলের রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ প্রভৃতি | 

আঞ্চলিক পরিঘদের গঠনপ্রণালী এইরপ £ 

(ক) কেন্ত্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সভাপতি। 

(খ) সংপ্রিষ্ট প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী | 

(গ) যুখ্যমর্থী ব্যতীত প্রতি সংশ্রিষ্ট রাজ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক 
মনোনীত দূইজন করিয়া মন্ত্রী । 
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(6) উপরোক্ত পাঁচটি অঞ্চল ব্যতীত ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকায় 
কিছুটা অন্য আদর্শ লইয়া আরও একটি অঞ্চল গঠিত হইয়াছে । ইহা 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নামে পরিচিত । এই অঞ্চলে রহিয়াছে আসাম, মণিপুর, 
মেঘালয়, নাগাল্যাও, ত্রিপুরা এবং ইউনিয়ন এলাকাদ্বয় মিজোরাম ও 
অরুণাচল | এই' অঞ্চলটি 1972 সালের আগষ্ট মাসে গঠিত হয় | উত্তর- 
প্ৰ অঞ্চন ও আঞ্চলিক পরিঘদ অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় নিজেদের 
সমস্বাথসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে | কিন্তু ইহা ব্যতীত এই আঞ্চলিক 
পরিষঘদকে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাথের অভিন্নতা মনে 
রাখিয়া সমগ্র অঞ্চলের জন্য অথবা দুই বা ততোধিক এলাকা ব৷ 
রাজ্যের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পন৷ উত্তাবনের তার দেওয়৷ 
হইয়াছে । 

পরিবদ্দের প্রশাসনিক নিয়ম £ প্রত্তি পরিষদের একটি করিয়া 
দপ্তর থাকিতে পারে এবং বিতিন্ন সংশ্িষ্ট রাজ্যের মুখ্যসচিবগণ পালা- 
ক্রমে এঁ দপগ্ডতরের সচিবের কাজ সম্পাদন কর্পেন | প্রতি সদস্যরাক্্যের 
মুখ্য সচিব ব্যতীত রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনের ও যোজনা কমিশনের প্রতিনিধি, 
আঞ্চলিক পরিষদের সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করিতে 
পারেন । পরিঘদের অধিবেশন সভাপতির নির্দেশ ও রাজ্য সদস্যগণের 
সম্মতিক্রমে, পরিষদের অত্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাজ্যে পালা করিয়া অনুষ্ঠিত হয় । 
পরিষদের দিদ্ধান্তগুলি মোটামুটিভাবে বিভিন্ন সংশিষ্ট রাজ্যের সন্মতি অনুযায়ী 
লইতে হইবে | প্রতি অধিবেশনের বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার 
সমূহকে প্রেরণ করিবার নিয়ম আছে । একাধিক আঞ্চলিক পরিষদ সমস্থার্থ- 
বিঘয়ক প্রশ আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হইতে পারে । 
প্রয়োজন হইলে পরিষদ কোন বিশেঘ বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য 
কমিটি নিযুক্ত করিতেও পারে । 

আঞ্চলিক পরিষদের সাংবিধানিক স্থান £ আঞ্চলিক পরিঘদগুলি 
পরামরশদাতা কমিটির ন্যায় কাজ করে। সুতরাং ইহার ছার) রাজ্যের বা 
কেন্দ্রের ক্ষমতার কোন হাস-বৃদ্ধির হইবার সন্তাবনা নাই । পরিধদগুলি রাজ্য 
ও কেন্দ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত কোন মধ্যবতী অঙ্গরাজ্য বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও 
(5০৮-50৩৪] [00109) নহে | পরিঘদ স্থাপন দ্বারা অঞ্চলস্থ বিভিন্ন 
রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিঘয়গুলি এবং একই সমস্যাক্তিষ্ 
একাধিক রাজ্যের স্বার্-আলোচন। ও সমাধানের একটি উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হইয়াছে । আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের 
মধ্যে মতান্তর ও মনোমালিন্য বিদূরিত হইবার সম্ভাবন৷ উজ্জ্বল হয়। যে সকল 
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সিদ্ধান্ত লওয়। হয়, তাহা কার্ধে পরিণত হইলে অঞ্চলস্থ রাজ্যগুলির উন্নয়নের 
পথ আুগম হইশা ওঠে । প্রাদেশিকাতা এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতা দূৰ 
করিয়া আঞ্চলিক পবিঘদণ্ুলি জাতিকে একতরি ও ভ্রত উন্নয়নের পথে 
অগ্রসর করিযা দিতে সাহায্য করিতে পাবে। 

পরিষদের উপকারিতা £ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 1955 
সালে লোকসভায় আঞ্চলিক পরিষদের পবিকল্পনা আলোচনা করেন । 
1957 সালে পাঁচটি পরিঘদ গঠিত হয় এবং কাজ আরম্ত হয়| পরিঘদের 
অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নহে । তথাপি পরিঘদ সমূহ যে কাজ দেখাইতে পারিয়াছে। 
তাহা অবহেলা করিবার বস্ত নহে । এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে 
প্রয়োজন মত প্রযুক্তিবিদ্যাকশলী প্রেরণ, অঞ্চলে শিল্প, প্রযুক্তি ও শিল্প 
শিক্ষার প্রসারসাধন, যৌথ প্রচেষ্টাম বিদ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন রাজ্যের 
মধ্যে আভ্যন্তরীণ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে 
যাতায়াতের জন্য পুল এবং সড়ক নির্মাণ, কৃষি উৎপাদনের উন্নতিসাধন, 
উন্নয়ন মূলক যৌধথ প্রচেষ্টা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিঘদগ্ডলি উল্লেখযোগ্য 
কাজ করিয়াছে! ইহা দ্বারা অঞ্চলের সংশিষ্ট রাজ্যগুলির যে উপকার 
হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ছয়টি পরিঘদে যদি বিচক্ষণতা 
ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া সতর্কতার সহিত কাধে অগ্রসর হওয়। 
যায় তাহা হইলে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল সুনিশ্চিত | দুঃখের বিষয় সংকীর্ণ 
প্রাদেশিকতা, অগণতান্বিক মনোবৃতি, স্ুবিধাবাদ প্রভৃতি আঞ্চলিক পরিঘদের 
আদর্শকে মাঝে মাঝে খণ্ডিত করিয়াছে । ইহার ফলে জওহরলাল নেহরু 
যে উদ্দেশ্যে এই পরিঘদগুলি গঠন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ 
হইয়াছে বল। চলে না । 


দশম অধ্যায় 
নাগরিকতা (01605679011) 


গণতন্বে নাগরিকের স্থান সর্বোচ্চ । নাগরিকের রাজনৈতিক চরিত্রের 
উপর গণতণ্বের চরিত্র নির্ভর করে। এইজন্য গণপরিঘদে নাগরিকতা 
লইয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া নাঁনাদিক হইতে বিচার বিবেচনা চলে এবং প্রায় দৃই 
বৎসর পর সংবিধান পরিঘদ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । দেশ বিতাগ ও 
বিপুল সংখ্যক নরনারীর এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে গমনাগমন, বিদেশে 
বসবাসকারী ভারতীয় সন্তানদের ভীরতে আতিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার 
সম্ভাবনা প্রভৃতি নানা প্রশ নাগরিকতার সমস্যাটিকে জটিল করিয়া 
তোলে । শেষ পযন্ত পূর্ণাঙ্গ নাগরিকতা আইম প্রণয়নের দায়িত্ব স্বাধীন 
ভারতের পার্লামেণ্টের হাতে ন্যস্ত করা হয় । এই বিধান অনুযায়ী 
1955 সালে পালামেণ্ট নাগরিকতা আইন পাশ করে । সংবিধান প্রবাতিত 
হইবার সূচনায় কাহারা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন কেবল সেই 
প্রশটিরই পরিঘদে মীমাংসা হয় এবং তাহা সংবিধানের দ্বিতীয় খণ্ডে 
সন্নিবেশিত হয় | 

ভারতীয় নাগরিকত্বের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় | প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থায় সাধারণতঃ ছ্ি-নাগরিকতা। (70881 0165605810) স্বীকৃত হইয়। 
থাকে | আমেরিকার যুক্তরাষ্টী ও সুইজারল্যাণ্ডে দ্বি-নাগরিকতা বিদ্যমান | 
এই দুইটি দেশের প্রতি নাগরিকের অঙ্গ রাজ্যের এবং সমগ্র যক্তরা্ট্রের, 
দুই প্রকারের নাগরিকত্ব রহিয়াছে । যাহারা অঙ্গরাজ্যের নাগরিক তাহারা 
সমগ্র যুজরাষ্রেরও নাগরিক | প্রতি নাগরিক দুই প্রকার নাগরিকত্বের 
অধিকারী | ইহাই হবি-নাগরিকতা৷ (70981 ০0101851919) নামে অভিহিত। 
অঙ্গরাজ্যের নাগরিকতার বলেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ হইতে পারে, 
অন্যতাবে নহে । কিন্ত ভারতে রাজ্য নাগরিকতা বলিয়৷ কোন পদা 
নাই। ভারতীয় নাগরিকগণ কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিক । আমেরিকায় 
ও সুইট্জারল্যাণ্ডে কতকগুলি স্বাধীন সাবভৌম রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্্র গঠন 
করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এ রাষ্ট্রের 
নাগরিক ছিলেন । যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল, তখন এ সকল সার্বভৌম 
রা তাহাদের নাগরিকতার ব্যবস্থা লইয়াই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিন । 
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আবার যখন যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করিল, তখন খর রাষ্ট্রের নাগরিকতার 
পরশ উঠিল এবং যথাবিধি যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতার স্য্টি হইল । এইকবুপে 
হ্ি-নাগরিকতার উত্তব হইল । এতিহাসিক কারণেই ছি-নাগরিকত্ব ভারত 
সংবিধানে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ এই যে ভারতীয় যুজরাষ্ট্রের 
অস্তভুন্ড রাজ্যগুলি যুক্তরা্্র গঠনের পূর্বে স্বাধীন রাষ্ী ছিল না; তাই 
রাজ্যনাগবিকতা বলিয়া কোন বস্তর অস্তিত্ব ছিল না। সংবিধান পরিঘদ 
এই অনশ্বীকার্ধ সত্যর্টি স্বাভাবিক ভাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন ৷ ইহা 
ব্যতীত, সংবিধান পরিষদ? একটি কেন্দ্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন | এইরূপ বাষ্ে কেন্দ্রীয় নাগরিকতাবই স্থান হইতে 
পারে, বাজ্য নাগরিকতাব নহে । 
ভারতীয় নাগরিক £ 1950 সালের ছাব্বিশে জান্য়ারী অর্থাৎ 
সংবিধান চালু হইবার দিনে নিয্বণিত ব্যক্তিবর্গ নাগরিক হিসাবে গণ্য 
হইলেন । (ক) যিনি ভারতীয় ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । (খ) 
যাহার পিতা বা মাত ভারতীয় ভূখণ্ডে জন্মলাভ করিয়াছেন । (গ) 
যাহারা সংবিধান চালু হইবার পূর্বে পাচ বৎসর ফাল সাধারণতঃ ভারতীয় 
ভূ-খণ্ডে বসবাস করিয়াছেন । 
পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিবর্গের নাগরিকতা £ পূর্বোক্ত 
বাক্তিবর্গ ব্যতীত যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যেও কয়েকশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে 1950 সালেব ছাব্বিশে জানুয়ারী 
হইতেই নাগরিকত্ব দেওয়৷ হইয়াছিল । (ক) যিনি 1948 সালের উনিশে 
জুলাই-এর পৃবে ভারতে চলিয়৷ আসিয়াছেন, সেইক্প ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান 
করা হইয়াছিল যে তিনি নিজে বা তাহার পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ, 
পিতামহী, মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতবর্ঘে 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পাকিস্তান হইতে তাবতে আমিবার পর যদি 
তিনি সাধারণত: ভারতেই বসবাস করিয়া থাকেন, তাহা! হইলে এরপ ব্যক্তি 
1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী হইতেই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য 
হইবেন | (খ) যিনি 1948 সালের উনিশে জুলাই তারিখে বা তাহার পর 
পাকিস্তান হইতে তারতে আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছিল 
যে তাহার পিতা, বা মাতা অথবা পিতামহ, পিতামহী বা মাতামহ ও 
যাতামহীর মধ্যে যে কোন একজন যদি অবিতক্ত,ভারতে জন্মিয়! থাঁকেন 
এবং তিনি যদি বিধিমত ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণা হইবার জন্য 
ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া 'রেজেস্ীভুক্ত হইয়া 
থাকেন এবং দরখাস্ত করিবার তারিখের পূর্বে ছয়মাস কাল ভারতে বসবাস 
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করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী হইতে 
ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন । পাকিস্তান হইতে আগত 
ব্াক্তিদের মধ্যে যাহাদের ক্ষেত্রে পৃৰোক্ত শর্তগুলি পূরণ হয় নাই তাহাদেরও 
পরবতীকালে ভারতীয় নাগরিক হইবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, 1955 
সালে প্রণীত নাগরিক আইন ছারা | 

সংবিধানের পাঁচ ও ছয় ধারায় যাহা সন্নিবিষ্ট আছে তাহা সত্বেও সাত 
ধারায় বলা হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তি 1947 সালের পয়লা মার্চের পর 
ভারতীয় ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন, তাহারা 
ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন না । কিন্ত এইরূপ ব্যক্তি 
যদি ভারতে পুনর্বাসের অথবা স্থায়ীভাবে বাসের অনুমতি পত্র লইয়৷ ভারতে 
চলিয়া আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আইনের চক্ষে ধরিয়া লইতে হইবে যে 
তিনি 1948 সালের উনিশে জুলাই-এর পর ভারতে আসিয়াছেন। তাহাদের 
ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত (খ) চিহ্নিত অনুচ্ছেদের শর্তাবলী প্রযুক্ত হইবে । 


বিদেশী রাষ্ট্রে বঙগবাসকারী ভারতীয়দের সম্বন্ধে ব্যবস্থ! 


সংবিধানের আট ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসকারী 
ভারতীয়, যিনি নিজে অথবা যাহার পিতা বা মাতা, পিতামহ বা পিতামহী 
অথবা! মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে যে কোন একজন অবিভক্ত ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি যদি এ বিদেশী রাষ্ট্রে প্রেরিত 
ভারতীয় দূতাবাস বা ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধির কাছে নিজেকে 
ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করেন 
এবং উহ! যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে 
গণ্য হইবেন । 9 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে যদি কেহ নিজের ইচ্ছায় 
কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে 
সেইরূপ ব্যক্তি উপরে লিখিত কোন নিয়মেরই সুযোগ লইয়া ভারতীয় 
নাগরিক হইতে পারিবে না । 


1955 সালের নাগরিকতা আইন 


সংবিধানের নাগরিকতা শীর্ঘক অধ্যায়ের 11 ধারা ছ্বারা পার্লামেণ্টকে 
নাগরিকতা অর্থন ও নাগরিকতা অবসান এবং সংশিষ্ট অন্যান্য বিঘয় 
সম্বন্ধে আইন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী 1955. 
সালে পার্লামেন্ট নার্গরিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করিয়াছে । 
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নাগরিকতা! অর্জন 

(1) এই আইন অনুসারে পাঁচটি উপায়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব 
লান্ত কর! যায়ঃ 

(ক) জন্মগত অবিকাব (81067) । 

(খ) বংশগত অধিকার (1998০901) 

(গ) বিধিমত তালিকাভুক্ত হওয়ার দরুণ অধিকাব | 

(ঘ) বিদেশীয় লোককে দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী (91014115207) 
লব্ধ অধিকার | 

(উ) কোন অ-ভাবতীয় ভূখণ্ড ভারতের অন্তভুক্ত হইবার ফল- 
স্বরাপ | 

জন্মগত অধিকার অনুযায়ী নাগরিকতা সম্বন্ধে 1955 সালের আইনে 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী তারিখে অথবা তাহার 
পন যাহার! তাবতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছে তাহার৷ তাবতীয় নাগবিকত্ব পাইবে। 
কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিধান রহিয়াছে যে নাগবিকতা প্রা্ীকে প্রমাণ করিতে 
হইবে যে, (ক) যখন তাহার জন্ম হইয়াছিল তখন তাহার পিতা ভারতীয় 
নাগরিক ছিলেন এবং (খ) ত্র স্ময় তাহার পিতা সম্পর্ণভাবে ভারতীয় 
সার্বভৌমত্বের অধীন ছিলেন অর্থাৎ পর রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 
কোন বিশেষ অধিকারভোগী ছিলেন না, যাহার দ্বারা তাহার উপর 
ভারতীয় সার্বভৌমত্ের হাস ঘটিতে পারে | এই নিয়ম অনুসারে বিদেশী 
দূতগণের পুত্র-কন্যা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও ভারতীয় নাগরিক হইবে না | 
দ্বিতীয়ত:, যাহাদের পিতা ভারতের প্রতি শক্রভাবাপন্ন এবং যাহারা শক্র 
অধিকৃত কোন এলাকায় জন্মগ্রহণ কবিয়াছে তাহারাও নাগরিক হইতে 
পারে না। 


(2) বংশগত অধিকারে (7)69০01) নাগরিকতা £ 

ছাব্বিশে জানুয়ারীর পূর ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন 
ব্যক্তির পিতা যদি ভারতীয় নাগরিক হইয়া থাকেন, তাহ! হইলে উত্ত ব্যক্তি 
ভারতীয় নাগরিকবূপে গণ্য হইরেন। 

ইহা ব্যতীত নিয়ুলিখিত ব্যক্তিগণও নাগরিক হইবার অধিকারী যদি 
তাহারা দরখাস্ত করিয়৷ তালিকাভুক্ত হন :-- 

(ক) বংশগত অধিকারে যাহারা নাগরিক তাহাদের পুত্র-কন্যাগণ | 

(খ) যাহার! নাগরিক নহেন কিন্ত ভারতের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত 
তাহাদের পুত্র-্কন্যাগণ | 
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(3) বিধিমত্ত ভালিকাভূক্ষির দরুন নাগরিকতা লাভ (621৪- 


€90108.) £ 

নিমুলিখিত পর্যায়ের ব্যক্তিগণ দরখাস্ত করিয়া ভারতীয় নাগরিক 
শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে । 

(ক) কমনওয়েলথ দেশসমূহের ও আয়ারল্যাণ্ড গণতন্ত্রের পর্ণবয়স্ক ও 
স্বাভাবিক মস্তিক্ষের নাগরিক ; 

(খ) অবিভক্ত ভারতের বাহিরে বসবাসকারী যে কোন ভারতীয় ; 

(গ) যে ব্যক্তি ভারতে সাধারণতঃ বসবাস করে এবং দরখাস্ত করিবার 
তারিখের পূর্বে ছয়মাস ভারতে বাস করিয়াছে ; 

(ঘ) যে নারী ভারতীয় নাগরিককে বিবাহ করিয়াছে ; 

($) ভারতীয় নাগরিকগণের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কন্যাগণ । “রেজিষ্রী- 
করণ" সম্বন্ধে তারত সরকার অন্যান্য নিয়মাবলী প্রস্তুত ও চালু করিবার 
অধিকারী | 

(4) দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী ভারন্তীয় নাগরিকত্ব লাভ 
(তি 84107818586101)) £ 

যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত নিয়মাবলীর কোনটিতে নাগরিক হইবার সুযোগ 
নাই তিনি দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করিতে 
পারেন, যদি তিনি কতকগুলি শর্ত পূরণ করিতে সমর্থ হন এবং তদানীন্তন 
ভারত সরকারের নিকট হইতে নাগরিকতা সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন । 
উল্লিখিত শতগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান শতগুলি নিম্নলিখিত রূপ £ 

(কে) দরখাস্তকারী যে রাষ্ট্রের নাগরিক তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

(খ) যেরাষ্ট্রের তিনি নাগরিক সেই রাষ্ট্র যদি ভারতীয়দের দেশীয়করণ 
নীতি গ্রহণ করিয়৷ না থাকে, তাহা হইলে তাহার দরখাস্ত করিবার অধিকার 
নাই। ইহ] ব্যতীত দরখাস্তকারীর ভারতে বসবাসের কাল সম্বন্ধেও নিয়ম 
রহিয়াছে | 

(গ) দরখাস্ত করিবার পর্বে এক বৎসর কাল দরখাস্তকারীকে ভারতে 
বাস করিতে হইবে অথব! তারতীয় বা -কোন রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ 
করিতে হইবে । এ এক বৎসরের পূর্বে সাত বৎসর তাহাকে ভারতে 
বসবাস করিতে হইবে । কিম্বা কোন ভারতীয় সরকারের অধীনে চাকুরী 
করিতে হইবে । আরও দুই একাটি নিয়ম আছে, যথা, ভারতীয় সংবিধানের 
অষ্টম তপশিলে উল্লিখিত ভারতীয় ভাঘা সমূহের মধ্যে অন্তত: একটি ভাঘ! 
দরখাত্তকারীকে জানিতে হইবে! 


। 
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সর্বশেঘে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত কতকগুলি শর্ত পূরণ না৷ হইলেও 
ভারত সরকার এক শ্রেণীর দরখাস্তকারীদের, দেশীয়করণ নীতি বলে 
নাগরিক অধিকার প্রদান করিতে পারে । তাহারা হইলেন এমন সকল ব্যক্তি 
যাহারা বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, বিশ্বশাস্তি বা মানব প্রগতি বিঘয়ে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন | 

অভারতীয় ভূখণ্ড ভারতীয় সার্বভৌমত্বে আসিবার জন্য নাগরিকতার 
প্রসার হইতে পারে । এইরূপ অবস্থায় ভারত সরকার ঘোঘণা পত্র ছার৷ 
নূতন ভূখণ্ডের অধিবাসীবর্গকে নাগরিক অধিকার দিতে পারে | 


নাগরিকতার অবসান 


(1) যদি কোন ভারতীয় নাগরিক ঘটনাচক্রে অন্য কোন রা্টের নাগরিক 
হইয়া পড়ে তাহ৷ হইলে ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তত নিয়মাবলী অনুসারে 
তাহাকে স্বাক্ষর করিয়া অন্য রা র নাগরিক হইবার ইচ্ছা ঘোঘণ! করিতে 
হইবে । তাহার পর সেই ঘোঘণা৷ ভারত সরকার কর্তৃক রেজিষ্রি করা হইলে 
এঁ ব্যক্তির ভারতীয় নাগরিকত্বের অবসান হইবে। 

(2) যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা! 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়৷ থাকে তাহ হইলে খর ব্যন্তি ভারতীয় নাগরিকতা 
হারাইবে | 

(3) কতকগুলি কারণে নাগরিকতার অধিকার হইতে চুযুত করিবার 
ক্ষমতা ভারত সরকারকে দেওয়৷ হইয়াছে | 

(ক) মিথ্যাচরণ ও অসাধু উপায়ে নাগরিকতা লাভ ; 

(খ) ভারত রাষ্ট ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অভাৰ ; 

(গ) ভারত রাষ্ট্র প্রতি বৈরীভাব : 

(ঘ) যুদ্ধকালে শক্রপক্ষের নাগরিক বা রাষ্ট্রেরে সহিত বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক স্বাপন ; 

(ড) নাগরিক রুপে দেশীয়করণ বা তালিক। ভুক্তির পর পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে দুই বৎসরের ব৷ তাহার বেশী মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ । 


কমনওয়েলথ, নাগরিকতা 
ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় নাগরিকতা আইন (1955) স্থারা নূতন 
এক ধরনের নাগরিকতা উদ্ভুত হইয়াছে, তাহাকে কমনওয়েলথ্‌ নাগরিকত। 
বলে। যাহারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও প্রভৃতি কমনওয়েলথ্‌ 
দেশগুলির নাগরিক তাহারাই ভারতের সংবিধান ও নাগরিক আইন অনুযানী 
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(1955) কমনওয়েলথ্‌ নাগরিক | তাহাদের রাষ্ট, বিদেশী রাষ্ট নহে এবং 
তাহারা আইনের চক্ষে বিদেশী বলিয়া পরিচিত হইবে না। তবে জ্মবণ 
রাখিতে হইবে যে কমনওয়েলথ নাগরিক ও ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্য 
অনেক তফাৎ রহিয়াছে । কোন কমনওয়েলথ্‌ দেশে ভারতীয় নাগরিক যেরূপ 
সুযোগ সুবিধার অধিকারী তাহা৷ বিবেচনা করিয়। সেই কমনওযেলথ্‌ 
দেশের নাগরিককে ভারতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়। থাকে | 

এই বিষয়ে সংবিধানের 36703) ধারাটি প্রাসঙ্গিক | ওই ধারায় বল৷ 
হইয়াছে যে ভারত ব্যতীত সকল রা্টুই বিদেশী রাষ্ট এবং এ সব বিদেশী 
রাষ্ট্রের নাগরিক ভারতে বিদেশী বলিয়া গণ্য হইবেন | কিন্তু ইহার একটি 
ব্যতিব্রম করা হইয়াছে । সংবিধানের ব্যবস্থা সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতিকে 
বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহার দ্বারা রাষ্রপতি কোন দেশকে 
বিদেশী রাষ্ট্র নহে' বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন | এই ক্ষমতা অন্যায়ী 
রা্টপতি 1950 সালের ঘোষণার বলে কমমওয়েলথ্‌ দেশসমূৃহকে আইনের 
চক্ষে বিদেশী রা নয়, এইরাপ ঘোষণা করিয়াছিলেন | ইহারই সহিত 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরবর্তীকালে 1955 সালের নাগরিকতা আইনের 
এগার ধারায় বল! হইয়াছে “291 [51501] 5110 15 2 0111261) 01 ৪ 
001110010/58210]। ০001705 ৪0০01960 11) [116 9151 5017600016 51911 
9/ ৮1005 ০01 11021 0101261791010) 1786 11)0 9020005 01 ৪ (০017)10010- 
ড/681011 0161200 ০ [0012,৮, অর্থাৎ প্রথম তপশীলভুক্ত কমনওয়েলথ্‌ 
দেশগুলির নাগরিকের নিজ নিজ দেশের নাগরিকতার বলে তারতে 
কমনওয়েলথ নাগরিক বলিয়। গণ্য হইবেন | অর্থাৎ তাহারা বিদেশী 
নহেন কারণ তাহাদের রাষ্ট আইনের চক্ষে বিদেশী রাষ্ট্র নহে । 


একাদশ অধ্যায় 
মৌলিক অধিকার (98008710769] 18100169) 


বিদেশী গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার 

ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে যে সকল নীতির উল্লেখ আছে। তাহার 
মব্যে সাম্য ও ব্যভি-ম্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । 
মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সাম্য ও ব্যন্তি-স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকারগুলি 
বিস্তাবিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই সূত্রে মনে রাখ প্রয়োজন যে 
আধুনিক যুগে প্রস্ত্ত প্রায় সমস্ত লিখিত সংবিধানেই মৌলিক অধিকারের 
অধ্যায় রহিয়াছে | আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক । 
যে সকল লিখিত গণতান্ত্রিক সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বিস্তারিত উল্লেখ 
আছে, তাহাদের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডেব সংবিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
কাবণ, এই সংবিধানটি ভারতের সংবিধানকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত 
করিযাছে | 

বিটেনের সংবিধান অলিখিত । তাই বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে 
যে &ঁ দেশে মৌলিক অধিকার বলিয়া কোন বস্ত্ব নাই । বলা বাছল্য, 
বিটেনে নাগৰিকগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ প্রথাগতভাবে 
আবহমানকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । এই বিষয়ে ব্রিটেনে 
পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কিছু কিছু আইনও আছে, বথা, হ্যাবিয়াস 
কপ্পান গ্যাক্ট (13819585 00709 4১০, 1669) 1 ব্রিটেনের আদর্শান্যায়ী 
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়নে মৌলিক অধিকারের কোন বিশেষ 
উল্লেখ নাই | কারণ, ব্রিটেনের নাগরিকগণের অধিকারসমূৃহ ডোমিনিয়নের 
নাগরিকগণণও প্রখানূযায়ী পাইয়৷ আসিতেছেন। 

নাগররিকগণের জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা, সমানাধিকার প্রভৃতি অধিকার আবশ্যক । এই কারণেই এ সকল 
অধিকরিগুলিকে মৌলিক বলিয়৷ গণ্য কর! হইয়াছে এবং মৌলিক অধিকার 
আখ্যা দেওয়া হইন্লাছে । মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংবিধান পরিঘদ 
প্রধানত: ব্রিটেন ও আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে । অধিকার- 
গুলির সংজ্ঞ। নির্দেশ ও তাহা রক্ষা করিবার পদ্ধতি--এই দৃইদিক হইতেই 
& দুটি রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেঘতাবে লক্ষিত হয় । ইহা ব্যতীত 1935 সালের 
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জয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান ও 1948 সালে জাতিপুণ্ত কতৃক গৃহীত সার্বজনীন 
মানবাধিকারের ঘোঘণাপত্র (001%5758] [06018186101 ০6 [00910 
২1805, 1948) এই সূত্রে বিশেঘতাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে | 


ব্রিটিশ ভারত্তে মৌলিক অধিকারের অবস্থা 

1858 সালের ইংল্যা্ডেশুরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্ুপ্রসিদ্ধ ঘোষণী- 
পত্রে প্রতিশ্র্তি দেওয়া হইয়াছিল যে, মহারাণীর ভারতীয় প্রজাবর্গ ও 
শ্েতকায় ব্রিটিশ নাগরিকগণ একই অধিকাক্ঝ ভোগ করিবে । কিন্ত বিটিশ 
সরকার ও বিটেনের ভারতস্থ শাসকবর্গ ও রাঁজপুরুঘগণ এই ঘোষণার 
মধাদা দেন নাই । ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্িটিশ নাগরিক ও 
ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য, ভারভীয়দের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এবং শ্বেতকায় নাগরিকগণের সুবিধার্থে কার্ক্ষেত্রে 
প্রায়শঃ বিপনন হইত । 1২01০ ০1 [,8%/ বা আইনের নিরপেক্ষ শাসন অনেক 
সময় বিষ্িত হইত | বিশেষত: রাজনৈতিক আন্দোলন যখন উগ্রপস্থী হইয়া 
উঠিল, তখন এ আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বাটিশ সরকার 
ভারতীয়গণের মৌলিক অধিকারগুলি প্রায়শ: অগ্রাহ্য করিয়াছেন । এই 
তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন সংবিধান পরিঘদের সদস্যগণ মৌলিক অধিকারসমূহ 
সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন । 


সংবিধান পরিষদ্দে মৌলিক অধিকার 
মৌলিক অধিকারসমূহ জুশ্ঙ্খলভাবে রচনা! করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য 
সংবিধান পরিঘদ সর্দার বল্পভভাই প্যাটেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি 
নিযুক্ত করেন । এই কমিটিতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ভুক্ত নেতৃবর্গকে 
স্থান দেওয়। হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার 
সংক্রান্ত অধ্যায়টি ডাফটিং কমিটি কতৃক রচিত হয় এবং বিধিমত সংবিধান 
পরিঘদে প্বহীত হয় । 


ভারতে মৌলিক অধিকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
তুলনামূলক তাবে বলা চলে যে ভারতীয় মৌলিক অধিকার গুলি 
সর্বাপেক্ষা বিস্তৃততাবে লিখিত হইয়াছে । জরুরী অবস্থায় বা বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে কি ভাবে অধিকারগুলি কথক্চিৎ পরিমাণে সীমিত করা যাইতে 
পারে তাহারও নির্দেশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ কতকগুলি মৌলিক অধিকার 
লিল্কুশ নহে | এই সূত্রে 15, 16. এবং 19 ধারা সমূহের ব্যতিক্রমমূলক 
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ব্যবস্থাগুলি লক্ষণীয় | এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক 
অধিকারের অধ্যায়টি বেশ জটিল | সর্বসমেত 24টি ধারায় অধিকারগুলির 
সংজ্ঞা, ক্ষেত্র বিশেঘে উহার ব্যতিক্রম এবং অধিকরিগুলি: আরাঁয় করিয়া 
লইবার আইনতঃ পন্থা চিহিতি করা হইয়াছে । মৌলিক অধিকারের 
পরিচ্ছেদটি যত» সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় 
সংবিধানে পাঁচটি উপায়ে নাগরিকগণের অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
কব হইয়াছে । প্রথমতঃ, মৌলিক অধিকারগুলির সুস্পষ্ট সংস্ঞ। দান (14 
থেকে 31 ধারা )। দ্বিতীয়তঃ, আইনের শাসন (0২৮15 ০1 1.8.) বা সব- 
ক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা । তৃতীয়তঃ, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা! 
ও স্বাধীনতা | চতুর্ধত:, অধিকার রক্ষাকল্পে নাগরিকগণকে আইনানুগ 
পন্থা নির্দেশ (32 ধারা )। পঞ্চমতঃ, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক শাখ। দূইটি 
কর্তৃক বিচার বিভাগীয় রায়-এর মর্ধাদা রক্ষা ও প্রশাসনকে তদনুযায়ী কাধ- 
নির্বাহ করিবার দায়িত্ব অর্পণ (144 ধারা )। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কতকগুলি মৌলিক অধিকার নাগরিক ও 
অনাগরিক যে কোন ব্যক্তি দাবী করিতে পারেন_যথা আইনের চক্ষে 
সাম) (14 ধারা ); ধর্মীয় অধিকার (25 ধারা ), সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার 
(31 ধাবা )। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার 
প্রভৃতি, যাহা 19 ধারায় বণিত হইয়াছে, তাহা কেবল নাগরিকগণ সম্বন্ধেই 
প্রযোগ করা যাইতে পারে। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার যাহা 29 
ধারার বিঘয়বস্ত তাহাও কেবল নাগরিকগণ দাবি করিতে পারে । 
সংবিধানে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 20150. বা ব্যক্তি কথাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে ; 
দ্বিতীয়ো্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার কর! হইয়াছে 0৮5৫0 বা নাগরিক শব্দটি । 
এই ভাবে খর্বসাধারণের অধিকার ও কেবলমাত্র নাগরিকগণের অধিকারের 
মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর! হইয়াছে । 

আমেরিকাতে যে সকল মৌলিক অধিকার সংবিধানে উল্লিখিত, তাহা 
ব্যতীত আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট বিচার দ্বারা প্রাকৃতিক অধিকার (3810781 
1800) সম্মত নূতন অধিকার স্থাষ্ট করিতে পারে। ভারতীয় স্ুপ্রীম- 
কোকে সেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ ভারতের সংবিধানে 
যে অধিকারগুলি বিবৃত করা৷ হইয়াছে তাহা ব্যতীত ভারতীয় নাগরিক- 
গণের অন্য কোন অধিকার নাই । 

মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সাংবিধানিক একটি বিশেষ বিধি উল্লেখ করা 
আবশ্যক । সংবিধান প্রণেত্গণ বৃঝিয়াছিলেন এমন ভরুরী অবস্থা আসিতে 
পারে, যাহার মোকাবিলা৷ করিবার জন্য মৌলিক অধিকারগুলি সামগ্িক 
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ভাবে স্থগিত রাখা প্রয়োজন হইতে পারে । এই' জন্য 358 ও 359 ধারায় 
লিখিত হইয়াছে যে 19 ধারাতে যে সকল অধিকার বণিত হইয়াছে তাহ 
জরুরীকাল থাক] অবস্থায় স্বগিত রাখা যাইতে পারে । 


মৌলিক অধিকারের সংশোধন 

সর্বশেষে উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন যে 368 ধারা অনুযায়ী পার্লামেপ্টকে 
মৌলিক অধিকারের অধ্যায়টি বা তাহার যে কোন অংশ সংশোধন করিবার 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এ বিঘয়ে দারুণ মতভেদ দেখ। দিয়াছে । যাহারা 
বিশ্বাস করেন যে পার্লামেণ্টের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়টি সংশোধন 
করিবার ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হয় নাই, তাহার। বলেন যে এই বিষয়ে 
সংবিধানের নির্দেশ অতি স্পষ্ট । মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের 
অন্তর্গত সংবিধানের 13 (2) ধারাতেই এই কথা লিখিত হইয়াছে | ধারার্টি 
এইরূপ 116 96966 9781] 11011702106 8179 10 5/11101) (21055 2৮8 01: 
30110599 [176 1161)05 ০0100651160 ৮9 (1015 084 ৪0 2109 19 10906 
2) ০9090019%61001017) 01 0015 01805951721], 10 1136 9%906 ০01 10 
০0139506101, ৮০ ৬০1৫৮, ইহার সার সংক্ষেপ এইকরাপ : যদি কোন 
আইন ছ্বারা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়, তাহা হইলে সেই আইন 
বাতিল বলিয়৷ গণ্য হইবে | 1967 সালে স্ুপ্রসিদ্ধ গোলকনাথ মোকদামায় 
এই রায় দেওয়া হয়। সুতরাং সংসদের মৌলিক অধিকার বিষয়ক 
সংবিধানের অনুশাসন পরিবর্তন করার কোন অধিকার নাই | স্ুপ্রীমকোর্ট 
গোলকনাথ মোঁকদ্দমায়, এই মতের পোঘকতা করিয়াছেন । অন্য পক্ষে 
বাহার] মনে করেন যে সংবিধানে পার্লামেণ্টকে মৌলিক অধিকার সন্বন্কীয় 
সবপ্রকার সংশোধন করিবার ক্ষমত৷ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বলেন যে 
368 বারায় মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে কোন বাধা-নিঘেধ উল্লেখ করা হয় 
নাই | ধারায় বল হইয়াছে যে, লোকসভা ও রাজ্যসতার প্রতিকক্ষে যত 
সদস্য তাহার প্রত্যেকটির অর্ধেকের বেশী সদস্য যদি সংশোধনের পক্ষে ভোট 
দেন, এবং প্রতিকক্ষে যাহার৷ ভোট দিবেন তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি 
সংশোধন সমর্থন করেন তাহা হইলেই সংবিধান সংশোধিত হইতে পারে | 
দ্বিতীয়তঃ, এই শূর্ত পূরণ ব্যতীত কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানমগ্ডলীর 
অর্ধেকের বেশী ভাগের সমর্থনও প্রয়োজন হয় | কিন্ত তাহার ভিতর 
মৌলিক অধিকারের কথা নাই । সুতরাং সংসদ কতৃক প্রথমোক্ত নিয়ম 
পালিত হইলেই মৌলিক অধিকারও সংশোধিত হইতে পারে । 

যাহার) বলেন যে সংবিধানের 13 (2) ধারা মৌলিক অধিকার 


104 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


ংশৌধনের বিরুদ্ধে যায়, তাহাদের যুক্তির উত্তরে বল। হইয়াছে যে 13 (2) 
ধারায় যে 72৬ বা আইনের উল্লেখ আছে, তাহা কেবলমাত্র সাধারণ 
আইন (0101081/ 15219181102) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সাংবিধানিক 
আইন বা! ০0050100010091 18% সম্বন্ধে বলা হয় নাই । সুতরাং 368 ধারার 
বিধান যদি মানিয়া৷ লইয়। পালামেণ্ট মৌলিক অধিকার সংশোধন করে তাহ। 
হইলে এ সংশোধন সাংবিধানিক আইন হিসাবেই গণ্য হইবে এবং 13 (2) 
ধারার বাধা-নিঘেধের গঙ্ডিতে পড়িবে না । 1952 সালে শন্বরীপ্রসাদ 
মোকদ্মায়: ও সজ্জন সিং-এর মামলায় (1955) সুপ্রীমকোট তাই রায় দান 
করিয়াছিলেন যে, পার্লাযেণ্ট বা কেন্দ্রীয় সংসদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় 
অধ্যায়টি সংশোধন করিবার ক্ষমতা সংবিধানসম্মত | কিন্ত গোলকনাথ 
মোকদামার 1961% গালে প্রদত্ত রায়ে স্ুপ্রীমকোর্ট বিপরীত কথা৷ বলিলেন | 
তাহারা বলিলেন যে কেন্দ্রীয় সংসদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় কোন 
পরিবর্তন করিবার অধিকার নাই । মৌলিক অধিকার অক্ষয় ও অব্যয় | 

1971 সালের চতুবিংশতিতম সংবিধান ক বিল দ্বারা সংবিধানের 
13 (2) ও 308 ধারাদ্ধয় পরিবতিত হয়| এই দৃইটি পরিবর্তনের দ্বারা 
পার্লামেণ্ট সংবিধানের মৌলিক অধিকার রব তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত যে 
কোন অধিকার সংশোধন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয। চতুধিংখতিতম 
সংবিধান সংশোধন দ্বারা আরও বিধান করা হয় যে 368 ধারা অনযায়ী 
সংবিধান সংশোধিত হইলে রাষ্ট্রপতি সেই সংশোধক নিলে স্বাক্ষর করিতে 
বাধ্য থাকিবেন | এই বিৎয়ে তীহার নিজস্ব মতাঁয়তের কোন স্থান 
থাকিবে না। তদন্যায়ী 1972 সালে বেক্জীয় সংসদ 368 ধার! অনুযায়ী 
মৌলিক অধিকার শীর্ধক অধ্যায়ের 31 ধারাটি সংশোধন করে । এই 
সংশোধিত আইন সংবিধান বহিভূত বলিয়া ধোঘণা করিবার দাবিতে 
স্বপ্রীমকোর্ঠে পুনরায় মোকদামা উপস্থিত হইয়াছিল | স্ুপ্রীমকোর্ট এই 
মোকদামার দীর্ঘ শুনানীর পর রায় দিয়াছেন যে 368 ধারা অনুযায়ী 
পার্লামেণ্টের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত যে কোন ধারা সংশোধন করিবার 
ক্ষমত৷ রহিয়াছে । এই মোৌকদ্দম। 715 170111655 চ6১0৪8081781708 31781811 
%৪ (06 91815 01 0619]9, 9110 /1001061, | ৷ বলিয়া পরিচিত । 
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/মৌলিক অধিকার সমূহ 

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে সাতটি ভাগে বিভক্ত কর 
হইয়াছে | এই শ্রেণীবিভাগটি খুবই যুক্তি সঙ্গত | (1) সাম্যের অধিকার : 
(2) শ্বাধীনতার অধিকার ; (3) শোঘণের বিরুদ্ধে অধিকার : (4) ধর্মীয় 
স্বাধীনতার অধিকার ; (4) সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অধিকার ; (6) 
সম্পত্তির অধিকার ; (7) অধিকার রক্ষণোপযোগী ন্যায়ানুগ প্থা বিষয়ক 
অধিকার | 

স্বাধীনত। ও সাম্যের যে বাণী সংবিধানের মুখবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
মৌলিক অধিকার সমহ' তাহারই বিস্তারিত প্রকাশ । যে সকল অধিকার 
স্বীকৃত হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে, মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে 'তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে! 
বল বাহুল্য, কেবল মাত্র অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ দ্বারা অধিকার 
নাগরিকগণের করায়স্ত হয় না; এই জন্য রাষ্টের সকল বিভাগের সমবেত 
সতর্কতা ও কর্তব্য সাধন প্রয়োজন | প্রশাসমিক বিভাগ ও আইন বিভাগকে 
জনগণের অধিকারের সতর্ক প্রহরী হিসাবে কাজ করিতে হইবে । এইব্প 
না হইলে মৌলিক অধিকার কোনক্রমেই রক্ষিত হইতে পারে না। এমন 
অনেক দেশ আছে যেখানে অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিত হইয়াছে বটে, 
কিন্তু দলীয় একনায়কত্ব থাকিবার দরুন সেই অধিকারগুলি কার্ধকর 
হইয়! নাগরিকগণের জীবনে, কতকগুলি ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা ও সাম্য আনিয় 
দেয় নাই । 


দামের অধিকার 

সাম্যের অধিকার (7181)05 ০ 12081105) সংবিধানের--14, 15, 16, 
17, 18 ধারা | 

সংবিধানের 14 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র ভারতীয় এলাকার মধ্যে 
কোন ব্যক্তিকে আইনের ক্ষেত্রে সাম্য ও সমান ভাবে আইন কর্তৃক সং- 
রক্ষিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না । লক্ষ্য করিবার বিঘয় 
এই যে এই ধারার মধ্যে আইনের ক্ষেত্রে সাম্য (৭581115 ৮6016 
18) এবং সমান ভাবে আইন কর্তৃক রক্ষা (60891 19101606101) ০1 10106 
1৪) দুইটি কথাই পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথমটি ইংল্যাণ্ডের 
কমন্‌ ল' (00201100 [.৪আ) হইতে গৃহীত ; দ্বিতীয় কথাটি আমেরিকার 
লংবিধান হইতে আনীত । দুইটির লক্ষ্য একই ; দুইটির উদোশ্য মখবদ্ধের 
6৫55185 ০£ 5৪085 ৪70 01001005815 বা রা্টে সকল নাগরিকের 
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সমমর্যাপার অধিকার ও স্ুুযোগ-সুবিধার সাম্য প্রতিষ্ঠা | কৃটতাকিকেরা 
বলিয়াছেন যে প্রথমটি নেতিবাচক ; দ্বিতীয়টি তাহা নহে । এই ব্যাধ্য৷ গ্রহণ 
করা কঠিন : কারণ ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা করাও অসমীচীন হইবে না । 

সুপ্রীমকোর্ট 1950 সালে চিরপ্রিতলাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন 
যোকদ্বমায় সংবিধানের সাম্য সংক্রান্ত চৌদ্দ ধারায় নিহিত অর্থ বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়। চারটি নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । (0) সমতার 
অর্থ হইতেছে সমাবস্থায় অবস্থিত সকল ব্যক্তিগণের উপর একই প্রকার 
আইনান্গ ব্যবহার , (2) রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ততাবে বাক্তিবর্গের শ্রেণীবিভাগ 
করিবার অধিকার : (3) যদি আইন প্রণীত হয় তাহা হইলে ত্র আইন 
যুক্তিযুক্ত বলিয়। প্রথমতঃ ধরিয়া! লইতে হইবে ; (4) যাহার। উহার বিরোধিতা 
করিবে তাহাদেরই বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এ আইন চৌদ্দ 
ধাবাঁয় উল্লিখিত সামানীতির পরিপন্থী । সাম্য নীতি ভঙ্গ করিয়৷ সমাবস্থায় 
অবস্থিত একজনের প্রতি একপ্রকার ব্যবহার, অন্যের প্রতি অন্যরূপ 
বানহার সংবিধান বিরোধী | এই নীতিই চৌদ্দ ধারার মূল বক্তব্য | 
সংবিধানের পনের, ঘোল, সতের বা আঠারো ধারা দ্বারা সমানাধিকার 
নীতি বিস্তারিত করা হইয়াছে এবং কতকগুলি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা 
হইয়াছে । পনের ধারায় বল। হইয়াছে যে ধর্ম, জাতি (1৪০6), বর্ণ 
(০96৩), স্ত্রী পুরুষভেদ ব1 জন্মস্থান, এই কয়টির বিভেদ দরুন, কাহারও 
প্রতি সমাচরণের নীতি ভঙ্গ করা চলিবে না। ইহা ব্যতীত উপরোক্ত যে 
কোন কারণে কোন নাগরিককে দোকান, হোটেল, কৃপ, পুঙ্ষরিণী, তানের 
ঘাট, রাস্তা বা জনসাধারণের ব্যবহারের জণ্য কোন স্থানে (যাহাতে রাষ্ট্রের 
অর্থ কিছুটা ব্যয়িত হইয়াছে ) প্রবেশাধিকার ব! ব্যবহার করিবার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না| কিন্তু পনের ধারায় ইহাও বল। হইয়াছে 
নারী বা শিশুদের জন্য বিশেঘ ব্যবস্থা করিলে তাহ বে-আইনী হইবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বা শিক্ষাগত ভাবে অনুন্নত ও তপশীলী জাতি ও 
তিপশীলী আদিবাসীদের উন্নতিমূলক বিশেষ ব্যবস্থাও সংবিধান বহির্ভূত 
বলিয়া গণ্য হইবে না । 

ঘোল নং ধারায় রাষ্টের অধীনস্থ নিয়োগাদির ক্ষেত্রে আইনের সমক্ষে 
সাম্য নীতি কিভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহ উল্লিখিত হইয়াছে । বলা হইয়াছে 
যে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে নাগরিকে নাগৰিকে পার্থক্য কর। যাইবে না । 
ধর্ম, জাতি (18০০), স্ত্রীপুরুঘতেদ, বংশধারা (৫5060), বর্ণ (০৪566) জন্মস্থান 
ব৷ বাসম্বানের ভিত্তিতে পার্থক্যমূলক ব্যবহার সংবিধান বহির্তৃত। ইহার 
ব্যতিক্রম আছে | যদি দেখা যায় যে রাষ্ট্রের কোন বিশেষ অনুযত শ্রেণী 
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রাষ্ত্রীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যার অনুপাতে পিছইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে 
তাহাদের জন্য চাকরী সংরক্ষিত করা সংবিধানসম্মত বলিয়া বিবেচিত 
হইবে | 

সংবিধানের সতের ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ বলিয়া ধোঘিত হইয়াছে । 
এই ধারাটির দ্বার প্রত্যক্ষভাবে একটি অধিকার স্বীক1র করিয়া লওয়া হয় 
নাই সত্য । কারণ ধারাটি নেতিবাচক | অস্পশ্যতা ভারতে আবহমান কাঁল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সেইজন্য তাহাদিগকে সবক্ষেত্রে সাম্যের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে | অস্পৃশ্যতা নিঘিদ্ধকরণের দ্বারা 
যাহারা পূর্বে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইতেন তাহারা আইনের সমক্ষে সাম্যের 
অধিকারী হইলেন | সুতরাং এই' ধারাটির দ্বারা পন্লোক্ষভাবে একটি অধিকার 
সথাষ্ট হইয়াছে | কেন্দ্রীয় সংসদে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন (00009017801110 
0860065 4১০%, 1955) 1955 সালে পাশ করা হয়| এই আইনম্থারা 
অস্পৃশ্যতাভিত্তিক সবপ্রকার কার্যাবলীর জন্য অশ্পৃশ্যতা আচরণকারীগণের 
শান্তির বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

সংবিধানের আঠারো ধারায় নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রস্সলভ সাম্য 
প্রতিষ্ঠাকল্পে বলা হইয়াছে যে, কোন ভারতীয় নর্গরিক দেশীয় বা বিদেশীয় 
পদবী বা উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সামরিক বা শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিমূলক উপাধির ক্ষেত্রে এই নিঘেধাজ্ঞ৷ প্রযোজ্য হইবে না। এখানে 
স্মরণ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত নিঘেধাজ্ঞা সত্তেও ভারতের রাষ্টূপতি, 
ভারতরত্ব, পদ্মবিভূঘঘণ, পদ্]ভূ্ঘণ ও পদ্মশ্রী এই চারটি উপাধি বিতরণ 
করিয়া আদিতেছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বল হয় যে এই সকল 
সন্মান উপাধি নহে, কেবল গুণপণার স্বীকৃতি । কিন্তু এই মত অনেকে 
গ্রহণ করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন” যে এই সকল সম্মান দান ছারা 
নাগরিকদের মধ্যে সাংবিধানিক সাম্যনীতি আইনগতভাবে বিঘ্বিত না হইলেও 
নীতিগতভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে । 


স্বাধীনতার অধিকার (71851 €0 চ756007) 
স্বাধীনতার অধিকার গণতন্বের সবাপেক্ষ। মূল্যবান বস্ত। ইংলুও, 
আঁমেরিক। ও ফ্রান্স-এ এই স্বাধীনতার অধিকার লইয়াই বিপ্রুব সংঘটিত 
হইয়াছে এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়া এ সকল দেশের জনগণ এই অধিকার 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ভারতবর্ধে ব্রিটিশ যুগে এই অমূল্য অধিকারটি 
বারবার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে । স্বাধীনতরি যুদ্ধে যাহারা নিজেদের উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন শুধু তাহাদের ক্ষেত্রে নহে, সকল লাগরিকের পক্ষেই 
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স্বাধীনতার অধিকার প্রায়শঃ দৃর্লত হইয়] উঠিয়াছিল। সংবিধান পরিঘদের 
সদস্যগণের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন, যাহার! প্রত্যক্ষভাবে 
নিজ নিজ জীবনে স্বাধীনতার অধিকার হইতে অল্পবিস্তর বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
এই' সূত্রে, প্রেস আইন, ফৌজদারী বিধি সংশোধক আইন, ভারতরক্ষা 
আইন, রাজদ্রোহ দমনাত্বক আইন প্রভৃতি আইনের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে | তাই যখন মৌলিক অধিকার সন্বদ্ধে সংবিধান পরিঘদে আলোচন৷। 
সুরু হইল, তখন স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার সমূহ 
সংরক্ষণের জন্য সকলেই সোচ্চার হইয়া উঠিলেন | এই' জন্যই সংবিধানের 
ভূমিকায় (01510019) স্বাধীনতার অধিকারকে বিশেঘ গুরুত্ব দেওয়া! হইয়াছে 
এবং লিখিত হইয়াছে যে অন্যান্য অধিকার সমেত চিন্তা প্রকাশ, বিশ্বাস, 
ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা ভারতীয় সংবিধানের 
অন্যতম মূল উদ্দেশ্য | স্বাধীনতার অধিকারাটিকে সংবিধানের উনিশ ধারা 
হইতে বাইশ ধারা পধন্ত বিস্তারিত করা হইয়াছে । এই অধিকারগুলিকে 
দৃইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে | প্রথমতঃ, সাধারণ স্বাধীনতার অধিকার 
সমূহ | ইহা উনিশ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । যেমন, মত প্রকাশের 
অধিকার, নিরস্্ভাবে সভায় মিলিত হইবার অধিকার প্রভৃতি । দ্বিতীয়তঃ, 
জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার, যাহা কৃডি 
ধারা হইতে বাইশ ধারা পর্যন্ত বিবৃত কর হইয়াছে । 

সাধারণ স্বাধীনতার অধিকারগুলি সাতটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 

(ক) বাক্‌ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার (166৫070. ০1 
9১০6০1) ৪11 31916951010) : 


(খ) শান্তিপূভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার (০ 
853600015 [95209819 2100 ৮4161)00 21705) * 


(গ) সমিতি বা ইউনিয়ন সংগঠনের অধিকার (7০ 1070 ৪$9০0০18 
(1905 200. 01005) 

(ঘ) ভারতীয় ভূ-খণ্ডে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার (ঘ0 
[9০৬০ 65] 01008110900 11৩ 161110019 01 [1019) 

(ঙ) তারতের যে কোন স্থানে স্থায়ী বা অস্থারীভাবে বাস করিবার 
অধিকার (0০ £59106 ৪020 5661]5 10 ৪0 081 ০? 0১৩ (51710019 ০ 
[17018) * 

(চ) সম্পত্তি অর্জন, তাহার উপর অধিকার স্থাপন ও তাহা হস্তাস্তর 
করিবার অধিকার (7০ ৪০৮1৩, 11010 ৪0. ৫1590985 ০1 0:0৩) : 

(ছ) আপন ইচ্ছানুষায়ী বৃত্তি ও উপজীবিক। গ্রহণ এবং যে ফোন 
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ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধি [০ 13180019৩ 210% 71096581011 01. 
০ ০811 010 2109 0০০01920100, 01 11906 ০01 003111683) | 

যে সকল অধিকার উনিশ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত হইয়াছে তাহ 
ভারতীয় গণতস্ত্বের ভিত্তি স্বপ | এই সকল অধিকারগুলি যাহাতে সর্বাংশে 
রক্ষিত হয় সেইজন্য বিচারালয়কে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । বিচারালয় 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়৷ সংবিধান স্বীকৃত অধিকারগুলির মর্যাদা রক্ষার 
জন্য তৎপর হয় | জ্ুপ্রীমকোর্টের বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে এই অধিকার- 
গুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । একটি উদাহরণ দ্বারা এই 
বিষয়টিকে বিশদ করা যাইতে পারে । 1950 সালে গোপালন বনাম মাদ্রাজ 
রাজ্য নামক মোকদদমায় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপত্তি বিজনকমার মুখোপাধ্যায় 
তাহার রায়ে সংবিধান দ্বারা ভারতের নাগরিকগণকে সর্বত্র অবাধভাবে 
চলাফেরা, বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে 
তাহ] ব্যাখ্যা করিতে গ্রিয়া মন্তব্য করেন, “1040 00০ ০0091160110) 
51701910951595 01901) 09 208121166611)6  [1)658 1161)15 19 1181 115 
$/1)019 ০01 11019, 11050169 01165 10911)6 01160 11000 2 1000]0101 ০01 
819068 15 16811 0108 0010, 5০ 9 29 0116 0115615 ০01 006 01017 
8175 ০01০6106৫-* অর্থাৎ যদিও ভারতরাষ্ট নানা রাজ্যে বিভত্ত হইয়াছে, 
তথাপি ভারত অখণ্ড ও এক্যবদ্ধ একটি মাত্র রাজনৈতিক সত্তা | 


স্বাধীনতার অধিঝারগুলির সীমাবন্ধতা 


সংবিধানে সযত্ধে স্বাধীনতার অধিকারগুলি বিবৃত হইয়াছে এবং কিরূপে 
&ঁ স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে তাহার আইনগত ব্যবস্থাও সংবিধানেই 
নিদেশ করা হইয়াছে । কিন্তু সংবিধান প্রণয়নকারীগণ বুঝিয়াছিলেন যে 
কোন স্বাধীনতাই সম্প্ণ অবাধ এবং নিরঙ্কশ হইতে পারে না, কারণ 
অবাধ স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খল ও অরাজকতার সৃষ্টি করিতে পারে । 
স্ুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এ 
বিঘয়টি ব্যাখ্যা করিতে গিয়। বলিয়াছেন £ 70106:5 08010 ৮০ 879 
8001) (10108 ৪3 26501015 ০01 01700101701160 11196115 511)0115 09০৫ 
০) 298618101, [0 1090 ০০1০ 1680 (0 20210119210 
৫8801067.” (4৯. তু. 0008120. ৬৪. 91815 ০ 18195, 1950): 





2 &. ০ 0০091915 ৪ 55 968৩ 01 2180298 : 8. ০ 81950, ৬০1, 7, 
৮১৪৫5 [1] 886 177--7817111 950 85, 8969 
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অর্থাৎ অব্যয় ও অবাধ স্বাধীনতা বলিম্ন কিছু থাকিতে পারেনা, কারণ, 
অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা স্থট্টি করে। এই মস্তব্যের 
মধ্যে সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভুলিয়৷ গেলে চলিবে না যে 
প্রশাসনযন্ত্রের হস্তে অধিকারগুলি সঙ্কচিত করিবার অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান 
করিলে অধিকারসমূহ কিছু পরিমাণ নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে | তাহ। 
হইলে পলংবিধানের আসল উদ্দেশা ব্যথ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
এইস্বাণে এই সম্পর্কে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার সহিত ভারতীয় ব্যবস্থার 
তুলনা করা যাইতে পারে। মাকফিণ মুলুকে অধিকারসমূহ সংবিধানে লিখিত 
হইয়াছে কিন্তু তাহা কোনভাবে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, যেমন ভারতীয় 
সংবিধানে করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে বাধানিঘেধগুলি স্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ন্ুুপ্রীমকোর্ট বাধা-নিঘেধগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য 
থাকেন | মাকিণ সুপ্রীমকোর্ট এই সূত্রে বলিয়াছে যে, রাষ্ট ও 
সমাজের কল্যাণে সরকার প্রশাসন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে এবং 
এ২জন্য পরকার কতৃক আরোপিত বাধানিঘষেধ সঙ্গত হইতেও পাবে, 
কিন্ত এই উদ্দেশো সরকারের ব্যবহার ও কৃতকর্ম সংবিধান সম্মত হইযাছে 
কিন।, তাহা একমাত্র সুপ্রীম কোর্টেরই বিচার করিবার অধিকার আছে । 
1১96 [01908$5 ০ [৪৬ বা আইনানুযায়ী ন্যায় প্রথা নামক স্বুপ্রপিদ্ধ 
নীতির প্রয়োগে আমেরিকার ুপ্রীমকোর্টই তাহা বিচার করিয়া দেখিবার 
অধিকারী | 

সংবিধানের উনিশের এক ধারায় অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ এবং উ্রনিশের 
দুই ধারাতে বাধানিঘেধগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে । 


বাক্‌-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (চ19০৫00 
01 :926201) 8700 [50)79951070) 


1901)ক 


স্ুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি পতগ্ুলি শাস্ত্রী মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাদ্য (1950) মোকদ্দমায় রায় দান কালে যে 
মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাতে গণতন্ত্রের পক্ষে বাক্‌-স্বাধীনতা ও যুদ্রাষন্তরের 


স্বাধীনতার অপরিহার্যতা অতি সুম্পরতাবে প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি 
বলিয়াছিলেন £ 
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£***05600]) 0 506901) 200 01 (106 01698 18% 2 1116 
10701090101) 01 211 06110019110 0916819198610105১ 01 ৬1111100066 
ঢ০91101081 01507055101) 100 [00110 50000211010, 509 695601018] 101 109 
[10161 101)061010116 ০01 (16 019065595০1 1১0700121 00৬91001061, 15 
ঢ059161.” অর্থাৎ, বাক্‌-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা গণতন্বের গোড়ার 
কথ , কারণ গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আলোচনা তাহ! 
ব্যতীত সম্ভব হয় না। 

অন্য পক্ষে ইহাঁও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাক্‌-স্বাধীনতা তথা 
মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নিরঙ্কুশ হইতে পারে না । এইজন্য 
ভারতীয় সংবিধানে বাকৃ-স্বাধীনতা ও মতগ্রকাশের স্বাধীনতাকে কিয়ৎ- 
পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে । 


বাক্‌-ন্বাধীনত। ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমাবন্ধত। 


বাকৃ-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে বর্তমান সংবিধানে 
আটটি বাধানিঘষেধ আরোপিত হইয়াছে । অর্থাৎ যে সকল উদ্দেশ্যে এই 
স্বাধীনতাঁটি আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ কবা যুক্তিযুক্ত তাহা নিম্নলিখিত রূপ £ 

(1) ভারতের সাবভৌমত্ব ও অখণ্তা রক্ষা : 

(2) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা ; 

(3) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা ; 

(4) জনশৃঙ্খলা রক্ষা ; 

(5) শ্রীলতা বা নীতি-ধর্ম রক্ষা ; 

(6) বিচারালয়ের অবমানন৷ নিবারণ : 

(7) মানহানি নিবারণ এবং 

(8) অপরাধে প্ররোচনা দান নিবারণ | 

এই স্থলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মুল সংবিধানে কৃৎসা (1৮61) 
মিথ্যা নিন্দা (12006), মানহানি, বিচারালয়ের অবমাননা, অশ্লীলতা, 
নৈতিক ধর্ম বিরোধী কার্যাবলী এবং যে সকল কাজ হ্থারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
বিথিত হইতে পারে ব৷ রাষ্ট্র ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা দেখ। দিতে পারে-_ 
এই কয়টি ক্ষেত্রে রাষ্্রকে বাকৃস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার 
উপর যুজিযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়৷ বাধানিঘেধ আরোপ করার ক্ষমতা 
দেওয়। হইয়াছিল । কিন্তু যখন সংবিধান প্রচলিত হইতে থাকিল তখন 
দেখা গেল যে বিধিনিঘেধের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফাঁক রহিয়া৷ গিয়াছে । 
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ইহার সুযোগ লইয়া কেহ কেহ এমন সকল কার্ষে লিগু হইতেছেন যাহা 
রাষ্ট্র ও জনসাধারণের পক্ষে হানিজনক | এই কারণে 1951 সালে সংবিধানের 
প্রথম সশোধক আইন বা (00750100001 : 11156 48106100007606 4১০1, 
1951) এবং সংবিধানের ঘোড়শ সংশোধক আইন বা (0017561650100 : 
91%6667701) £১10611017)6176 ০00, 1963) দ্বারা 1962) ধারাকে পরিবতিত 
আকার দেওয়া হইয়াছে । 

উপরোক্ত দৃইটি সংশোধনের দ্বারা রাষ্ট্রকে বাক্ম্বাধীনতা ও মত প্রকাশের 
স্বাধীনত৷ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়নের বধিত ক্ষমত৷ দেওয়া হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা 19 ধারার বাক্‌ ও মত প্রকাশের 
স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে । কিন্ত এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক 
যে রাষ্ট্র বিধিনিঘেধ মলক যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী | 
এই ক্ষমতানুযায়ী প্রণীত কোন আইন সংবিধান সম্মত কিনা তাহা বিচার 
করিবাব ক্ষমতা বিচারালয়কেই দেঁওয়৷ হইয়াছে | ছ্বিতীয়তঃ, প্রণীত আইন 
বিশেষ ক্ষেত্রে সবকার কর্তৃক ন্যাফ্যভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কিনা, তাহাঁও 
বিচার করিবার অধিকার বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত আছে । স্থতরাং এই 
আইনের দ্বারা অন্যায় তাঁবে বাক.-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা 
বিঘিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে । 


মুদ্রাবন্জ ও জংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার 
সমূহের মধ্যে যেরূপ স্পষ্টভাবে ও পৃথকতাবে মুদ্রাযস্ত্বের ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা উল্লিখিত হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধানে তাহ! নাই । পরোক্ষ- 
ভাবে মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতাকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্গত করা 
হইয়াছে । এই বিষয়ে সংবিধান পরিঘদে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল । 
সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর এই বিঘয়টি 
বিশদ করিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন “5 7585 
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8$: 10609958810 [0 1116 0660010) ০01 005 19595 21 211. অর্থাৎ 
কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক বা মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাধারণ নাগরিক- 
মাত্র । সেই হিসাবে তাহারা সাধারণ নাগরিকের অধিকার লাভ করিবার 
অধিকারী । এই কারণে মুদ্রাযন্্র ও সংবাদপত্র তাহারা স্বাধীন নাগরিক 
হিসাবে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারেন | সুতরাং সংবিধানে 
প্থকভাবে সংবাদপত্র বা মৃদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । 
সংবিধান পরিঘদে ডঃ আহ্বেদকরের এই যৃক্তি গৃহীত হইয়াছিল | সত্যই 
এই যুক্তির মধ্যে সারবত্তা আছে। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য 
মোকদমাটিতে 0950) সুপ্রীম কোর্টের নিকট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
সংক্রান্ত অধিকার রক্ষারই আবেদন করা হইয়াছিল | এই বিষয়ে স্প্রীম 
কোর্ট যে রায় দান করিয়াছিলেন তাহা হইতে বোঝা যায় যে স্তুপ্রীম 
কো্ঠি মুদ্রাযন্ত্রের শ্বাধীনতাকে মত প্রকাশের অধিকারের অংশীভূত বলিয়া 
গণ্য করিয়াছিলেন | সুতরাং মুদ্রারযন্ত্র বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিঘয়ক 
অধিকারটি 1901)6ক) ধারা অনুযায়ী সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত আছে 
এবং ইহার বাধানিঘেধ 1902) ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে । তাই সস্তব্য কর! 
যাইতে পারে যে, এই' বিষয়ে সংবিধান প্রণেতৃগণ সুষ্ঠু সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হইয়াছিলেন । 


'শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরন্তর হইয়া সমবেত হইবার অধিকার 
(9 8558707915 0580691915 8100 10806 87718) 
19 (1) (ঘ) ও 19 (3) ধারা 
বাক্‌ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সহিত শাস্তিপূর্ণতাবে 
ও নিরস্ত্র হইয়৷ সভায় মিলিত হওয়া এবং মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতিতে 
যোগদান করিবার অধিকার অক্রাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক আন্দোলনের 
জন্য বা অন্য যে কোন সদুদেশ্যে নিরস্ত্র ভাবে সমবেত হইয়া মত প্রকাশ 
করিতে না পারিলে গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়ে । যে সকল দেশে 
একনায়কত্ব প্রচলিত, সে সমস্ত দেশে সরকার বিরোধী সমাবেশ শক্তি 
প্রয়োগে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়। স্বাধীনতার অধিকারকে সত্যে পরিণত 
করিতে হইলে নাগরিকগণের এই অধিকারটিকে সযত্বে রক্ষা করা আবশ্যক | 
কিন্ত লক্ষণীয় যে, এই অধিকারটির বিষয়ে তিনি শর্ত আরোপ করা 
হইয়াছে । ইহার প্রথম দুইটি শর্ত 19 (1) (খ) ধারায় উল্লিখিত আছে। 
প্রথমতঃ, সভাসমিতিতে সমবেত হইতে হইলে বা শোভাযাত্রা বাহির করিতে 
|. 09090656236 2159510015 10508055 2 75, 07. 29780, 
& 


114 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


হইলে শান্তিপূর্ণ ভাবে তাহা করা প্রয়োজন ; হ্বিতীরতঃ, নিরস্্ হাইয়াই 
সভাঁয় বা মিছিলে যোগদান করিতে হইবে | অস্ত্রশক্্র লইয়া সভা বা' 
মিছিল করিলে বা শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত না হইলে জনশৃঙ্খলা৷ বিপন্ন 
হইতে পারে। এই কারণেই এই দুইটি শর্ত আরোপিত হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, 
সংবিধানের 19 (3) ধারা অনুযায়ী জনশৃঙ্খলা রক্ষা কয়ে এবং তারতের 
সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডততা রক্ষার জন্য, রাষ্ট্র এই বিঘয়ে আইন ছারা 
যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে পারে | রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত 
বাধা নিঘেধ সংবিধান অন্যায়ী যুক্তিসঙ্গত কিনা বিচার করিবার ক্ষমতা: 
বিচারালয়কে দেওয়া হইয়াছে । 


সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার 
(10 10াা। 48900190107 0] [07010129) 
19 (1) (গ) এবং 19 (4) 

এই অধিকার অনুসারে নাগরিকগণের যে কোন আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে 
সমিতি গঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । এই অধিকার বলে 
নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গঠিত হইয়াছে । কিন্ত এই ধারায় 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল, শ্রমিকগণের 
ট্রেড ইউনিয়ন ব! শ্রমিক সংঘ গঠন করিবার অধিকার | বলা বাছল্য যে 
শ্রমিক সমাজের কল্যাণের জন্য এই অধিকারটি মৌলিক বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে | লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য অগতে এই অধিকারাটি আধুনিক 
কালেই ম্বীকৃত হইয়াছে । উনিশ শতকেও এই অধিকারটি নানা বাধা- 
নিঘেধ দ্বারা খণ্ডিত ছিল | বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য 
জগতে এই অধিকারটি নিরক্কূশতাবে বিধি-বদ্ধ হইয়াছে । ভারতের জাতীয় 
সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারটিকে মৌলিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছে । 

সমিতি ব৷ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিবার অধিকারের অপব্যবহারও 
হইতে পারে এবং সমিতি ব! ট্রেড ইউনিয়ন এমন সমস্ত কার্ধাবলীর সহিত 
জড়িত হইতে পারে, যাহার দ্বারা জনগণের প্রকৃত স্বার্থ ব্যাহত হয়। 
এই কারণেই সংবিধানের 19 (4) ধারায় রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমত! প্রদান 
করা হইয়াছে । ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতত। রক্ষার জন্য কিবা 
জনশ্ঙ্খলা ও সদাচার রক্ষা কয়ে বাষ্টু যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিঘেধ আরোপ 
করিতে পারে | বলা বাহুল্য যে রাষ্ুকৃত বিধিনিঘেধ সংবিধান অনুযায়ী 
স্ুুজিসঙ্গত কি না তাহা স্থির করিবার ভার বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত কর 
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হইয়াছে । যর্দি আরোপিত বিধিনিঘেধ সংবিধানের সহিত সাঃগ্রস্যপূণ না, 
হয় তাহ! হইলে বিচারালয় সেই সকল বিধিনিঘেধ সংবিধান বিরোধী বলিয়া 
ঘোঘণ। করিতে পারে। 


ভারতীয় ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে স্থায়ী ব জন্থায়ী ভাবে বসবাস 
এবং লম্পন্ভি অর্জন, দখল ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার 
19 (1) (ঘ) (উড) (চ) ও 19 (5) ধারা 

এই সকল অধিকারের স্বীকৃতি যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য লক্ষণ 
সে বিঘয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | যদি এই সমস্ত অধিকার ন! থাকে 
তাহ হইলে গণতন্ত্র মিথ্যা হইয়া যায় | কিন্তু 19 (5) ধারা অনুযায়ী এই 
অধিকারটিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে সীমিত হইয়াছে । জনসাধারণের স্বার্থে 
বা তপশীলী আদিবাসীগণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট যে কোন যুক্তিসঙ্গত 
আইন করিয়া এই অধিকারগুলি সীমাবদ্ধ করিতে পারে । অবশ্য রাষ্ট্র 
কতৃক আরোপিত বিধি-নিঘেধগুলি সংবিধান অনুসারে যুক্তিযুক্ত কি ন৷ তাহা! 
বিচার করিবার ভার বিচারালয়কে দেওয়। হইয়াছে । 1950 সালে খারে বনাম 
দিললীরাজ্য* মোকদামায় হিন্দুমহাসভার সভাপতি খারেকে দিল্লীরাজ্য হইতে 
বহিক্ষারের হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। তথকালে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় 
সাংপ্রদায়িক দাঙ্গা হইতেছিল এবং ঠিক সেই সময় হিন্দুমহাসভার সভাপতি 
এন. বি. খারে দিল্লীতে এমন আচরণ করিতেছিলেন যাহাতে দিল্লীর হিন্দূ- 
মুসলমানগণের মধ্যে সংঘর্ধের স্ষ্টি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এই 
অবস্থায় উপরোক্ত হুক্মনাম! জারি হয় | সুপ্রীমকোর্ট রায় দেন যে এরক্নপ 
অবস্থায় জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকা'র যে হুকম দিয়াছিলেন তাহা৷ সংবিধান 
অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত | 

সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যে অধিকার 19 (চ) 
ধারাতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারও ব্যতিক্রম ধটিতে পারে যদি রা 
জনস্বার্থে কোন বিধি-নিঘেধ আরোপ করা যুজিযুক্ত বলিয়া মনে করে । 
1951 সালে চিরপ্রীলাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়নঃ মোকদমায় জ্প্রীম- 
কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। শোলাপুর স্পিনিং গ্যাণ্ড উইভিং 
কোম্পানী (এমারজেন্সি প্রতিশনষ্‌ ) এ্যাক্ট নামক 1950 সালের একটি 
আইনের বলে এ কোম্পানীটি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। চিরপ্তীলাল এই আইনটিকে 
এবং এই আইন অনুসারে সরকার কর্তৃক রাষ্রায়তকরণ সংবিধান বিরোধী 
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বপিয়। দাবি করে। সুগ্রীমকোর্ট রায় দেয় যে রাষ্ট এ মিল মালিকদের 
মিল সম্বন্ধে অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য, শ্রমিকগণের স্বার্থ রক্ষা কল্পে এবং 
এ কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের সুবিধার্থে যে 
আইন করিয়াছে এবং তদন্যায়ী যে কারখানাটি হুকুম দখল করিয়াছে তাহা। 
সংবিধান অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত । 


বৃত্তি, উপজীবিক। ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা-_ 
19,01) (ছ) ও 19 (6) 

বৃত্তি, উপজীবিকা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা 19 0) (ছ) 
ধারাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু 19 (6) ধারায় লিখিত হইয়াছে যে 
বস্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট বৃত্তি উপযোগী যোগ্যতা ও গুণাবলী নিধারণ করিবার 
অধিকারী খাকিবে । ইহা ব্যতীত নাগরিক বা অনাগরিকের পরিবতে 
রা প্রত্যক্ষ ভাবে বা রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে 
পরোক্ষ তাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে । এইরূপ 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব৷ রাষ্ট্র নিয়ঘ্রিত ব্যবসায়ে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বা আধ! 
একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করিতেও পারিবে । এতদুর্দেশ্যে 
রা্টের উপযুক্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও থাকিবে । 

বল৷ বাছল্য যে জনকল্যাণের জন্য ও দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক 
অগ্রগতির জন্য সংবিধান কর্তৃক রাষ্টকে প্রদত্ত এই অধিকার সব বিঘয়ে 
যুক্তিযুক্ত । তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বৃত্তি উপযোগী গুণাবলী অর্জনও 
অপরিহাধ। চিকিৎসা, স্থাপত্য, শিক্ষকতা৷ প্রভৃতি বৃত্তিতে সেইজন্য গুণাবলী 
বা যোগ্যত। যর্দি অবান্তর বলিয়৷ গণ্য হয়, তাহা হইলে সমূহ অকল্যাণের 
উত্তব হইবে সন্দেহ নাই । এই কারণে রাষ্ট্র করুক এই ক্ষমতা ব্যবহার 
'অপরিহায | 


আইনগত বিচার ও শাস্তিবিষয়ক অধিকার (20 ধার! ) 

20 ধারায়, অপরাধীকে খামখেয়ালী, অন্যায় বা অতিরিক্ত শাস্তি হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে । অপরাধ প্রমাণিত হইলে 
অপরাধীর শাস্তি হইবে; তাহাতে কোন ন্যাধ্য আপতি উঠিতে পারে না। 
অগণতাম্তরিক দেশে একনায়কত্বের পরিবেশে অপরাধীর প্রতি যথেচছ 
ব্যবহার করা হয় এবং তাহাকে অতিরিক্ত শাস্তি পাইতে হয়। ভারতীয় 
গণতান্ত্রিক সংবিধানে চার প্রকারে অপরাধীকে এইক্ুপ যথেচ্ছ ব্যবহার 
হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । (1) যখন কোন ব্যক্তি 
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অপরাধ করে তৎকালে প্রচলিত আইন বলেই তাহার বিচার হইতে পারে ; 
অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পরবর্তী কালের প্রণীত আইন সেই অপরাধ বিচারে 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। (2) অপরাধ যখন অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ে বলবৎ 
আইনে যে শ্বাস্তির বিধান আছে তাহা হইতে অধিক শান্তি অপরাধীকে 
দেওয়া নিঘিদ্ধ : (3) একই অপরাধের জন্য অপরাধীকে একাধিকবার শাস্তি 
দেওয়া সংবিধান বিরোধী | (৫4) অপরাধীকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষাদানের 
জন্য বাধ্য করাও সংবিধান বহির্ভতি। যদি কোন সরকারী বা বেসরকারী 
কর্মচারী বিচারালয়ে শাস্তি পায়, তথাপি সেই ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য 
তার অফিসে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে সংবিধান ভঙ্গ হয় ন৷। 
কারণ অফিসের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আদালতের বিচারের ফল নহে । 


জীবনের নিরাপত্তা এবং ব্যক্ষিগত স্বাধীনতা (21 ধারা ) 


সংবিধানের 21 ধারাটি মাত্র আঠেরটি শ্দ সম্ঘলিত | অথচ এই ক্ষুদ্র 
ধারাটি অবলম্বন করিয়া সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটিতে এবং সংবিধান 
পরিঘদে দারুণ মতভেদ উপস্থিত হয় | সংবিধান পরিঘদে দীধতম আলোচন। 
হয় এই' ধারাটি অবলম্বন করিয়া | ধারাটি এইরূপ: “০ 061500 
51211 02 061011৬60 01 1919 1166 2110. [061501021 1106165 ৪১%০6]% ৪০০০1 
01706 60 19100600076 930201151)60 9 19. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি জীবনের 
নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার হইতে কেবলমাত্র আইনগত প্রণালী 
অনযায়ী বঞ্চিত হইতে পারে, অন্য কোন ব্ূপে নহে । এই অধিকারটি গণ- 
তম্বের একটি মূলীভূত বিষয়। সংবিধান পরিষদে পর্ডিত ঠাকরদাস ভার্গবঃ ও 
আী কে. এম, মুন্সী প্রস্তাব করেন যে “19:০9০9016 95912115150 0 1941? 
বাক্যাংশটির পরিবর্তে আমেরিকার যুক্তরান্ত্রীয় সংবিধানে উল্লিখিত “৫০ 
[19959$ ০1 19%/%, বাক্যাংশ ব্যবহার করা উচিত | 470908016 651৪- 
119190 % 19%/* বলিলে আইন সভ| বা! সংসদের উপরই নিঘেধ বিধি গঠন 
করিবার তার থাকে । তাহা৷ হইলে এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটি সংসদের বা আইন 
সভার সংখ্যা গরিষ্ঠের মজির উপর নির্ভরশীল হইয়৷ পড়ে । বলা বাহুল্য যে 
ইহার ফলে দলীয় রাজনীতি এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারাটিকে নিঘেধ বিধির দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং ইহার দরুন জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যকিগত স্বাধীনত। 
অর্থহীন হইয়৷ পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে | সেই জন্য বিচারালয়ের 
উপর ভাঁর অর্পণ করাই উচিত । আবেদনকারীর জীবনের নিরাপত্তা এবং 


॥ 09286061018) 4.98512115 10510855 : 75, 07848 
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ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বে-আইনীভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে কি না, তাহা 
বিচারপতিগণই তীহাদের রায় মারফত বিচার করিবেন | অর্থাৎ বিচারপতিগণ 
আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় সার্বজনীন প্রকৃতিদত্ত আইন বা 2:৪1 
০৪০৩-এর নীতি অন্যাঁয়ী বিচার করিবেন | এই জন্য ভাগব ও মুন্সী 
10100900165 69901151150 7 18%/” এর পরিবর্তে আমেরিকার যুক্তরার্্রের 
সংবিধান সন্ত ৭৫8 0190599 ০19৬ স্ত্রটি 21 ধারায় সংযোজন করিবার 
পক্ষপাতী ছিলেন । শ্রীআল্লাদি কৃষ্ণ স্বামী আইয়ারঃ ও আরও অনেকে এই 
মতের তীন্র বিরোধিতা করিয়া! বলেন যে, মুষ্টিমেয় বিচারকদের উপর নিভর 
করার অর্থ তাহাদের সাময়িক খেয়াল খুসির উপর নির্ভর করা । 7906 19090659 
০1 1] বিভিন্ন বিচারকগোর্ঠী বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন | সুতরাং 
সংসদের ন্যায় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের উপরই নিঘেধ-বিধি গঠন করিবার 
ভার থাকা উচিত | সংবিধান পরিঘদ শেঘ পর্বস্ত 701০০০৫16 €318101151)20 
৮) 19 সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সূত্রটি 1946 সালের জাপানের 
সংবিধানের 31 ধারা হইতে ভারতীয় সংবিধান পরিঘদ গ্রহণ করে । 
সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি কানিয়া৷ গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য 
(1950) মে!কদ্দমায় 07০০৪৫1৩ 9081১119060 5 19স্ম সূত্রটি প্রাঞ্জল ব্যাখা 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “০1108119168, 800 ৮/101001 011010175 
0£ 011061 00105010061005, (116 25015595101) 0109০6৫7016 53901191060 0৯ 
006 1255 70050 10620 00109800016 10165071660 65 035 12৬ ০1 005 91800. 
১০ 158৫ 006 ০0:৫. 19৬? 29 19652101108 10165 01 080018] 00501০0৩৬11 
1684 0100 €0117910806 01600010165 05080561110 10195 06102101191 )050106 
৪5 1689149 7010060019১ 216 1005/1)616 ৫6060 210 11) 1709 0100101010১ 1106 
90109110900100 ০8)000 96 7620 85 18516 0০%/0 2 8806 91210081007 
অর্থাৎ সাধারণভাবে বুঝিতে গেলে “আইনগত প্রণালীর” অর্থ রাষ্ট্র কর্তৃক 
প্রণীত আইনই বুঝায় । এখানে “আইনকে “প্রকৃতি দত্ত আইন? বলিয়। 
ধরিয়। লইলে অসুবিধার স্থষ্টি হয়, কারণ সংবিধানের কোথাও ““প্রকৃতিদতত 
আইনের” সংজ্ঞা নির্দেশ কর] হয় নাই। এ মোকদ্বমার রায়ে বিচারক পতগঞ্রলি 
শাত্্রীও বলিয়াছেন, “"ু 810 908)15 00 86৩ 0380 005 000) 19 
20 /১101৩ 21 106809 0106 11077006915 2100 01115158] [01170010165 
91 08678] 0090105,7% « 20০50 0ত 65090118750 ৮৮ 19" 103 
৮৩ 9160 00 156: 10 0:0০50015 1101) 1185 ৪ 50200601 011810, 





2. 0025060129091 298500015 10৩9969 : ভাতে, 9, 5৮$-54 
৪ 1960. 5, ৩. 2 88 
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4০01 00 01০০9908016 15 1090 ০: 0819 0০ 5810 (9 198৬6 666] 
5512191151190 %/ 50001) 8008 2170 900611817) 00177091015 ৪5 ৫15 
41001102016 200 001$6199] 11100109165 ০1 11860198] 1051195. |) [0 
400101010 18%/ 11) 4১100০15 21১ 1098175 45951101৮50 50206-70809-18 12, 
অথাৎ, “21 ধারায় যে “আইন কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ 
অপরিবতনীয়, সার্বজনীন, প্রকৃতিদত্ত আইন নহে । আইনগত প্রণালীর 
অর্থ রাষ্ট্র কৃ প্রণীত আইনের প্রশালীই বুঝায় । কারণ প্রকৃতিদত্ত 
আইন ব। 09979] 18%/ এর অর্থ অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট | সেই জন্য 
21 ধারায় যে আইনের কথা বল। হইয়াছে তাহ] রাষ্ট্র কর্তৃক বিধবদ্ধ আইন 
ছাড়া৷ কিছুই নহে |” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীবনের নিরাপত্তা 
ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে রাষ্ট্র যুক্তিযুন্ত আইন করিয়া এ অধিকারটি 
সীমাবদ্ধ করিতে পারে | কিন্তু রাষ্্রকৃত আইন সংবিধানসন্মত কি না, বিচার 
কৰিবার ভার বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত আছে | 


গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত অধিকার (22 ধারা) 

এই অধিকারটি ব্যক্তি-স্বাধীনতার অঙ্গীতৃত। গণতন্ত্রে ইহার মুল্য 
অপরিসীম | স্বীকার কর! যাইতে পারে যে শাস্তি ও জনশৃঙ্খলা৷ রক্ষার জন্য 
এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা কল্পে সময়ে সময়ে শ্বাস্তিভঙ্গকারীকে বা 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘড়যপ্তরকারীকে গ্রেপ্তার করা ও আটক করা প্রয়োজন 
হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রেপ্তার ও আটক অসঙ্গতও হইতে পারে, 
মিথ্যা অতিযোগ খাড়া করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা হইতে পারে | 
এইজন্য অন্যায় ও অসঙ্গত গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংবিধানে ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে | প্রথমতঃ, যাহাকে গ্রেপ্তার কর! হয় তাহাকে জানাইতে 
হইবে কি কারণে সে গ্রেপ্তার হইয়াছে; হ্বিতীয়তঃ, গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিকে 
আইনজীবির সহিত পরামর্শ করিবার অধিকার দিতে হইবে এবং আইন 
জীবির দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও তাহার প্রাপ্য ; তৃতীয়ত:, 
গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিকে 24 ধণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিট্রেটের নিকট 
হাজির করিতে হইবে এবং তাহার অনুমতি ব্যতীত এ ব্যক্তিকে আটক 
রাখা চলিবে না [22 ৫) এবং (2) ধারা ]1 গ্রেপ্তার ও আটক সম্বন্ধে 
উপরোক্ত ব্যবস্াগুলি ৪১০11৩ বা নির্বর্ণট নহে । দুইটি ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রম হইতে পারে | প্রথমতঃ, শক্রভাবাপল্ল বিদেশী এই আইনের 
যোগ হইতে বঞ্চিত হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, নিবর্তনমূলক আইনে যাহাকে 
'্রেপ্তার ও আটক করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযুক্ত হইবে 


220 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


না। সংবিধান পরিঘদে প্রথম ব্যতিক্রমটি সহজেই গৃহীত হয় । কারণ 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে চিন্তনীয়, এজন্য যদি ব্যক্তিবিশেঘের স্বাধীনত৷ 
ক্ষুণ্ণ করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেরূপ না করিয়া উপায় নাইী। 
কিন্ত নিবর্তনমূলক আইন সম্বন্ধে সংবিধান পরিঘদের তীব্র বিতর প্রচণ্ড 
উত্তাপের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিতর্কের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে উহা৷ পাশ 
হইয়া যায় । 


নিবর্তনমূলক আটক আইন 


কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যে আইনের দ্বারা বিনা বিচারে কেবল মাত্র 
সন্দেহের বশে কোন ব্যঞ্জিকে গ্রেপ্তার ও আটক করিতে পারে তাহাকে 
নিবর্তনমূলক আটক আইন বলে | অপরাধ হইতে নিবতিত করিবার জন্যই 
এই আইন প্রণীত হয় । কোন ব্যক্তিকে আটক করিবার জন্য সাধারণতঃ 
বিচারালয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হয় এবং বিচারকের মতে 
অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধীকে আটক করা হয় । কিন্তু নিবর্তন- 
মূলক আটক আইনের বলে সরকার সরাসরি গ্রেপ্তার ও আটক করিলে ইহার 
কিছুই প্রয়োজন হয় না| নিমুলিখিত বিষয়ের সহিত সংশিষ্ট কারণে 
কেশ্্রীয় সংসদ নিবর্তন আটক আইন করিবার অধিকারী £-_ ( ইউনিয়ন 
তালিকা, দফা 9) 

€1) প্রতিরক্ষ। , (2) বৈদেশিক সম্পর্ক; (3) ভারতেব নিরাপত্তা । 
এই বিঘয়গুলি সংবিধানের সপ্তম তপশীলভুক্ত ইউনিয়ন তালিকার নবম 
দফায় লিখিত হইয়াছে । 

নিম্নলিখিত বিঘয়ের সহিত সংশিষ্ট কারণে কেন্দ্রীয় সংসদ এবং রাজ্য 
বিধান মণ্ডলী উভয়েই নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারে £ 

(1) অঙ্গ রাজ্যের নিরাপত্তা ; (2) জনশঙ্খলা৷ রক্ষা ; (3) সমাজের 
পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ রক্ষা ; (4) সমাজের পক্ষে 
অতি প্রয়োজনীয় কাজকর্ম অব্যাহত রাধা । এই বিঘয়গুলি সংবিধানের সপ্তম 
তপশীলে যুগ্ম তালিকার তৃতীয় দফায় বিবৃত হইয়াছে। 

নিবতনযূলক আটক আইন সম্বন্ধে সংবিধান কতকগুলি শর্ত আরোপ 
করিয়াছে । সেই সকল শতগুলি কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলিকে মানিয়। 
চলিতে হয় । (1) নিব্তনমলক আইনের বলে কোন ব্যক্তিকে তিন 
মাসের অধিক কাল আটক রাখা চলে না। (2) এ সময়ের অধিককাল 
কাহাকেও আটক রাখিতে হইলে এ তিন মাসের মধ্যে বিষয়টি হাইকোর্টের 
বিচারপতি হইবার যৌগ্যতাস্ম্পর একাধিক ব্য স্বারা গঠিত একটি 
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উপদেষ্টা বোর্ড-এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । এই বোর্ড যদি মত 
দেন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিন মাসের অধিককাল আটক রাখা যাইতে 
পারে, তাহা হইলেই আটক-কাল তিন মাসের বেশী হইতে পারে । 
(3) কিন্তু নিবতনমূলক আটক আইনে যর্দি আটক রাখিবার কালের 
উত্বসীমা উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই সেই উত্বসীমার 
বেশী কাহাকেও আটক রাখা চলে না | কিন্ত পার্লমেণ্টে আইন করিয়া 
কোন কোন শ্রেণীর আটক বন্দীদের তিন মাসের বেশী আটক রাখিতে 
পারে ; এই জন্য উপদেষ্টা বোর্ড-এর অনুকূল মত আবশ্যক হইবে না। 
(4) কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিবার পর যথাসম্ভব শীঘ আটকের কারণ 
তাহাকে জানাইতে হইবে এবং তাহাকে আটক হুকমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত 
করিবার সুযোগ দিতে হইবে । কিন্তু গ্রেপ্তারকারী কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় 
ব৷ রাজ্য সরকার ) যদি মনে ' করে যে জনস্বার্থের জন্য কারণগুলি প্রকাশ 
কর! অনুচিত তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ কারণগুলি আটক ব্যক্তিকে ন৷ 
জানাইতেও পারেন | 

নিবর্তনমূলক আটক আইন নীতিগতভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিধ্বংসী । 
ব্রিটেনে যুদ্ধকালীন জরুরী অবন্বায় এইরূপ আইন প্রবতিত হইয়া থাকে । 
1914-18 সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 7996900০6 ০01 006 [১62] 4১০৮, 
1914, অনুযায়ী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা কল্পে স্বরাষ্রী সচিবকে বিনা বিচারে 
গ্রেপ্তার ও আটকের ক্ষমত৷ দেওয়া হয় । 1939 সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ও বিটেনে 81067821005 11:05151905 4১০, 1939 অনুযায়ী স্বরাষ্ঁ 
সচিবকে অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল । আমেরিকার যক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় [10651091 95০1169 4০ নামক আইনটি পাশ হয়| 
এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোঘণা করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছিল । সেইবূপ ঘোঘণ৷ করিলে রাষ্ট্রের বিপদ স্য্টিকারী ব্যক্তি" 
বর্গকে বিনা বিচারে আটক করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতিকে দেওয়৷ হইয়াছিল | 
যুদ্ধকালে জরুরী অবস্থার স্ট্টি হয় । সেইরূপ অবস্থায় যে আইন 
সত্যই প্রয়োজন, শাস্তির সময়ে সেইরূপ আইনের আবশ্যকতা৷ নাই | এই 
কারণেই সংবিধান পরিঘদের অধিবেশনে ও কেন্দ্রীয় সংসদে ও রাজ) 
বিধানসভায় নিবর্তনমূলক আটক আইনের বিরোধিতা ঘটিয়াছে ! 1950 সালে 
গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য£ মোকদমায় বিচারপতি বিজনক্মার মুখোপাধ্যায় 
এ মোকদ্দমার রায়দান কালে বলেন, ,..০ ০০810115 ০1 (116 0110 11391 
ঘ ৪0) 27916 01195 10906 015 (015৬500%৩ ৫61500100) ৪1) 1100£181 
টি 5851185858755588555-5555588575855-5855-8288 


& 8956১ 9. 6. &০ 88 


7122 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


72 ০1 05617 50191100101) 25 1085 19610 00109 11) 10019. 21015 
£৩ 10000065019 100011017966...5/010) 02101 60 ০০ 155910৩0 5 
2 17805 701711)01550106 0170102.0)10610 001 1116 110916165 ০01 076 
০০০1৩ অর্থাৎ কোন দেশে নিবতনযূলক আইন সংবিধানের অংশীভূত 
কর! হয নাই, ভারতে যেমন করা হইয়াছে । ইহ] নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ; 
এই ব্যবস্থা জনগণের স্বাধীনতার উপর একটি অত্যন্ত অহিতকর আক্রমণ । 
কিন্ত 1950 সালের কেন্দ্রীয় নিবর্তনমূলক আইন সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত 
হইয়াছিল | সুতরাং স্ুপ্রীমকের্টকে ত্র আইনটি স্বীকার করিয়া লইতে 
হইয়াছিল | কারণ সংবিধানসম্মত আইন বাতিল করিবার ক্ষমতা স্ুপ্রীম- 
কোর্টকে দেওয়া হয় নাই | 
অন্যপক্ষে সংবিধান পরিঘদে ডঃ আম্বেদকর নিবতনমূলক আইনের 
সমর্থনে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলিয়াছিলেন 
যে জনশৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য 
লইয়৷ নাশকতামুলক কার্ধাবলীর মোকাঁবিল৷ করিবার জন্য প্রশাসন যন্ত্রকে 
শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক | তিনি আরও ইঙ্গিত করেন যে দেশে অনেক 
দল ও ব্যক্তি আছে যাহারা নিয়মতাম্তিক প্রাজনৈতিক প্রগতিতে বিশ্বাসী 
নহেন | এই' অবস্থায় সরকারকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়। প্রয়োজন । 
ইহা ব্যতীত স্থিরতাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে 
দেশে এখনও কয়েকটি দল আছে, যাহাদের আনুগত্য ততটা ভারতের 
প্রতি নহে, যতট বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি । তাহার। একনায়কত্তে বিশ্বাসী, 
গণতন্ত্রে নহে । তাহারা রক্তক্ষয়ী বিপ্রব চায়, বিবর্তনের মধ্য দিয়া 
প্রগতিতে তাহাদের আস্থা নাই । এই পরিস্থিতিও রাষ্ট্রের পক্ষে স্কটজনক । 
এই পরিবেশে সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা না দিলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও 
অখণ্ডতা বিপন্ন হইতে পারে । 
এ্যালান গ্লেডহিল নিবতনমূলক আটক অবস্থাবিশেঘে সমর্থনযোগ্য 
ধলিয়। মন্তব্য করিয়াছেন । তিনি বলেন, *চ15%0001%৩ ৫5161001010 15 
20 201010191906 105065519 8110. 13 11001 6০0 08896 1599 10017091 
900611106 00210 10160025501 [0100 11615 9106108105৩ 106857755 
6০ ৫০981 ৬10) 709190195 10 0810000 06 500059869115 1710550016৫ 
01 01)511 8001৬160155 00081) 0059 ৪6 2, 101610905 0০ 7000180 95০0110 
800 01061.৮8 “অর্থাৎ এমন সব মানুঘ আছে যাহারা জন নিরাপত্তা 
ও আইন শৃঙ্খলার শত্রু কিন্ত প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া তাহাদের 


1. 0180811, 81185: 0510820৩91 03865 239 13904 7. 196, 
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ধরা সম্ভব নয়; এমন সব মানুষকে নিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা আটক 
করা যাইতে পারে | তাহা৷ করিলে সবসাধারণ বড় ক্ষতি হইতে বাঁচিতে 
পারিবে 1” 


শোবণের বিরুদ্ধে অধিকার (23 ও 24 ধারা) 

ভারতীয় সংবিধানের 23 ও 24 ধারায় শোঘণের বিরুদ্ধে অধিকার 
লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । 23 (1) ধারার দ্বারা মানুঘ লইয়া ব্যবসা, বেগার 
ও অন্যভাবে জোর করিয়া মানুষকে খাটাইয়া লওয়া নিঘিদ্ধ। আমেরিকার 
সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন দ্বারা দাসত্ব প্রথা ও বলপূরক শ্রম আদায় 
নিঘিদ্ধ কর! হইয়াছে । ভারতের সংবিধানভুক্ত 23 ধারাটিকে উহার সহিত 
তুলনা কর! যাইতে পারে । যাহারা 23 ধারার লিখিত বিধি লঙ্ঘন করিবে 
তাহাদিগকে আইনমত শাস্তি পাইতে হইবে । ফৌজদারী আইন (00101172] 
₹৮০9০০৫০ 0০৫০), ভারতীয় দগডবিধি (0৫191) 7১619] ০০9৫) এবং আরও 
আইন আছে যাহার দ্বারা এই সকল অপক্লাধের জন্য শাস্তি বিধান করা 
যাইতে পারে | 23 ধারায় যে নীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহারই অনুসরণে 
'বিভিন্ন রাজ্যে বেশ্যাবৃত্তির জন্য নারীসংগ্রহ নিঘিদ্ধ করা হইয়াছে এবং 
মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথার বিলোপ সাধন কর! হইয়াছে । 23 ধারা্টির একটি 
ব্যতিক্রম আছে । 23 (2) ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, রাষ্র ধর্ম, জাতি 
€৫৪০৪) ও শ্রেণী নিবিশেষে প্রয়োজন হইলে বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিক- 
গণকে জনসেবায় নিয়োজিত করিতে পারে । ইহাতে কোন বাধা 
নাই। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার 
অধিকারী । যদি রাষ্টু আইন দ্বারা ব্যবস্থা করে যে বাধ্তামূলকতাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আ্নাতকদের ছয়মাস গ্রামসেবায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে, 
তাহা হইলে সেই আইন 23 (2) ধারায় লিখিত নীতির বলে সংবিধানসন্্রত 
বলিয়া গ্রাহ্য হইবে | 

24 ধারায় চৌদ্দ বৎসরের নিম়বয়স্ক কোন বালক বা বালিকাকে কোন 
কারখানা, খনি, অথব! বিপদের সম্ভাবনাময় কোন কাজে নিযুক্ত করা নিঘিদ্ধ 
হইয়াছে | এই সূত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি অধ্যায়ের 45 ধারাটি 
স্মরণীয় । এ ধারাতে লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র ভারতীয় সংবিধান প্রথম 
প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসরের নিমুবয়স্ক 
সকল বালক-বালিকার জন্য বিনা বেতনে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবতন করিবে । লক্ষণীয় যে 24 ধারাটি 45 ধারাটির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ | 
ইহা ব্যতীত এই সুত্রে এ অধ্যায়ের অন্তর্গত 39 (ড) ও 39 (ছ) ধারাও 
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উল্লেখ কর৷ প্রাসঙ্গিক | এ দুইটি ধারায় স্ুকূমার বয়স্ক বালক-বালিকাদের 
অর্থনৈতিক শোঘণ হইতে রক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25, 26, 27, 28 ধারা ) 

প্রাচীনকালে তারতবর্ধে নানা ধর্মসমপ্রায় বসবাস করিয়াছে । সেই 
কালে ভারতবর্ধে সকল ধর্মসঃপ্রদায়ের ধর্মচর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল | এই 
ক্ষেত্রে কোন বৈঘম্য দেখা দেয় নাই । এইব্নপ সুপ্রাচীন এঁতিহ্যের দেশে যে 
ধর্মীয় ও বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। 
প্রসঙ্গত: স্মরণীয় যে সংবিধানের মুখবন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সকল 
নাগরিকগণের ধর্ম, বিশ্বাস ও উপাসন! পদ্ধতি বিঘয়ে স্বাধীনতা সংরক্ষণ 
ভারতীয় গণতম্ত্বেরে অন্যতম উদ্দেশ্য (০ 980016 (০0 81] 165 ০1115510$ 
১০০১1109150 98100) 691157 2100 /0151)1])+1) | সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা মুখবন্ধে লিখিত 
আদশেরই অনুপস্থী | 

25 হইতে 28 ধারায় যে সকল নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে 
কয়েকটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে । (1) ভারতে সকল নাগরিক সমভাবে 
বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারী ; (2) বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস পাশাপাশি থাকিবে 
এবং নাগরিকের সমভাবে নিজ নিজ ধর্মমত পোঘণ করিবার স্বাধীনতা 
ভোগ করিবে ; (3) রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী নহে, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ ; অর্থাৎ 
রাষ্ট্র সমভাবে সকল ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিবে কিন্তু রাষ্ট্রেরে কোন ধরশ্ন 
থাকিবে না। 

সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীনতার অধিকার বলিতে তিনটি অধিকার বুঝায় ঃ 
(1) যে কোন ধর্মমত অবলম্বন করিবাব অধিকার ; (2) ধর্মমত অনুযায়ী 
আচার অনুষ্ঠান পালন করিবার অধিকার ; (3) ধর্ম মতানুযায়ী ধর্মপ্রচার 
করিবার অধিকার | সংবিধানে এই অধিকারগুলির কয়েকটি ব্যতিক্রম 
উল্লেখ করা হইয়াছে। জনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে, নীতিধর্ম বজায় রাখিবার জন্য 
এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে রাষ্ট যর্দি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহ হইলে 
সেই ব্যবস্থা সংবিধান বিরোধী বলিয়। গণ্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ধ্মীয় 
আচারের সহিত সংশ্লিষ্ট (ক) অর্থনীতি (খ) আয়-ব্যয় (8091706) (গ) 
রাজনীতি এবং (ঘ) অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা বিষয়ে রাষ্ট আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে | বলাবাহুল্য, এ সম্বন্ধে যে সকল, আইন পর্বেই প্রচলিত আছে 
তাহাও প্রযুক্ত হইতে থাকিবে । তৃতীয়ত, হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ 
জনসাধারণের ধমী় প্রতিষ্ঠান সমূহের সমাজকল্যাণ ও সংস্কার সাধনকয়ে রাষ্ট 
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আইন প্রণয়নের অধিকারী থাকিবে | . ইহ ব্যতীত এ ধরণের প্রতিষ্ঠান 
সমূহের ছ্বার শ্রেণী নিবিশেঘে উপরে উল্লিখিত সকল ধর্মাবলম্বীগণের জন্য 
উন্মুক্ত করিয়৷ দিবার ক্ষমত৷ রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে । ক্পাণ ব্যবহার 
করিবার অধিকারটি শিখদের ধর্মীচরণের অঙ্গ বলিয়া তাহাদিগকে কপাণ বহন 
(০8775) করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 26 ধারা অনুযায়ী প্রতি 
ধর্মসমপ্রদায়ের নাগরিকগণকে ধ্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা, পোঘণ 
ও পরিচালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাবর 
ও অস্থাবর সম্পত্তি আইনানসারে অর্জন, দখল ও পরিচালনের অধিকার 
সকল সমপ্রদায়েরর জন্যই, সংবিধান কতৃক সংরক্ষিত হইয়াছে । কিন্ত নিয়ম 
করা হইয়াছে যে, জনশ্ঙ্খলা, নীতিধর্ম ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন তাহারা 
মাঁনিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে । আরও বিধান করা হইয়াছে যে ধর্মাচরণ 
ও ধর্দ পরিচালনের জন্য কোন ধর্ম সংপ্রদায়কে কোন প্রকার কর দিতে 
হইবে না। 

বর্ম সম্পৃদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্বন্ধেও সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
কর। হইয়াছে । প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলি,যদি জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও 
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মাদি মানিয়৷ চলে, তবে ধর্মসংপ্রদায় নিজ নিজ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারে | কিন্ত যে সকল 
প্রতিষ্ঠান আংশিক ভাবে রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পায় সেই সকল প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে ধর্ম শিক্ষা দিতে হইলে যে সকল ছাত্রকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে 
তাহাদের অভিভাবকগণের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হয়। যদি কোন 
ছাত্রের অভিভাবক অনুমতি না৷ দেন তাহা হইলে এ ছাত্রকে ধর্নশিক্ষা 
লইতে বাধ্য করা নিঘিদ্ধ । আরও ব্যবস্থা হইয়াছে যে রা্টায় বিদ্যালয়ে 
ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলিবে না | কারণ রাষ্টেব কোন ধর্ম নাহ | কিস্ত যদি 
রাষ্ট্র পরিচালিত এমন কোন ধর্মীয় শিশ্ন প্রতিষ্ঠান থাকে, যাহা ধর্মীয় 
্থায়ীবৃত্তি (600০%0)071) বা ধ্মীয় গচ্ছিত সম্পত্তি (7850) তিত্তিক, 
তাহ। হইলে সেই প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে 
বাধা নাই | 


সাংস্কতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (29 ও 39 ধারা ) 
ভারতীয় ভূখণ্ডে বা তাহার যে কোন অংশে বসবাসকারী নাগরিকগণকে 
তাহাদিগের নিজস্ব ভাঘা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার 
সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে । ধর্ম, জাতি (2906), বর্ণ, ভাঘ। প্রভৃতির 
যে কোন একটির অজুহাতে কোন নাগরিককে রা পোঘিত বা রাষ্ট হইতে 
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সাহায্য প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা সংবিধান বিরুদ্ধ | ভাঘা বা ধর্মভিত্তিক সমস্ত সংখ্যালঘু সংপ্রদায়কে 
নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাপন ও পরিচালনের অধিকারও সংবিধান কর্তুক 
দেওয়া হইয়াছে ৷ সর্বশেঘে লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে 
আঘিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে, সংশিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান ভাঘ৷ বা! ধর্মভিত্তিক 
সংখ্যালঘুগণ ছারা পরিচালিত হইতেছে, এই কারণ দেখাইয়া অর্থসাহায্য 
দিতে প্রভেদমূলক ব্যবহার করিতে পারিবে না | 

ভারতীয় সংবিধানে যেমন স্পট্ত: সংখ্যালুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে, তেমন আমেরিকার সংবিধানে নাই । ভারতীয় 
সংবিধানের 29 ও 30 ধারার সহিত ব্রন্মদেশের, পশ্চিম জার্মাণীর 
ও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুরূপ ধাবাগুলির তুলনা করা চলে । 
বনের সংবিধানের 22 ধারা, আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের 42 ধারা এবং 
পশ্চিম জার্মানীর সংবিধানস্থ 111 ধারা সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
অধিকার সংক্রান্ত রক্ষাকবচ । কিন্তু উপরোক্ত তিনাটি সংবিধানে সংখ্যালঘুর 
সংজ্ঞা অনেকটা সংকীর্ণ, ভারতে তাহা ব্যাপক । ভারতে সংখ্যালধুগণের 
শুধু ধর্ম নহে, ভাঘা, বর্ণমালা এবং সংস্কৃতির তিত্তিতেও অধিকারগুলি 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই স্ত্রে সংবিধানের 347, 350, 
3504১ ও 350 3 ধারা কয়টি উল্লেখযোগ্য | 


সম্পত্তি বিবয়ক অধিকার (31, 31 (ক) 31 (খ) 
ও 31 (গ) ধারা) 

সংবিধান পরিঘদে সম্পর্তির অধিকার সম্বলিত 31 ধারাটিকে নানা' 
মতানৈক্য, বিরুদ্ধতা ও তর্ক-বিতর্কের সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 
আলোচনার পর শেঘপধায়ে যেরূপে ধারাটি গৃহীত হইয়াছিল, তাহাও সংবিধান 
প্রচলিত হইবার এক বৎসরেব মধ্যে 1951 সালে সংশোধিত হয় । তাহার 
পর 1955, 1964, 1971 এবং 1972 সালেও 31 ধারাটি সংশোধিত হইয়াছে। 
এই পাঁচটি সংশোধনের ফলে মূল 31 ধারাটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত 
হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে । 

মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের 19 (1) (চ) ধারায় সম্পত্তির 
মালিককে সম্পত্তি অর্জন, ভোগদখল ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া! 
হইয়াছে । 31 ধারায় এই অধিকারটির ব্যতিক্রম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 
আধুনিক রাষ্টু পুলিশ-রা্ট (2০1০5 91816) নহে ১ ইহা কল্যাণ-রাষ্ট্ 
€%/61015 51816)1 অর্থাৎ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাই' রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তবন্। 
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নয়, সর্বপ্রকারে জন-কল্যাণ সাধনই আধুনিক রাষ্ট্রের নীতি। রাষ্টের ও 
সমাজের প্রয়োজনে, জন-কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক সময় ব্ঞ্তিগত 
সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত কর! প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ব্রিটেন, আমেরিক। প্রভৃতি 
রাষ্ট্রে এইক্প ক্ষমত। রাষ্ট্র হামেশাই ব্যবহার করিয়া থাকে । ভারতীয় 
সংবিধান দ্বার রাষ্টরকে অনেকটা] অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 

31 ধারাকে কেন্দ্র করিয়৷ সংবিধান পরিঘদে' যেমন তুমুল বিতর্কের ঝড় 
উঠিয়াছিল তেমনি এ ধারায় প্রতিটি সংশোধন লইয়া আইন ও রাজনীতির 
বিতর্ক উদ্বেল হইয়া! উঠিয়াছে । ইহার কারণ কি? একদিকে দেশের 
বিপুল সংখ্যক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মমত্ব ও অধিকারবোধ 
অত্যন্ত স্ুগতীর ; অন্যদিকে সমাজতাগ্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত 
করিবার মানসিকতা স্ঠষ্ট হইয়াছে । এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সংঘাত 
আজ দেশে দেখা দিয়াছে । এখানে আরও একাটি কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন | 1936 সালে ফৈজপুর কংগ্রেস একটি প্রস্তাব মারফৎ পুরাতিন 
শোঘণ-ভিত্তিক ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার (44100109050 800. 1615991$৩ 
1200 (6006 8100 175$00016 99101%) আমুল পরিবর্তন করিয়া কঘকদের 
প্রতি ন্যায় বিচার দাবি করিয়াছিল | জওহরলাল নেহেরু 31 ধারাটি সংবিধান 
পরিঘদে উাপন করিবার সময় এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং 
বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস জমিদারী প্রথা রদ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে 
এবং সেই প্রতিশ্কতি কংগ্রেসফে মানিয়৷ চলিতে হইবে । 

31 ধারাটি সংবিধানে যে ভাবে প্রথমতঃ সন্লিবিষ্ট হইয়াছিল তাহ 
পাচটি সংশোধনের মধ্য দিয়! গুরুতরব্বপে পরিবতিত হইয়াছে । সম্পত্তি 
সম্বন্ধীয় অধিকার এই সকল সংশোধনের ফলে যে ক্বপাস্তর গ্রহণ করিয়াছে 
তাহা এইন্প ৫ 

(1) কেবলমাত্র আইনগত ক্ষমতার ব্যবহার ব্যতীত কেহ সম্পত্তির 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না । 

(2) কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রয়োজনের জন্যই সম্পত্তি অধিগ্রহণ 
কর! যাইবে । 

(3) সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

(4) এই ধারা অনুযায়ী যে আইন প্রণীত হইবে তাহাতে 
নিয়লিখিত ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে £ নিয়ম করিতে হইবে যে 
কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইলে, যে হুকুমনামা" সম্পত্তির মালিককে 
দেওয়া হয় তাহাতে সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় মোট টাকা, 
অথবা যে নীতি অনুযারী ক্ষতিপূরণ দেয়, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে | 


128 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


(5) যে আইন প্রণীত হয়, তাহাতে ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা কর৷ 
হইয়াছে তাহা পর্াপ্ত নহে, এই যুক্তিতে ব্রব্ূপ আইন আদালতের বিচারের 
বিঘয়বস্ত হইবে না। 

(6) সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণ সম্বন্ধীয় আইনে রাষ্টপতির সম্মতি 
আবশ্যক । 

(7) 1951, 1955 এবং 1964 সালের সংশোধক আইন দ্বারা বিধান 
কর] হয় যে, (ক) সম্পর্তি অধিগ্রহণ আইন মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে 
বলিয়৷ বাতিল হইয়৷ যাইবে না । (খ) কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ যদি 
আইনছার নির্ধারিত সবৌচ্চ সীমার নীচে থাকে তাহা হইলে এ জমি 
অধিগ্রহণের জন্য বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা কম 
হারে নহে। 

(8) 197] ও 1972 সালের সংশোধন দ্বারা স্থির হয় যে (ক) সম্পত্তি 
রাষ্রায়ত্তকরণ বা অধিগ্রহণের জন্য যে অর্থ দেওয়া হয়, তাহা যথোচিত 
নহে--এই যুক্তি গ্রাহ্য হইবে না | পূরে ০০101905860. বা ক্ষতিপবণ 
শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহ। তুলিয়া দিয়, “2 2120006 ৮1107 1779 
9১০ 26৫ ৮১ 9401) 18%/? অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যাহ! আইনের দ্বারা 
ধা হইবে তাহাই যথোচিত বলিয়৷ বিবেচিত হইবে | এই বিষয়ে 
আদালতেব কোন ক্ষমতা থাকিবে না | (খ) কোন রাজ্যের যদি ভূমি- 
সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা কোন আইন দ্বারা ভবিষ্যতে কমাইয়া দেওয়া হয়, 
তাহা হইলে নূতন সীমার উধে যে সব জমি থাকিবে তাহ রাষ্টায়ত্ত ব৷ 
অধিগ্রহণ কবিতে হইলে বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না | অর্থাৎ 
উপরোক্ত ?নং অনুচ্ছেদে যে নীতি লিখিত হইয়াছে, ইহার ছারা তাহার 
কিছুটা, পরিবতিত করা হইল । 

দেখা যাইতেছে পর পর পাঁচটি সংশোধনের মধ্য দিয়া সম্পত্তির 
অধিকার সন্বন্ধীয 31 ধারাটি মূলগত ভাবে পরিবতিত হইয়াছে । এখন 
সরকারকে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণের জন্য সম্পত্তির বাজার দর 
অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না|) বস্তত: ক্ষতিপূরণ কথাটি এ ধারা 
হইতে তুলিয়াই দেওয়। হইয়াছে । তাহার বদলে রাষ্টরকে আইনের দ্বারা 
দেয় অর্থের পরিমাণ স্থির করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । এই নীতি 
সন্বদ্ধে সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্প্রসিদ্ধ আইন-বিশারদ শ্রীএন্‌. এ. পাক্তিকভালা 
প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারটিকে প্রায় বাতিল 
করিয়। দেওয়৷ হইয়াছে, কারণ এখন নামমাত্র মুল্য দিয়। সম্পত্তি রাষ্টায়তত 
ব। অধিথহণ আইনসঙ্গত কর। হইয়াছে । অন্যাপক্ষে বল! হইয়াছে যে 
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আধুনিক ভারতীয় কল্যাণ-রাষ্ট্রকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া অত্যাবশ্যক ৷ নতুবা 
সমাজের মঙ্গলসাধন অসম্ভব হইয়। দাঁড়াইবে | বস্তৃত:ঃ স্বাধীনতার পরবর্তী- 
কালে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য তারতনাষ্ট্রকে 
সমাজ-কল্যাণ কল্পে প্রথমতঃ বাধ্য হইয়া তাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে 
হইয়াছে । পরে সমাজতম্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয় | 3] ধারাটির 
যে সকল সংশোধন হইয়াছে তাহাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জয়যাত্রাই সূচিত 
হইতেছে। 


মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক প্রতিকার 
(08161)6 (0 007096100110708] 7671601০9)--32 ধারা : 

মৌলিক অধিকারসমূহ অর্থহীন হইয়৷ যায়, যদি সেই অধিকারগুলি 
রক্ষার্থে কোন ব্যবস্থা না থাকে । সংবিধানের খসড়া প্রস্ততকারী কমিটির 
সভাপতি ডঃ আম্বেদকর সংবিধান পরিঘদে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা 
স্মরণযোগ্য । তিনি বলিয়াছিলেন যে যদি কেহ তাহাকে প্রশ করে 
সংবিধানের কোন্‌ ধারাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূণ, তাহা হইলে তিনি উত্তর 
দিবেন যে, 32 খারাটিই সববাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । তিনি এই ধারাটিকে, 
40115 525 9০0] 01 0172 ০0175016000010 00 005 5615 1960. 01 10-1 
অর্থাৎ “অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বলিত 32 ধারাটিই 
সংবিধানের সারাংশ ও প্রাণ” । কারণ অধিকার ব্যাহত হইলে তাহার 
প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকার একেবারেই মূল্যহীন 
ফাঁকা কথায় পরিণত হয় । *তাই 32 ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে যদি 
মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন অধিকারের উপর আক্রমণ আসে এবং 
অধিকার ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে যাহার অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে তাহার 
ন্বপ্রীমকোর্টের নিকট অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দরখাস্ত 
করিবার অধিকার আছে । সুপ্রীমকের্টি (সর্বোচ্চ আদালত) হাজিরকরণ 
(08585 ০91099), প্রত্যক্ষ আজ্ঞা (81410020005), নিষেধাজ্ঞা (1০1101- 
€0০০), অধিকার জিজ্ঞাসা (08০ ড/81180০), বিচার দলিল তলব (০০1010- 
18) প্রভৃতির যে কোন একটি ছকুমনামা ক্ষেত্রবিশেঘ বিবেচনা করিয়া 
উপযোগিতা অনুযায়ী জারি করিতে পারেন । এই হুকুমনামাগুলির পরিচয় 
“ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা শীর্ঘক অধ্যায়ে সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম 
কোর্টের ক্ষমত। শীর্ঘক আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে । পালামেণ্ট বা সংসদ 
এই ক্ষমতা আইন দ্বারা অন্য আঁদালতকেও দিতে পারেন | 32 ধার! 
অনুযায়ী হাইকোটের উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি রহিয়াছে । অধিকার ভঙ্গের 
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বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ও স্ুপ্রীমকোর্ট, এই দুইটির যে কোন একটিতে আবেদন 
করা যাইতে পারে । 

মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক প্রতিকার সম্বন্ধে কয়েকটি 
ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে £ 

(1) প্রতিরক্ষা বাহিনী ও জনশৃঙ্খলা রক্ষী কমীদের ক্ষেত্রে কি 
পরিমাণে এই বিধি প্রযুক্ত হইবে তাহা পার্লামেন্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে | 

(2) যদি কোথাও সামরিক আইন ঘোঁধিত হয় তাহা হইলে পার্লামেন্ট 
বা সংসদ আইন করিয়া সামরিক কমীগণকে 32 ধারায় উল্লিখিত প্রতি- 
কারাদির আওতা হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন | ইনৃডেমৃনিটি আইন- 
দ্বারা এইক্প করা হইয়া থাকে । 

(3) 359 ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা থাকা সময়ে রাষ্টপতি আদেশ- 
ঘোঘণা করিয়া 32 ধারার প্রতিকার ব্যবস্থা কার্ধকর করিবার জন্য 
আবেদনের অধিকারটিকে স্থগিত করিয়া রাখিতে পারেন । 

(4) 358 ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা থাকাকালে 19 ধারায় বিধিবদ্ধ 
স্বাধীনতার অধিকার সমূহকে সীমিত বা লংঘন করিয়া সংসদ আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে | 

এই চারটি ব্যতিক্রমই সমর্ঘনযোগ্য । কারণ সাধারণ অবস্থায় যে 
সকল অধিকার মানিয়া লওয়া যাঁয়, জরুরী অবস্থায় বাষ্ট ও জনসমাজের 
কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে সেই অধিকার কিছুটা খর্ব করা প্রয়োজন 
হইতে পারে। জরুরী অবস্থার স্থযোগ লইয়া আত্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় 
শত্রগণ অন্ধকার গোপন শুডঙ্গপথে দেশের সর্বনাশ সাধন করিতে নানা পদ্থা 
অবলম্বন করিয়া থাকে | অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ আইন জরুরী অবস্থায় 
প্রচলিত থাকিলে এই সকল অনিষ্টকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা অসম্ভব হইয়া 
উঠে। তাহাদের ঘড়যন্ত্র নিছফল করিয়া দিতে হইলে জরুরী ক্ষমতা 
আবশ্যক । তজ্জন্য সমস্ত গণতাপ্বিক সমাজে আপৎকালীন অবস্থায় শাসন- 
যন্তরকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ব্যজি-স্বাধীনতা সীমিত 
করা হয়। বিটেন, আমেরিকার যুজরাষ্ট প্রভৃতি গণতাঘিক দেশেও অনেকটা 
অনুরূপ বাবস্থা অবলগ্ধন করা হইয়৷ থাকে। তাই 32 ধারায় যে সকল 
ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা শুধু আবশ্যক নহে, অপরিহার্যও বটে। 


ঘাদশ অধ্যায় 
রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশ 


ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে সামাজিক, আথিক ও রাজনৈতিক 
ন্যায়াচরণ, স্বযোগের সমব্যবস্থা, মানবিক মর্যাদার সাম্যসাধন গণতান্ত্রিক 
ভারত রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া বণিত হইয়াছে । এই সকল আদর সংবিধান 
প্রণয়নকালে সম্পূণভাবে বিধিবদ্ধ ও র্লাপায়িত কর! সম্ভব হয় নাই । ভাবতের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা৷ তাহার কারণ | সংবিধান 
পরিঘদের সদস্যবৃন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে একই কারণে সরকারের পক্ষে 
মুখবন্ধে উল্লিখিত আদর্শগুলি অদূর ভবিঘাতেও রূপায়িত কব! সহজসাধ্য 
হইবে না। তথাপি তাহারা অনুভব কয্পেন যে এ সকল আদর্শ অনুযায়ী 
সীমিততাবে নৃতন সমাজের একটি পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী কর্মপদ্ধতি দেশবাসী 
ও শাসনযস্ত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করার আবশ্যকতা আছে । দেশবাসী এ 
পরিকল্পন। হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের 
প্রতিনিধিবর্গকে আদর্শ অনুযায়ী কার্ধে প্রণোদিত করিবে । উপরস্ত এ 
পরিকল্পনা শাসনব্যবস্থার দিগদর্শকরূপে কাজ করিবে । এই উদ্দেশ্য লইয়াই 
রাষ্্রীয় নীতি নির্দেশক চতুর্থ অংশটি সংবিধানে সংযোজিত হইয়াছে । রাষ্ট্রীয় 
নীতিসমূহ 37 হইতে 51 ধারায় বিবৃত করা হইয়াছে । এই অংশে যাহ 
লিপিবব করা হইয়াছে তাহা কোন আদালত কাধে পরিণত করিতে 
পারে না ; কিন্ত এই সকল নীতি দেশ শাসনের মূল নীতিরূপে গণ) হইবে 
এবং রাষ্ট্রের কতব্য হইবে এই নীতিগুলি যথাসম্ভব আইনে পরিণত করা 
(3? ধারা )। 


সংবিধান বণিভ রাগ্ঠ্রীয় নীতি নিরেশ 


সংবিধানে লিখিত এই নীতিগুলি রাষ্ট্রে কর্মক্ষেত্র অনুসাখে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, যথা, আথিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক নীতিসমূহ | এই জন্য 38 ধারায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ; 
“রাষ্ট্র চেষ্টত থাকিবে জনগণের কল্যাণের জন্য এমন একটি সমাজ গঠন 
এবং সংরক্ষণ করিতে, যাহার দ্বারা সামাজিক, আথিক ও রাজনৈতিক 
ন্যায়াচরণ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষিত হইতে পারে ।” 
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বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহার পর এগুলির মূল্যায়নের পরশ আলোচনা করা৷ 
যাইবে | 


নির্দেশাবলীর কার্ধকারিত৷ নানাব্ধপে সীমাবদ্ধ £-_ 

(1) আগেই বলা হইয়াছে যে সংবিধানের 3? ধারা অনুসারে চতুর্থ 
অংশের এই' নির্দেশাবলী কোনও আদালত বলবৎ করিতে পারে না । মনে 
রাখিতে হইবে যে মৌলিক অধিকারগুলি (50150 210510621 [181)05) সন্বন্ধে 
আদালতের এই ক্ষমতা আছে এবং সেইসব অধিকার লজ্ঘিত হইলে আদালত 
অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থা লইতে পারে | অর্থাৎ এই নির্দেশাবলী 
যদি মানা না হয় তাহা হইলে নাগরিকের। আদালতের সাহায্য পাইবে ন। 
কিন্ত মৌলিক অধিকার যদি না মানা হয় তবে তাহারা আদালতের সাহায্যে 
অধিকার বলবৎ করিতে পারে | 

(2) নির্দেশাবলী অনুযায়ী যদি আইন বিধিবদ্ধ হয় তবেই মাত্র 
আদালতের দ্বারা বলবৎ যোগ্য অধিকার জন্মাইবে ৷ বলা বাছল্য, এই আইন 
কেবলমাত্র উপযুক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা সম্পন্ন আইন সভাই বিধিবদ্ধ 
করিতে পারে । 

(3) আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নির্দেশাবলীর সহিত যদি 
কোনও আইনের বৈপরীত্য দেখা যায়, তথাপি আর্দালত তেমন আইনকে 
অবৈধ ঘোঘণ। করিতে পারে না। কিন্তু মৌলিক অধিকারাবলীর সঙ্গে 
অনুরূপ তাবে আইনের বিরোধ দেখা গেলে সেই আইন আদালত অবৈধ 
বলিয়। গণ্য করে। 

(4) যদি মৌলিক অধিকার এবং এই নিরদেশাবলীর মধ্যে বিরোধ দেখা 
যায় তবে মৌলিক অধিকারকেই অক্ষুগ্র রাখিয়৷ নির্দেশাবলীকে গৌণ জ্ঞান 
কর। সংবিধান সম্মত পন্থা | 1951 সালে এই বিঘয়ে 5685 ০01 790195 
15, (0০. 10919178027) 19515 মামলায় সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচারপতি 
সুধীরঞ্জন দাশ রায় দান কালে বলেন 2 “175 1011606159 7১110010199 ০ 
91366 7১011051890 1০ ০০007700271 1010 50510181% 10 119 
০1881006701 70008109016] [1805+- 37 ধারা অনুসারে রাষ্ট্রনীতি 
বিঘয়ক নির্দেশাবলী আদালত দ্বারা বলবৎ যোগ্য নয় এবং সংবিধানের 
তৃতীয় অংশের (07090067091 [২12)05) উপর প্রাধান্য লাভ করিতে 
পারে না। এই রায়দানের পরেই 1951 সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধন 
(41960010011) দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য বিশেঘ ব্যবস্থা এবং 
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ভূসম্পতি রাষ্ট্র কতৃক অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ ক্ষমতা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। 15711 সালের সংবিধানের চতুবিংশতিতম সংশোধন আইন অবস্থার 
আরও পরিবতন করে | 13 (2) ধারায় সংবিধানে লিখিত আছে যে, 
মৌলিক অধিকারাবলীকে লঙ্ঘিত করিয়া যর্দি কোনও আইন বিধিবদ্ধ হইয়। 
থাকে তবে তাহা বাতিল বলিয়৷ গণ্য হইবে । চতুবিংশতিতম সংশোধন ্বারা 
এই বাধ দূরীতৃত হয় । চতুবিংশতিতম সংবিধান সংশোধন আইনের বলে 
পার্লামেন্ট এখন রাষ্ট্রের নীতি নির্দেশক অংশে লিখিত যে কোন আদশ 
আইনে পরিণত করিতে পারে । এ্রইকপ আইন যদি কোন মৌলিক 
অধিকারের পরিপন্থী হয়, তাহাতেও এরূপ আইন অসিদ্ধ হয় না। 

রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলীর সার্থকত| £ মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রনীতি 
বিঘয়ক নির্দেশগুলির কার্যকারিতা এইতাঁবে সীমাবদ্ধ হইলেও এগুলির নান। 
সাথকতা আছে, যথা__ 

(1) সংবিধানে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশ দেওয়া আছে নীতি নির্ধারক 
বা আইন প্রণেতাদের উদ্দেশে । আদালপত আইন প্রয়োগকালে নির্দেশসমূহ 
বলবৎ করিতে পারে না বটে, কিন্ত আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য হইবে নির্দেশ 
অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও তাহার দ্বার আদর্শের বূপায়ণ | সংবিধানের 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংশোধন কিছুটা এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল । 

(2) যদিও নির্দেশগুলি আদালতে বলবৎ যোগ্য নয় তথাপি, সংবিধান ও 
আইন ব্যাখ্যা করিতে আদালত নির্দেশগুলির ছার! প্রভাবিত হয় | বিহারে 
জধিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন ও কেরলের শিক্ষা বিঘয়ক বিল সম্বন্ধে 
বিচারকালে স্প্রীমকোর্ট মত প্রকাশ করেন যে সামাজিক স্বার্থে প্রণীত এই 
সব আইনের ব্যাখ্যা ও বৈধতা-বিচার সংবিধানের রাষ্রনীতি বিষয়ক 
নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করা দরকার | প্রশ্ন যদি এই হয় যে “জনস্বার্থে! 
(990110 70010০95) জমিদারি অধিগ্রহণ কর হইতেছে কিনা ? তাহা হইলে 
সংবিধানের একটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নিরর্শ স্মরণ করা দরকার, যথা, 
“ধন উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন ধন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত না 
হয়'। (39 খে) ও 39 (গে) ধারা) ; জমিদারী অধিগ্রহণকে এই নির্দেশ বূপায়িত 
করার উপায় হিসাবে “স্বজনের স্বার্থের” অনুকূল বলা যায়; সুতরাং 
জনি অধিগ্রহণ আইনসম্ঘত কেন না সংবিধানে (ধারা 31 (2)) 
“জনস্বার্থে রাষ্ট্র কতৃকি নাগরিকের সম্পত্তি দখল আইনসম্মত | বিহারের 
জমিদারি উচ্ছেদ আইন এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট বৈধ ধোঘণা 
করে। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় ঃ “ভূসম্পত্তির উপর রা্টের 
মালিকানা ও কর্তৃত্ব বাষ্্রুনীতি বিঘয়ক নির্দেশাবলী ব্মপায়িত করার জন্য 
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নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহা সর্বজনের স্বার্থে ভির আর কিছু নয়।? 
(90819 ০01 311091 ৮5. 88106910121 9111610, (1962) |: 

(3) প্রকৃতপক্ষে নির্দেশাবলীসহ সমস্ত সংবিধানের মুলে যে সকল 
আদর্থ আছে তাহার সামগ্রিক ও সামঞ্্যপূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে | 
'আপাত-দৃষ্টিতে যদিও বলবৎ-যোগ্য না হওয়ায় নির্দেশগুলি অপেক্ষাকৃত 
মূল্যহীন, তথাপি এগুলির প্রভাব আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগে যতদূর আছে এবং 
মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধির সহিত এই নির্দেশাবলীর যতদূর সঙ্গতি 
স্থাপন করা যায়, ততদবই নির্দেশাবলীর বাস্তব সার্থকতা | যদি রা 
জনকল্যাণকারী কাধক্রম গ্রহণ করে, তাহা হইলে ব্যট্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ, একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও সর্বজনের 
স্বার্থ ইত্যাদির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে 1 সেই ক্ষেত্রে উচিত এ- 
জাতীয় বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্টনীতি বিষয়ক নির্দেশ ও আদালতে বলবৎ- 
যোগ্য বিধিবিধানের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করা : অর্থাৎ সশবিধানের 
মৌল আদর্শকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করাই উচিত | 1949 সালে বোম্বাই 
রাজ্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিঘিদ্ধ করিয়া একটি আইন পাশ করে! এই 
আইনেব বৈধ৩| বিচার করিবার জন্য স্থুশ্রীম কোর্টে মামলা উত্থাপিত হয় | 
বিচারপতি ফজন্‌ আলী এই মোকদ্দমার রায়-এ মন্তব্য করেন £ [0 )002108 
(06 168901180167653 01 111৩ 17951110110105 170000960 19 (06 ১০, 
0116 1085 (09 798] 111 10170 (1)6 10176061%6 19110010016 ০ 9৫815 
০11০১ 56৫ 00111) 17) 4/১70016 47, ০01 006 00199110901017, (নিতো 
ব15015/21]1 73015018 )5. 91766 01 801702$, 1951) । অর্থাৎ যে 
সকল নিঘেধ এই আইনে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বৈধ কি না-বিচার 
কগিতে হইলে, এই আইনটির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে নীতি 47 ধারার কথা 
মনে রাখিতে হইবে। এ ধারায় মোটামুটি ভাবে বল হইয়াছে যে মাদক 
দ্রব্য বা পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বলিয়া কেবলমাত্র ওঁধধে ব্যবহার 
করা উচিত; অন্যভাবে নহে। বিচারপতি ফজল্‌ আলী এই স্থানে 
সংবিধান এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষাকে গুরুত্ব 
দিয়াছেন এবং আইনের ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতিটির (47 ধারা) উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছেন । কারণ এইস্বলে রাষ্্রীয় নীতি নির্দেশের 
সহিত বিধানমওলীর আইনের কোন বিরোধ নাই বরং দুই-এর সঙ্গতি 
রহিয়াছে | 


2 5.০. [0,451 £13159 ], 8190 &7, 78658 91 
2 5, 0. ৪৮682 (1951) ০0. ০. 308(579) 
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অনেক কারণে সংবিধানের চতুর্থ অংশের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে 
পমাঁলোচনা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, অনেকে মনে করেন যে নির্দেশগুলি 
পশ্চিমের কিছু রাজনীতিবিদদের প্রভাবের ফল এবং অন্ত:সারশূন্য । জেনিংস 
বলিয়াছেন যে এখানে ফেবিয়ন সমাজবাদের (580187, 9০9০1811501) প্রভাব 
স্পষ্ট |: জাতিসংষের চারার ও বিশ্বমানবের অধিকার বিষয়ক ঘোঁধণা 
(0101%5521 106018178000. 07 [7010010 ]২181769) দুইটিও বোধহয় 
সংবিধান প্রণেতাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল ; চার্টারটি আলোচিত 
হইতেছিল ভারতে সংবিধান প্রণয়ন-কালেই | তাছাড়া সংবিধান পরিঘদ 
কতৃক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কিছু নির্দেশ সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবর্টিতে 
নি:সন্দেহে আইরিশ গণতন্ত্রের সংবিধানের অনুরূপ একটি অংশের প্রভাব 
দেখা যায়। এই সকল কারণে অনেকে মমে করেন যে, নির্দেশাবলী নিছক 
অনুকরণ স্পৃহার ফল। দ্বিতীয়তঃ বল। হইয়াছে যে, এই নীতি নির্দেশগুলি 
আদালতে বলবৎ-যোগ্য নয় বলিয়া মূল্যহীন । এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচন৷ 
করা হইয়াছে । 

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক পরি- 
প্রেক্ষিতে নীতি নির্দেশগুলি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ৷ নিদিষ্ট আদর্শগুলি 
নিবাচিত জন প্রতিনিধিদের পক্ষে উপেক্ষার বস্তব বলিয়া গণ্য হয় নাই। 
অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধান সভা আইন প্রণয়ন করিয়া নির্দেশ 
শীতিগুলিকে কাধকর করিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ দূর্বল ও অনন্ত শ্রেণীর 
অধিকাররক্ষা, মাদক দ্রব্য বর্জন, জমিদারী উচ্ছেদ, রাষ্ট্র কর্তক শিল্প অধিগ্রহণ 
বা রাষীয়ত্তকরণ প্রসৃভির উল্লেখ করা যাইতে পারে । আদালতের 
ঘারা আইনবিধির ব্যাখ্যা সদ্বন্ধেও একই কথা বলা চলে । আবও মনে 
রাখা প্রয়োজন যে সংবিধানের এই অংশ কেবলনাত্র অনুকরণ স্পৃহা বা 
পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল নয়। এরূপ প্রভাব থাকিলেও উহাই নীতি-নির্দেশ 
লিপিবদ্ধ করার একমাত্র কারণ নয় । 1935 সাল হইতেই ভারত শাসন 
আইন (00561710610 ০৫ [10018 4১০6, 1935) অনুসারে ব্িটিশ সরকার 
নির্দেশ পত্র (01502010৩7015 ০1 [0511001102) দ্বারা রাষ্ট্রনীতি নিদিষ্ট করিতে 
পারিতেন | সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা শ্রীআম্বেদকর বলেন যে চতুর্থ 
অংশের নির্দেশগুলি 1935-এর আইনের এ নির্দেশপত্রের ছারা প্রভাবিত | 
তাহ ব্যতীত নির্দেশাবলীর অন্তর্গত অনেক নীতি বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারণ। 
প্রসূত এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ( বিশেষতঃ মহাদ্ব। গান্ধীর ) 


2. 3 00151010176 : 501 00101:8065150108 01105 1701217 0012.9610001092 
(1958), ০০16 7. 
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আদর্শ প্রভাবিত £ যথ।, গ্রাম পঞ্চায়েৎ দ্বারা স্থানীয় শাসন, মদ্যপান নিবারণ, 
কুটির শিল্পের প্রসার ইত্যাদি । সুতরাং সংবিধানের নীতি নির্দেশগুলিকে 
পাশ্চাত্য আদর্শের বুলি বলিয়া উড়াইয়া৷ দেওয়া চলে না। এ নির্দেশগুলির 
পথে যদিও ভারত বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি উহাদের আদর্শগুলিকে 
অবহেল৷ করা ভুল হইবে । 


রাষ্ত্রীয় নির্দেশ নীতির রূপায়ণ 


সংবিধান প্রবাতিত হইবার পর 25 বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই 
'অনতিদীর্ঘ সময়ে নির্দেশ নীতিগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক কতদর পযন্ত কার্ষে পরিণত 
করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক । এই নীতিগুলি বূপায়িত 
করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন ভারত এখনও দে অর্থ এ খাতে ব্যয় 
করিতে সমর্থ নহে । মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বাধীনতার প্রারম্ভে ভারতের 
অর্থনীতি অত্যন্ত দূর্বল ছিল । এই কয় বৎসরে শিল্প ও কৃঘির উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি অনেক পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে । 
কিন্তু এখনও ভারতের অবস্থা এমন নহে যে নির্দেশমূলক নীতিগুলি 
ব্যাপকভাবে রূপায়িত করা যাইতে পারে ৷ যে সকল বাধা রাষ্ট্রের সন্পুখে 
উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটি প্রধান বাধা হইতেছে জন-সংখ্যার অতি- 
মাত্রায় বৃদ্ধি । বধিত জন-সংখ্যার সহিত আঘথিক উন্নতি তাল রাখিয়। 
চলিতে পারিতেছে না । 

বিটিশ যুগে যে অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল তাহার বিরাট 
পরিবতন না করিতে পারিলে রাষ্ত্ীর নির্দেশ নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্ষে পরিণত 
করা সম্ভব নহে। শান্তিপূণ গণতান্ত্রিক প্রথাঁয় অল্পকালের মধ্যে এই পরিবর্তন 
আনা সম্ভব নহে'। গণতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা £ এই 
পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থা ভারত গ্রহণ করিতে পারে না । ইতিহাসের অভিজ্ঞতা 
হইতে দেখা গিয়াছে যে, হিংসাত্বক পথে সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তন করিলে 
প্রকৃত সাম্য প্রতিষিত হয় না। মুষ্টিমেয় একদলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় 
মাত্র। এই সকল কারণে নাষ্টীয় নির্দেশ নীতি রূপায়ণ খুব বেশী দূর অগ্রসর 
হইয়াছে বলা চলে না। তবে যে সকল পম্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহা নিরাশাবাগ্ক নহে | 

38 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট এমন সমাজ-ব্যবস্থা স্বাপন করিবে 
যাহার ফলে দেশে সত্যকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। রাষ্টু 
সমাজতগ্তের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে কিন্ত এই পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া 
সম্ভব হয় নাই। তবে সমাজতস্ত্রের ভিত্তি দেশে স্থাপিত হইয়াছে বল! যাইতে 
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পারে | শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের সাবিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত 
হইয়াছে । মৌলিক শিল্পগুলির লক্ষণীয় অংশ রাষ্টরায়ত্তে আসিয়াছে । লৌহ, 
কয়লা, সার, ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্প, বীমা ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের 
পরিচালনা ও মালিকানায় চলিতেছে । একচেটিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার 
বন্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়ছে। শ্রমিক ও কৃষকগণের এবং 
অর্থনৈতিক দিক হইতে দুর্বল ও শোঘিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে নান৷ প্রকার 
আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে শ্রমবিরোধ আইন, 
বোনায়্‌ আইন, ফ্যাক্টরী আইন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন, সামাজিক নিরাপত্তা 
আইন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নরনারীর সাম্য ও নারী এবং 
শিশুদের জন্য বিশেষ কল্যাণমূলক ব্যবস্থার দিকেও রাই দৃষ্টিপাত করিয়াছে । 
অনেক রাজ্যে বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিবর্গকে আথিক সাহায্য দানেরও সূচন৷ 
কর! হইয়াছে । মানিয়া লইতে হইবে যে নিয়োগের অধিকার ও বেকার 
ভাতা প্রভৃতি সুবিধাদানের সুযোগের দ্বার সরকার এখনও উন্মুক্ত করিতে 
পারে নাই কিন্তু আথিক উন্নতি আরও অগ্রগতি লাভ না করিলে তাহ। 
সম্ভব হইবে না। 

ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্ষস্ত বালক-বালিকাদিগের জন্য 
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও প্রবতিত হয় নাই সত্য, 
তবে শিক্ষা খাতে সরকার ব্যয় বাড়াইয়া চলিয়াছেন এবং দেশে সাক্ষর 
ব্যক্তির সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে বাড়িয়৷ গিয়াছে । তপশীলীজাতি ও তপশীলী 
আরিবাসীগণের উন্নতির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আগ্রহের লক্ষণ সুস্পষ্ট । 
চাকবী, শিক্ষা এবং পার্লামেন্ট ও বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে তাহারা 
বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে । 

জাতীয় খাদ্যে পুষ্টির অভাব দূর করিবার জন্য গবেষণা-সংস্থা স্থাপিত 
হইয়াছে । জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রতি রাজ্যে বৎসর বৎসর বধিত হারে অর্থ- 
ব্যয় করা হইতেছে। গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্রগুলি জনসেবায় খ্বতী রহিয়াছে । 
গ্রামীন স্বায়ত্বশাসন আইন প্রতি রাজ্যেই পাশ হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদিগকে 
দেশ গঠনে অংশ দেওয়া হইয়াছে | গ্রামীন শিল্পের উন্নতির জন্য সবভারতীয় 
খাদি বোর্ড, সর্বভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া 
চলিয়াছে। কৃষির উন্নতি ও গৃহপালিত গবাদি পশুর উন্নতি বিধান বিঘয়ে 
সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা লইয়াছে। সেচ, উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ, 
সার, ট্র্যাকটার দ্বারা চাঘের ব্যবস্থা প্রভৃতি ; পশ্ড চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক 
পশু-প্রজনন পদ্ধতি এই বিঘয়ে লক্ষণীয় | 

হিন্দু কোড আইন পাশ করিয়া সমস্ত হিন্দু সমাজের জন্য একই সাম্য- 
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নীতি ভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন (0675028] 18%) স্থাপনের পথে দেশ 
অনেকট। অগ্রসর হইয়াছে | লক্ষণীয় যে রাষ্ট্রীয় নিদেশ নীতি অন্ুপারে 
রা, দেশের চারুকলার উন্নতি বিধানের জন্য ও জাতীয় এতিহ্যমূলুক 
পূরাকীতি সংরক্ষণের জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় চারুশিল্প 
এ্যাকাডেমী, সাহিত্য এ্যাকাডেমী প্রভৃতি এই প্রচেষ্টার নিদর্শন । সর্বশেষে 
5] ধারায় যে শান্তি ও বিশৃভ্রাতৃত্বমূলক আন্তর্জীতিক নীতি লিপিবন্ধ কর৷ 
হইয়াছে, তাহাও নিষ্ঠার সহিত ভারত অনুসরণ করিতেছে । 

রাষ্ট্রের সাফল্য বিপুল নহে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতির অন্তভত্ত 
প্রায় প্রতিটি নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র কিছু না কিছু কাজ করিয়াছে । যাহার! 
আশা করে যে 25 বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পৃণভাবে রূপায়িত করা 
উচিত ছিল, তাহাদের বাস্তবের সঙ্গে যোগ নাই | স্মরণ করা কর্তব্য যে 
রাষ্ুকে এই 25 বৎসরের মধ্যে চারিটি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। 
তাহ। ছাড়া, নানা সামাজিক-রাজনৈতিক বাধা রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত 
করিয়াছে। এই সকল কারণে নীতিগুনির আশানুবপ বূপায়ণ সম্ভব লয় 
নাই | কিন্ত যাহ] হইয়াছে তাহ প্রশংসার দাৰি রাখে । 


 ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
ইউনিয়নের শাসন বিভাগ 


ক্যাবিনেট সরকার বনাম রাষ্ট্রপতি শাদিভ সরকার 

ভারতীয় ইউনিয়নের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিটেনের দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট 
ধরনের হইবে, কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্্পতি-শাসিত হইবে, 
এই প্রশ্টি লইয়া সংবিধান পরিঘদে মততেদ্ন উপস্থিত হয়। যাহার! দ্বিতীয় 
ধরনের শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন তাহারা বলিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতি- 
শাসিত বাবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণ কত্তৃক গণতাঘ্ত্রিকতাবে নির্বাচিত হন। 
সুতরাং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় | দ্বিতীয়তঃ, ভারতে 
প্রশাসন-যস্ত্রের স্থায়িত্বও প্রয়োজন । কারণ বিশৃঙ্খল স্যষ্টির শক্তিগুলি 
ভারতে সক্রিয় । রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রথায় রাষ্ট্রপতি নিদিষ্ট কয়েক বৎসরের 
জন্য নিজ আসনে অধিষিত থাকেন | ইহ্ণার ছারা শাসন-ব্যবস্থা কিয়ৎ 
পরিমাণে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। 
ভারতের পক্ষে এই প্রশাসনই আবশ্যক | অন্যপক্ষে কে. এম. মুন্সী 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বলেন যে ভারতবাসীগণ বঝিটেনের ক্যাবিনেট প্রথার 
সহিত পরিচিত। 1919 সাল হইতে কিছুটা দায়িত্বশীল ধরনের সরকার 
ভারতে প্রবতিত হইয়াছিল । 1935 সালের ভারত শাসন আইন ছারা এই 
নীতি আরও সম্প্রসারিত কর! হয়। কংথেস দীর্ককানল হইতে ডোমিনিয়ন 
ধাচের শাসনব্যবস্থা দাবি করিয়া আসিতেছিল। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে 
ক্যাবিনেট প্রথাই প্রচলিত। ম্ুুতরাং ভারতীয় রাজনৈতিক এতিহ্যের 
সহিত ক্যাবিনেট পন্থী প্রশাসন যুক্ত হইয়৷ গিয়াছে । এই এতিহ্য পরিত্যাগ 
করিয়া নৃতন আদশের দিকে ছুটিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না | জওহরলাল 
নেহেরুও এই মতাবলম্বী ছিলেন | বস্ততঃ, সংবিধান পরিষদের বিরাট 
সংখ্যক সদস্যগণই এই' মত সমথন করেন এবং ক্যাবিনেট সরকার গঠনের 
প্রস্তাব পরিঘদে' গৃহীত হয়। 


ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্থান 
ক্যাবিনেট ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী সংসদের নিমুপরিঘদের 
সংখ্যাগুরু সদস্যগণের সমথনপুষ্ট ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী পরিঘদই প্রকৃত শাসন 
ক্ষমতার অধিকারী হইয়৷ থাকেন । এই মন্ত্রী পরিষদ সংসদের নিয়ুতম 
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সতার নিকট দায়িত্বশীল । অর্থাৎ তাহাদের স্থায়িত্ব সংসদের এ সভার 
অধিকাংশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহারা অধিকাংশের ভোটে 
পদচ্যত হইতেও পারেন | অথচ প্রশাসন ব্যবস্থার একটি অভঙ্গ ধারা- 
বাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক | ব্রিটেনে এই ধারা-বাহিকতা রক্ষা করেন 
রাঁজা বা রানী। ভারতে রাষ্ট্রপতি এই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন । 
সংবিধানের 51 (1) ধারা অন্সারে সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির 
হাতে ন্যস্ত হইয়াছে । ব্রিটেনের রাজা! বা রানীর ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি 
প্রকত ক্ষমতার অধিকারী নহেন | নামে মাত্র তিনি সর্বাধিক প্রশাসনিক 
ক্ষমতার অধিকারী, কিন্ত তিনি সব কিছুই, করেন ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী- 
পরিঘদের উপদেশ-অন্যায়ী | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
স্বিস্তর-বিভক্ত | সত্যকার ক্ষমতার অধিকারী ক্যাবিনেট | তাহাদিগকে 
(২98] 78%০০1৮৩) বা প্রকৃত প্রশাসকমণ্ডলী বলা যাইতে পারে । 
রাষ্টপতিকে 50008] 8560061$০ বা আন্ষ্ঠানিক ব৷ বাহ্যানুষ্ঠানরত প্রশাসক 
বলিয়া অভিহিত করা যায় । 


রাষ্ট্রপতির নির্বাচন 

পরোক্ষ নির্বাচন ১ রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পার্লামেটের 
বা কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভার নিবাচিত 
সদস্যগণ ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত একটি 
নির্বাচন সংস্থা (61501078] 0011686) রাষ্টপতিকে নির্বাচন করে | সংবিধান 
পরিঘদে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে রাষ্টপতির নাগরিকগণের 
প্রত্যক্ষ তোটে নির্বাচিত হওয়৷ বাঞ্চনীয় । কিন্ত দুইটি কারণে এই প্রস্তাব 
গ্রাহ্য হয় নাই । প্রথমতঃ, ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে রাষ্টপতির প্রত্যক্ষ 
নিবাচন নানা জটলতা৷ ও বিশ্জ্খল। স্্টি করিতে পারে | দ্বিতীয়তঃ, যদি 
রা্রুপতি নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন তাহ। হইলে তিনি দাবি 
করিতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের সদস্যগণ অপেক্ষা তাহার 
পশ্চাতে জনগণের বেশী সমর্থন রহিয়াছে । কারণ প্রত্যক্ষ নিবাচন 
পদ্ধতিতে তিনি সমগ্র জাতি দ্বারা নির্বাচিত হইতেছেন রাষ্পতিরূপে । 
প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রত্যেকে নির্বাচিত হইতেছেন একটিমাত্র 
নিবাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাগণ কর্তৃক কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের সদস্য 
হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী ৰা ক্যাবিনেট সদস্যরূপে নহে | এ সকল দায়িল্বপূর্ণ 
পদে' তাহার। নিযুক্ত হইতেছেন কারণ পার্লামেণ্টে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
রহিয়াছে তাহারা সেই দলেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । সুতরাং রাষ্ট্রপতির, 
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ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন গৃহীত হইলে সঙ্গততাবে মনে করা যাইতে পারে যে 
রাষ্ট্রপতির তুলনায় তাহাদের পশ্চাতে প্রত্যক্ষ জনসমর্থন খুবই সামান্য । 

এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের 
প্রবলতর প্রতিছবন্দীরূপে দাঁড়াইতে পারিতেন | ইহাতে একদিকে রাষ্টপতি 
এবং অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী 'ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সত্ধর্ধ হইবার সম্ভাবনা 
দেখা দিতে পারিত। এই সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দিতা এডাইবার জন্য রাষ্রপতির 
পরোক্ষ নিবাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বস্ততঃ রাষ্টপতি শাসিত 
(65105710191 টি) 0100৮101061) রাষ্ট্রে রাষ্টপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
সমীচীন বিবেচিত হইতে পারে । কিন্তু সংসদীয় (১9111810577) 
প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন বাঞ্চনীয় নহে । এইসকল কারণেই 
সংবিধান পরিঘদে স্ব্পসংখ্যক সদস্যগণ সমধিত প্রত্যক্ষ নিবাচনের প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য হইয়] যায় । 


পরোক্ষ নির্বাচন পন্ধতি 

নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মূল নীতি অনুস্থত হইয়াছে । সেই 
নীতিটি হইল সাম্য | এই নীতি কার্ষে পরিণত করিবার জন্য দুইটি 
নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে | প্রথমতঃ-_রাষ্টপতির নিবাচনের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন রাজ্যের ভোটদান অধিকারের আনুপাতিক মান একই রক্ষিত 
হইয়াছে । তবে জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের সংখ্যা 
কম বা বেশী হইতে বাধ্য, কিন্ত আনুপাতিক সমতা রাখিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলির দেয় ভোটসংখ্যা ও কেন্দ্রীয় 
পালামেণ্টের দেয় ভোটসংখ্যা আনুপাতিকভাবে একই হইতে হইবে । 
একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে এই জটিল নীতিত্বয় কাধে পরিণত করা 
হইয়া থাকে । 

(ক) প্রথমতঃ, রাজ্য বিধান সভীর প্রতিটি ভোটারের প্রদত্ত ভোটের 
সংখ্যাগত মূল্য নিরধারণ করিতে হইবে । প্রতি রাজোর বিধানসভার 
নির্বাচিত সদসাগণই ভোটের অধিকারী হইবেন । এই উদ্দেশ্যে রাজোর 
মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভার ভোটদাতাগণের সংখ্যা্ধারা ভাগ করিতে 
হইবে | ভাঁগফলকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে । শেষোক্ত 
তাগফল যাহা হইবে তাহাই বিধানসভার প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের 
মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু শেঘোক্ত ভাগের সময় যদি' দেখা যায় 
যে 500 বা তাহার অধিক ভাগশেষ থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইলে শেঘোজ 
ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করিতে হইবে | 
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(খ) পার্লামেণ্টের প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যাগত মূল্য 
নির্ধারণ : 

সমস্ত রাজ্যে বিবানগতার নিবাচিত সদস্যগণের পূর্ব হিসাব অনুযায়ী 
মোট তোট সংখ্যার মূল্য যোগ করিয়া, তাহাকে পার্লামেণ্টের নিবাচিত 
সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হইবে । যাহা ভাগফল হইবে 
তাহাই পার্লামেণ্টের প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যা বলিয়। 
বিবেচিত হইবে । যদি ভাগশেষ অর্ধেক ব! তাহার বেশী হয় তাহা হইলে 
তাগফলের সহিত এক যোগ করিয়া পালামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের 
প্রদত্ত ভোটের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে । নতুবা ভাগফলকেই নিণায়ক 
বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে | 

ধরিয়। লওয়৷ যাক যে একটি রাজ্যের জনসংখ্যা 44439840 এবং এ 
রাজ্যের বিধান সভার সদস্য-সংখ্যা 270 | তাহ। হইলে উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী 
আমাদের উদাহরণে হিসাবটি এইরূপ দাঁড়াইবে, যথা £-_ 

(ক) 44439840 € রাজ্যের জনসংখ্যা ) _164592 

270 (বিধান সভার নিবাচিত সদস্য সংখ্যা ) 

এই ক্ষেত্রে তাগশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না৷ ; 

(খ) এই ভাগফল 164592 কে 1000 দিয়া ভাগ করিতে হইবে । 
ভাগফল হইল 164 | যেহেতু সুতি, $-এর চেয়ে বেশী, সেইহেতু 
এই হিপাবে উহাকে 1 ধরিয়া লইতে হইবে । অথাৎ ধরিয়া লইতে 
হইবে যে ভাগফল 164-4-1-165 । সুতরাং উল্লিখিত রাজ্যের বিধান সভার 
প্রতি নিবাচিত সদস্য রাষ্ট্রপতি নিবাচনে যে ভোট দিবার অধিকারী তাহার 
সংখ্যাগত মূল্য হইল 165 ; 

(গ) বিধান সভার নিবাচিত সদস্য সংখ্যা 2701 নুতরাং উদাহরণে 
উল্লিখিত রাজ্যে মোট ভোট সংখ্যা হইবে 165১270-544550 1 এইবপে 
উপরে বণিত নিয়মানুসারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিধান সভার নিবাচিত 
সদস্যবৃন্দের ভোট সংখ্যার হিসাব করিতে হইবে । তাহার পর প্রথমোভ্ 
রাজ্যের মোট ভোট সংখ্যা 44550-র সহিত অন্যান্য রাজ্যের মোট ভোট 
সংখ্যাগুলি যোগ করিতে হইবে । এইরূপে ভারতে সকল বিধান সভার 
সদগ্যগণের মোট ভোটের সংখ্যাগত মূল্য নির্ধারিত হইল ; 

(ঘ) এখন ধরিয়া লওয়৷ যাক্‌ যে এই যোগফলাটি 574700 | এই 
যোগফলটিকে পালামেণ্টেয় মোট সদস্য সংখ্যা ছার ভাগ করিতে হইবে । 
যদি পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা 750 হয়, তাহ! হইলে নিয়লিখিতভাবে 
হিসাব কঘিতে হইবে, যথা £ 
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750 

--766-্ঘ | যেহেত শু, ঠহুএর চেয়ে কম, সেইহেতু এ ভগ্রাংশ 
সম্পূর্ণভাবে বাদ যাইবে । সুতরাং ভাগফল 766 বলিয়৷ গ্রহণ করিতে 
হইবে | ইহাই পালামেণ্টের প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যা- 
গত মূল্য | 

এইরাপ হিসাবের সাহায্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বিধান সতার প্রতিটি 
নিবাচিত সদস্যের ভোটের সহিত পার্নামেণ্টের প্রতিটি সদস্যের ভোট 
সংখ্যার আনুপাতিক সমীকরণ স্থাপন সম্ভব | এই স্থলে প্রদ্বত্ত হিসাবটির 
ইহাই সাথকতা |: 


574700 (সমস্ত রাজ্যগুলির বিধানসভার সদপ্যগণের মোট ভোটের সংখ্যাগত মূল্য) 


ভোটদান পদ্ধতি 

রাষ্ট্রপতি নিবাচনের ভোটদান পদ্ধতিও অভিনব | এই প্রথা অনুযায়ী 
প্রতি ভোট পত্রের প্রদত্ত অপ্রয়োজনীয় ভোটগুলি এক এক করিয়া অন্য- 
প্রার্থীর পক্ষে হস্তান্তর যোগ্য | এই পদ্ধতির দ্বারা আনুপাতিকভাৰে প্রতি 
তোটারের ভোটের মল্য স্বীকার করিয়া লওয়া হয় | ইহাকে 7০০1- 
008] 1619169910080017 ৮5 (105 1060)00 9? 51515 (12109151816 
৬০5 বল হয় । 

এই নিয়মানুযায়ী প্রতি ভোটারকে ভোটপত্রে নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে 
প্রাধীদের নামের পাশে 1, 2, 3 প্রভৃতি সংখ্যা লিখিয়। তাহার প্রথম, ছ্িতীয় 
ও তৃতীয় ইত্যাদি পছন্দ জানাইয়! দিতে হয়। কিন্তু প্রথম পছন্দ মাফিক 
ভোট কাহাকে না কাহাকেও দিতে হইবে । নতুবা এ ভোট পত্রটি অগ্রাহা 
হইয়। যাইবে | দ্বিতীষ, তৃতীয় প্রভৃতি পছন্দ মাফিক ভোট ভোটদাত। নাও 
দিতে পারেন । 

ভোট দান পর্ব শেষ হইলে আরম্ভ হয় ভোট গণনা পব | নিম্রলিখিত 
পদ্ধতি অনুসরণ কর হইয়৷ থাকে £ 

যে করটি 1 নম্বরের বৈধ ভোট বিভিন্ন প্রার্থী পাইয়াছেন, তাহা যোগ 
করিতে হইবে । যোগফলকে দুই দিয় ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত এক 
যোগ করিতে হইবে | এই শেঘোক্ত যোগফলকে কোটা (৫008) বলে । 
যিনি নিদিষ্ট কোটা পাইবেন তিনিই রাষ্্রপতিরূপে নিবাচিত হইবেন । 
অর্থীৎ নির্বাচিত হইতে হইলে প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশী পাইতে হইবে । 
উপরোক্তভাবে কোন প্রার্থীহ যদি নির্বাচিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে 


1 প্রদত্ত হিসাবটি সংবিধানের খসড়। প্রস্তুতকারী কমিটি কতৃণ্ক নির্দেশিত নীতির রূপারন। 
10 
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প্রথমে সর্বনিমন ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীকে নির্বাচন ছন্দ হইতে বাদ দিতে হয় এবং 
তাহার ভোট পত্রের তোটসমহ প্রদত্ত নম্বর অনুযায়ী অন্যান্য প্রাথীদের 
ভিতর বণ্টন করিয়া দিতে হয় । অর্থাৎ যাহার ভোটপত্র হইতে ভোট 
বণ্টিত হইতেছে তিনি যাহাকে যেমন নম্বর দিয়াছেন পর পর সেই অনুযায়ী 
ভোট হস্তাত্তরিত হইবে । যে পর্যস্ত কোন একজন প্রার্থী অর্ধেকের বেশী 
ভোট সীমায় না পৌছিতে পারেন সেই' পর্ধস্ত এই হস্তান্তর পদ্ধতি চলিতে 
থাকে । 

যাহারা 1952 সাল হইতে 1974 সাল পধস্ত রাষ্পতির পদে নির্বাচিত 
হইয়াছেন তাহার] হইলেন : রাজেন্দ্রপ্রসাদ (1952-1962), রাধাকৃষ্ণনন (1962- 
1967), জাকির হোসেন (1967-1969 ; 1969 সালে ইনি পরলোক গমন 
করেন) ; ভি. ভি, গিরি (1969-1974) এবং ফকৃরুদ্দীন্‌ আলী আহমেদ 
(1974- )। 


রাষ্ট্রপতির পদ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

রাষ্টপতি পদের প্রার্থীরূপে উপযুক্ত বিবেচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে ঃ 

(ক) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে | এইস্বলে লক্ষণীয় যে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বিধান আছে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হইতে হইলে প্রার্থীকে জন্মসূত্রে 
নাগরিক হইতে হইবে ; ভারতে সেইরূপ কোন বাধা নিষেধ নাই : 

(খ) প্রার্থীকে অন্ততঃ 35 বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং 

গে) লোকসভায় নির্বাচিত হইতে পারেন, প্রার্থীর এইরাপ যোগ্যতা 
থাকাও আবশ্যক । 

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোন কর্মচারী রাষ্টপতি 
নিবাচিত হইতে পারেন না। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা ভারত 
ইউনিয়ন বা রাজ্যের কোন মন্ত্রীর প্রার্থী হইবার বাধা নাই। পার্লামেণ্টের 
যে কোন কক্ষের অথব! রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য রাষ্টপতি পদের জন্য 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারেন, যদি সেইরাপ কোন প্রার্থীর অন্যান্য যোগ্যত৷ 
থাকে । পার্লামেণ্টের বা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোন সদস্য যদি রাষ্টুপতি পদে 
নিরবাচিত হন তাহা৷ হইলে যে তারিখে তিনি এ পদে' অধিষ্ঠিত হইবেন সেই 
তারিখ হইতে তাহার পূর্ব পদ হইতে তিনি খারিজ বলিয়া বিবেচিত 
হইবেন । রাষ্ট্রপতি লাভজনক অন্য কোন পদ গ্রহণ করিতে পারেন না৷ । 

রাষ্ট্পতির কার্ধকাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসর শেঘ হইলে তিনি পুনরায় এবং 
যতবার ইচ্ছা এ পদের জন্য প্রতিহ্বন্দিতা করিতে পারেন 1 মাকিন 


. & ডঃ রাজেজপ্রসাদ উপধুপিরি ছুইবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্যাচিত হই়াছিলেন। 
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যুক্তরাষ্্রে বা আয়ারল্যাণ্ডে দুইবারের বেশী কেহ' রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হইতে 
পারেন না। তারতে সেইরূপ কোন বাধানিঘেধ নাই'। 

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে যতদিন পর্বস্ত তাহার স্থলে নূতন বাষ্ট্পতি 
নির্বাচিত না হন সেই পর্যস্ত উপরা্্পতি অস্থায়ীভাবে রাষ্টরপাতির কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়া থাকেন । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্রপতির মৃত্যু ঘাটিলে তাহার 
স্থলে রাষ্টুপতির কার্কালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য উপরা্টপতি স্থায়ীভাবে 
রাষ্টুপতি নিযুক্ত হন | পামঃপ্রতিক কালে রাষ্টরপতি ক্রাঙ্ছলীন রুজেভেন্টের 
মৃত্যুর পর উপরাষ্টপতি ট্রম্যান এবং রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির হত্যার পর 
উপরাষ্্পতি লিন্ডন্‌ জন্সন্‌ স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন । 
ভারতে সেইরূপ ব্যবস্থা নাই । ভারতীয় রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে তাহার 
স্থলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অপরিহার্য । রাষ্ট্পাতি ড: জাকির হোসেনের 
পরলোক গমনের পর নূতন নির্বাচন মারফত প্রবরাহগিরি ভেঙ্বটগিরি পাঁচ 
বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন | ভারতীয় রাষ্টপতি অসুস্থ 
হইলে বা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উপরাষ্টপতি রাষ্্পতির কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়৷ থাকেন । 

রাষ্টপতি যে তারিখে নিজ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন জেই তারিখ হইতে 
পাঁচ বৎসরকাল পর্যস্ত রাষ্ট্রপতির কার্ধকাল চলিতে থাকিবে | সংবিধানে 
আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যে পর্যন্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিজ পদে 
অভিষিক্ত না হইতেছেন সেই পর্যন্ত পূর্ব রা্ুপতি তীহার পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিবেন । 

রাষ্ট্রপতির কার্ধকাল শেঘ হইবার পূর্বে তিনি উপরা্রপতির নিকট 
লিখিত পত্র মারফত পদত্যাগ করিতে পারেন। তাহা করিলে উপ- 
রাষ্্পাতিকে এ পত্রার্ট অবিলম্বে লোকসভার অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে 
হইবে | লক্ষণীয় যে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু বা 
পদচ্যুতি ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে নৃতন রাষ্টপতি নিবাচন 
অনিবার্ধ। এই তিন অবস্থাতেই যিনি রাষ্টপতি নিবাচিত হইবেন, 
তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে । রাট্ুপতি পদ খালি হইবার পব 
ছয়মাসের মধ্যে নৃতন নির্বাচন সমাধা করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও কর! 
হইয়াছে । 


রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি 
সংবিধান অনুযায়ী প্রস্তাবাকারে অভিযোগ আনয়ন ও বিচারের পর 
অর্থাৎ ]706901170576-এর মাধ্যমে রাষ্ুপতিকে তাহার নিদিষ্ট কার্যকাল 
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শেঘ হইবার পর্বেই পদচ্যুত করা যাইতে পারে । এই বিষয়ে সংবিধানে 
বিস্তারিত ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে । 

(1) সংসদ বা পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের মোট সদদ্য সংখ্যার 
অন্তত এক চতুর্থাংশকে প্রস্তাবাকারে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের 
অভিযোগ আনিতে হইবে । 

0) এই প্রস্তাব যে তারিখে আলোচিত হইবে সেইদিন হইতে চৌদা 
দিন পর্বে উপরোক্ত প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হইবে | 

(3) এ প্রস্তাব আলোচনান্তর এ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত 
দুই-তৃত্তীয়াংশের ভোটে পাশ হওয়া আবশ্যক | 

4) পাশ হইলে অপরকক্ষ এ অভিযোগ সন্ধন্ধে অনুসন্ধানের 
ব্যবস্থা করিবে ৷ অনুসন্ধানকালে রাষ্ট্পতি স্বয়ং অথব৷ তাহার পক্ষে অন্য 
কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া অনুসন্ধান কারে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন । 
অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ দুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যগণ যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, অভিযোগটি 
প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে যে তারিখে এ প্রস্তাব গৃহীত হইবে সেই 
তারিখ হইতে রাষ্টপতি পদচ্যুত হইয়াছেন ধরিয়া লইতে হইবে । ভারতীয় 
সংবিধানের এই ব্যবস্থাটির অনুরূপ না হইলেও মূলতঃ অনেকটা একই 
ধরনের ব্যবস্থা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও রহিয়াছে । সেখানে অভিযোগ উপস্থিত 
করেন প্রতিনিধি সভা এবং বিচারের ভার থাকে সেনেট সভার উপর | 


রাষ্ট্রপতির বেতনাদি সংক্রান্ত ব্যবন্থ? 

রাই্পতি অন্য কোন লাভজনক কাধে লিপ্ত হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির 
বেতন ভাত। প্রভৃতি বিধয়ে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়৷ 
হইয়াছে । যে পর্যস্ত আইন প্রণীত ন! হয় সেই' পর্যস্ত সংবিধানের দ্বিতীয় 
তপশীলে যে ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে তাহাই চলিতে থাকিবে। এর 
তপশীল অনুসারে রাষ্ট্রপতি মাসিক 10,000 টাকা বেতন এবং সংবিধান 
প্রবতিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল যে সকল ভাতা 
ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইতেন, রাষ্ট্রপতি তাহা সকলই পাইতে থাকিবেন । 
তাহার বেতন ভাতা এবং অন্যান্য আথিক সুবিধাদি রাষ্ট্রপতির কার্ধকালে 
কমানো যায় না। রাধ্ীপতিকে কাধতার গ্রহণ করিবার সময় একটি প্রতিজ্ঞ 
গ্রহণ করিতে হয়| বল বাছল্য ষে সংবিধান রাষ্ট্রপতির উপর প্রশাসন 
সংক্রান্ত আইনগত দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি প্রতিজ্ঞা (080৮ ০? 
911581970৩) গ্রহণের মাধ্যমে কতকগুলি নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়। 
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থাকেন। তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে তিনি বিশ্বস্ত- 
ভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন এবং যথাসাধ্য 
সংবিধান পালন ও সংরক্ষণ এবং তারতীয় জনগণের কল্যাণকল্পে আত্ম- 
নিয়োগ করিবেন | 

রাধপতি এক হিসাবে আইনের উধ্রে | কারণ পদাধিকার বলে সাং- 
বিধানিক কর্তব্য সম্পাদনজনিত কোন কার্ধাবলীর জন্য তাহাকে কোন 
আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা 
করা চলে না। তাহাকে গ্রেপৃতার বা কারারুদ্ধ করাও যায় না। তাহার 
বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা করিতে হইলে দুই মাসের নোটিশ দিয়া 
জানাইয়া দিতে হইবে তাহার নিকট কি দাবি কর হইতেছে । 


রাষ্ট্রপতির পদ মর্বাদ1 (2০91097) ও ক্ষমতা (0দ৩:) 

সংবিধান অনুযায়ী ভারত ইউনিয়নের সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । 53 ধারাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 2 4105 
17560০011৮6 1০৮61 01 11)6 10107) 91211 06 565160. 11) 1116 1916910917 
2100 51181] 02 8%6101560 0৮ 101] 6101)617 017606]5 01: 11010081, 
000106179 5711001011)866 10 101] 1] 20001029106 101) [176 
০01150160101011,/ 

পণ 80০01021105 51111) 0১6 ০9215016901010,, কথা কয়াটি খুবই 
তাৎপযপূর্ণ । শাসনতাম্ত্রিক বিশেঘষজ্ঞগণ বলিয়াছেন এই কথাগুলি দ্বারা 
সূচিত হইতেছে যে ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্বিক শাসক বা 
€091750100001781 [২0167 | বিগত 25 বৎসর ভারতীয় সংবিধান যেভাবে 
বিবাতিত হইয়াছে এবং যে ধরনের প্রশাসনিক প্রথা দানা বাধিয়াছে 
তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি সত্যই একজন নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক | প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রপতির নামে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন 
তারতীয় ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদ । তাহারাই প্রকৃত ক্ষমতার ( ₹6৪1 
2০৮/79) অধিকারী | রাষ্ট্রপতি £0:181 0০/০75 বা আনুষ্ঠানিক ক্ষমত। 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রশাসক ইউনিয়ন মন্ত্রী পরিষদ | রাষ্্রপতি 
বাহ্যানুষ্ঠানরত সর্বোচ্চ কর্মকর্তা | কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ন৷ 
হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আসন ও পদমর্ধাদার 
অধিকারী । ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তিনি যে আসনে অধিষ্ঠিত তাহ। 
সন্রাকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে । যথা, 

(1) যদিও তিনি প্রকৃত ক্ষমতাহীন, তথাপি আনুষ্ঠানিক দিক হইতে. 
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তিনি সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী | প্রপাশন তাহারই নামে 
পরিচালিত হয়। এইজন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করেন। রাষ্ট্রপতি 
ব্যতীত প্রধাসন অচনন হইয়। পড়ে | এই সূত্রে সংবিধানের 7701) ধারাটি 
উন্লেধ;বাগা | এ ধারায় বে ভারত সরকারের সমস্ত প্রণাঘনিক কাজকর্ম 
প্রকশ্যভাবে রাষ্ট্রপতির নামেই চলিবে ।£ 

0) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংসদ ব। পার্লামেন্টের অংশীদার । 

(3) রাষ্ট্রপতি ন্যায় ও বিচারের উতৎন। সবোৌচ্চ বিচারপতিগণ 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন | 

(4) তিনি সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকতা | 

(5) জাতির আপতকালীন অবস্থায় তিনিই আইনের চক্ষে রাষ্ট্রের 
ভারপ্রাপ্ত রক্ষক ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিকতা | 

(6) রাষ্পতি জাতির একত! ও সম্মানের প্রতীক এবং সমগ্র জাতির 
প্রতি বা প্রতিনিধি | 

0) রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণকে দেয় জাতীয় সম্মানের উৎস | 

(8) বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের নিকট বাষ্পতি জাতির প্রতিনিধি | 

(9) রাষ্ট্রপতি তাহার কাধকালে অনেক পরিমাণে আইনেরও উধ্রে। 
আনুষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলির সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি একটি মহিমান্বিত 
আপনের অধিকারী | প্রত্যক্ষ প্রণাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি অপরিহাধ, কারণ 
তাহারই আদেশে ভারতের প্রশাসন চক্র আবতিত হইতে থাকে | 


রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা নিমুনিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পাবে £ 

0) রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা! 

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী অথব! অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দের সাহায্যে রাষ্ট্রের কার্যাবলী 
পরিচালনা করিবার অধিকারী | কিন্ত তিনি নিয়মতান্তিক শাসক, এইজন্য 
তিনি এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগুলীর সাহায্যে ও উপদেশ অনুযায়ী 
ব্যবহার করিয়। থাকেন £101916 7401) | রাষ্ট্রপতি ইউনিয়ন সরকারের 
সবৌচ্চ কমচারিগণকে নিয়োগ করেন। রাজ্যপালগণ, ইউনিয়নের সবৌচ্চ 
আইন বিষয়ক উপদেষ্ট। এযাটনী জেনারেল, ইউনিয়নের সবোৌচ্চ ব্যয় নিয়প্ক 
ও মহাহিসাব-পরীক্ষক (কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ), নির্বাচন কমিশন, 
ইউনিয়নের সরকারী চাকুরী কমিশনের (পাবলিক সাভিন কমিশনের ) 


24180157705) ০৫৮55 ০0056106000 01 10700192541] 536080%5 ৪0৮02 
০1 ৮05 0০122105216 ০ 125039, 81091] 95 55007588০0 €০ 05 (850 422 (135 
20855 0£ 6116 ১16010610.++ 
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সদস্যগণ, তপশীর্লা জাতি ও তপশীলী আদিবাসী বিষয়ক বিশেষ কর্মচারী, 
এবং অর্থ কমিশন ( ফাইন্যান্স কমিশন ), আন্তঃরাজ্য কমিশন, যুগ্ম কমিশন 
এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় কমিশনের তিনিই নিয়োগকর্ত। | ইহা ছাড়া, 
হাইকোর্টের ও স্ুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে তিনি নিয়োগ করেন | 
সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণকেও তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। 
বল বাহুল্য যে, সকল নিয়োগের ক্ষেত্রেই তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং 
মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন । 


0) রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা! সম্বন্ধীয় ক্ষমতা 

রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক | ইহা৷ দ্বার৷ সামরিক শক্তি 
যে অসামরিক শক্তির অধীন, ইহাই সুচিত হইতেছে । যদিও রাধ্পতি 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকর্তা তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, পার্লামেণ্টের 
প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিবার নিরহশে ক্ষমতা! 
রহিয়াছে । পার্লামেণ্টই যুদ্ধ ও শান্তি বিঘয়ক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী । 


(3) রাষ্ট্রপতির বৈদেশিক রাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা 

আন্তর্জাতিক সন্বন্ধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিই ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় । 
বৈদেশিক রাষ্্রদূতগণ রাষ্ীপতির নিকট আপন আপন পরিচয় পত্র প্রদান 
করেন এবং রাষ্্পতি তাহাদিগকে স্বাগত জানান | তিনি মন্ত্রীমগলীর 
পরামশ অনুযায়ী বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূতগণকে নিয়োগ করেন । 
কিন্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রপুলির সহিত কোন সন্ধি বা চুক্তি বিঘয়ে পার্লামেণ্টই 
সবৌচ্চ ক্ষমতাধিকারী | 


(4) রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমতা 

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন না। 
কিন্ত তিনি উভয় কক্ষের বাহিরে থাকিয়াও পার্ণামেণ্টের অংশীভূত | 
বিলাতের পার্লামেণ্ট অর্থে যেমন রাজ! বা রাণী, কমনস্‌ সভা ও 
লর্ডসভা৷ বুঝায় তেমনি ভারতের পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা৷ 
লইয়] গঠিত। আইন প্রণয়ন সন্বন্ধেও তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ব্যাপক । 

(ক) রাষ্ট্রপতির পার্লামেন্ট ব৷ সংসদকে অধিবেশনে আহ্বান, সংসদের 
অধিবেশনের অবসান (0:০:956) এবং উহ ভাঙ্গিয়। দেওয়ার (1015501%6) 
অধিকার রহিয়াছে |: 

(খ) সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রতি বৎসরের প্রথম অধিবেশনে 


॥£ অধিবেশন চলাকালে অধ্যক্ষ ঝা! স্পীকার অধিবেশন সাময়িক ভাবে স্থগিত 
((03০5:2) রাখিতে পারেন। 
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রাষ্ট্রপতি প্রারভ্তিক ভাঘণ দিবার অধিকারী । এই ভাঘণে মন্ত্রীসভার 
নীতি ঘোষিত হয়| 

(গ) তিনি পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে অথবা দুই-এর মিলিত 
অধিবেশনে ভাঘণ দিতে পারেন বা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন । 

(ঘ) বাজেট, অতিরিক্ত বাজেট, অর্থবিল; বাঘিক আঁথিক বিবৃতি 
অর্থ-কমিশনের জুপারিশ, ইউনিয়ন সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কনটট্রোলার 
ও অডিটর জেনারেলের বিবরণ, কেন্দ্রীয় চাকুরী কমিশনের বিবৃতি, তপশীলী 
জাতি ও তপশীলী আদিবাসী সংক্রান্ত ভারত সরকারের বিশেষ কর্মচারির 
বিবরণী, অনুন্নত শ্রেণী সম্বন্ধীয় কমিশনের বিবৃতি, প্রভৃতি বিষয় পার্লামেন্ট 
বা! সংসদের সম্মুখে একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিরেশ অনুযায়ী উপস্থাপিত হইতে 
পারে । 

($) কেন্দ্রীয় বিল দুই কক্ষে পাশ হইয়া গেলে তাহাতে রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি আইনত প্রয়োজন। সাংবিধানিক আইন অনুসারে তিনি সম্মতি 
দিতে পারেন বা সন্্রতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন কিম্বা বিলটি 
অর্থবিল না৷ হইলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নিকট বিলটি বা তাহার 
অংশ বিশেষ পূনবিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন | যদি উভয় কক্ষে 
পুনবিবেচনার পর বিলটি গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে তাহার 
সম্মতি দিতেই হইবে | কিন্তু বিলটি যদি অর্থবিল হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির 
গত্যন্তর নাই | পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোর্দিত হইলে 
রাষ্ট্রপতিকে এরূপ অর্থবিলে সম্মতি দিতেই হইবে । 1972 সালের 
সংবিধান সংশোধন আইন দ্বারা ব্যবস্থা কর৷ হইয়াছে যে 368 ধারা অনুযায়ী 
সংবিধানের কোন সংশোধক বিল পালামেণ্টে পাশ হইলে রাষ্্রপতিকে 
ত্র বিলে সম্মতি দিতেই হইবে | 

(চ) রাজ্য বিধানমণ্ডলীর যে সমস্ত বিল রা্রপতির মতামতের জন্য 
রক্ষিত থাকে, তাহা পাশ হইতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি অপরিহাধ। 

(ছ) রাষ্্রপতি রাজ্যসভার 12 জন সদস্য এবং লোকসভার 2 জন 
ইঙ্গ-ভারতীয় (১০1০-]701210) সদস্য মনোনীত করিয়৷ থাকেন । 

(জ) হুকুম আইন বা অভিন্যান্সি সম্বন্ধে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে 
বিশেঘ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে | কেন্দ্রীয় সংসদের অধিবেশন হইতেছে 
না এইরাপ সময় কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আশু ব্যবস্থা কর! 
দরকার হইতে পারে | রাষ্টরেব প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি সেইরূপ অবস্থায় 
আইন প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কৃত, 
এই ধরনের আইনকে হুকম আইন (018781006) বল! হয়| 
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বলা বাহুল্য যে নিয়মতান্ত্রিক শাসক (0010501601010128] 7২019) হিসাবে 
রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী এই আইন প্রস্তুত করিতে হয়। 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যখন সংসদের অধিবেশন হইতেছে না-_কেবলমাত্র 
এইক্সপ সময়েই ছকুম আইন প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এই আইন 
রাষ্ট্রপতি কতক নিদিষ্ট সময় হইতে কারকর হয় । রাষ্ট্রপতি তৎক্ত 
আইন যে কোন সময় প্রত্যাহার করিতে পারেন। অত্যাবশ্যকীয় অবস্থার 
মোকাবিলা করার জন্য এই বিশেষ ক্ষমতাটি রাষ্ট্রপতিকে দেওয়৷ হইয়াছে 
বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বিধান করা হইয়াছে যে পার্লামেট অধিবেশনে 
মিলিত হইলেই এ হুকৃম আইন পেশ করিতে হইবে । তবে পালামেণ্ট 
অধিবেশনে মিলিত হইবার প্রথম দিন হইতে ছয় সপ্তাহের বেশী ইহ! 
বলবৎ থাকিতে পারে না, যদি না৷ ইতোপূর্বে পার্লামেন্ট আইনটি অনুমোদন 
করে। রাষ্্পতি-কৃত ছুক্ম আইন যদি পার্লামেণট কর্তৃক অনুমোদিত 
না হয় তাহ। হইলে আইনটি বাতিল হইয়া! যায়| সর্বশেঘে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে পালামেণ্টের আইন প্রণয়নের পরিধি দ্বারা রাষ্ট্রপতির হুকুম 
আইনের পরিধি সীমাবদ্ধ! অর্থাৎ পার্লামেণ্টের যে আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা নাই রাষ্্পতিও অত্যাবশ্যকীয় অবস্থায় সেই বিষয়ক ছুক্‌ম আইন 
প্রণয়ন করিতে পারেন না । 


(5) রাষ্ুপতির মার্জনা করিবার ক্ষমত। 

বাষ্্রপতি শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির শাস্তি £ 

(ক) সম্পর্ণ বা আংশিকভাবে বা কোন শতসাপেক্ষে মক্ব করিতে 
পারেন ; 

(খ) শান্তিদান স্থগিত রাখিবার ছকৃম (২০2719$) দিতে পারেন বা 
শাস্তি কমাইয়া দিতে পারেন : 

(গ) মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তিনি কোন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডের ছক্ম দিতেও পারেন। বিচারকগণ আইন অনুযায়ী শাস্তি 
দিয়া থাকেন। তাহারা আইনের ধারা অনুযায়ী শাস্তি দানে বাধ) থাকেন । 
কিন্ত দু-এক ক্ষেত্রে দয়! প্রদর্শন অপরিহাধ হইয়৷ পড়ে। রাষ্ট্রপ্রধানরূপে 
রাষ্ট্রপতিকে সেইজন্য মার্জনা করিবার এই অধিকারটি দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু এই ক্ষমতাটির ব্যবহার মন্ত্রীমগ্ুলীর পরামশের উপর নির্ভর করে। 


(6) রাষ্টপতির অর্থবিষয়ক ক্ষমতা 
বিটেনে একটি পুরাতন সাংবিধানিক ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে এখনও 
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প্রচলিত আছে। তদন্যায়ী রাজা (বা রাণী ) অর্থ দাবী করেন, কমন্স সভা 
উহা মগ্তুর করেন এবং লর্ডসভা তাহা অনুমোদন করেন ৫186 7078 
0617101)09 10000, [106 (00100101)9 8181) 10 200 1176 10109 25961 
(9101 মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ভারতীয় সংবিধানেও এই নীতিটির 
মূল কথাটি গৃহীত হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্্পতি অর্থসন্বন্ধীয় 
দাবি মন্ত্রী মারফত পেশ করাইয়া থাকেন, লোকসভা৷ তাহা মঞ্তুর করে এবং 
রাজ্যসভ। তাহা স্বীকার করিয়৷ লয় ; কারণ রাজ্যসভার অর্থ ও আয়-ব্যয় 
সম্বন্ধে ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। 

রা&পতিকে প্রতি বৎসর, এ বৎসরের নির্ধারিত (2:5/1019650) আয়- 
ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী ব৷ বাজেট পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হয়। একমাত্র তাহার সুপারিশ অনুসারে কোন কর ধার্য কর! 
বা খণ গ্রহণ করা যাইতে পারে বা রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব উ্থাপন 
করা হইতে পারে। বাণ্পতি অর্থবিষয়ে যে সকল সুপারিশ করেন 
তাহা পার্লামেণ্ট বিবেচনা করিবে এবং মঞ্তর করিবে বটে, কিন্ত 
পালামেণ্টের এই বিষয়ে অগ্রাধিকার নাই । সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট 
হইতে আসিতে হইবে । বলাবাহুল্য যে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শীসক, 
তাই তিনি অর্থবিষয়ে যে ক্ষমতার অধিকারী তাহা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় 
মনত্রীমগ্ুলীরই অধিকার । 


(?) দেশের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমত| 

দেশের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে । জরুরী অবস্থা তিন প্রকারের হইতে পারে : 

(ক) যদি যুদ্ধ, বহিঃশব্রর আক্রমণ বা আত্যস্তরীণ অশাস্তির দরুণ 
ভারতের বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তার বিখ ঘটে বা সম্ভাবনা 
দেখা দেয় 

(খ) যদি কোন রাজ্যে সংবিধানোক্ত শাসন পদ্ধতির অচলাবস্থা 
উপস্থিত হয় : এবং 

(গ) তারতের বা ভারতের কোন অংশের আথিক স্থিরতা ও সুনামের 
অভাবের দরুণ আথিক সংকট ঘটে । এ তিনটি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ঘোষণা 
বলে সংবিধানোক্ত জরুরী অবস্থার মোকাবিল। করিবার জন্য আইন 
প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন । 

বল। বাল্য যে বিলাতের রাজা ব৷ রানীর ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতিও 
'এই বিঘয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ অনুযায়ী কা করিয়া থাকেন । 
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সংবিধানের এই অংশটি 1920 সালের ব্রিটিশ জরুরী ক্ষমতা আইনের 
123 ধারার অনেকটা! অনুরূপ | এই আইন অনুযায়ী রাজা ব৷ রানীকে 
জরুরী অবস্থার মোকাবিলা! করিবার ক্ষমত৷ দেওয়৷ হইয়াছে । 

এরাপ ঘোঘণা সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করিতে হইবে এবং উহা 
দুই মাস মাত্র কার্কর থাকিবে, যদি সংসদের উভয় কক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ 
দ্বারা এরাপ ঘোষণা সমর্থন না করে । লোকসভ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে-এইরাপ অবস্থায়ও রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা 
ঘোধণা করার অধিকার আছে | বল! হইয়াছে যে জরুরী অবস্থা ঘোঘণার 
দুই মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ ঘোঁঘণার্টি সমর্থন করিয়। 
প্রস্তাব পাশ করিবে, নতুব। ঘোঘণা বাতিল হইয়া যাইবে | কিন্তু জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার দুই মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে এবং লোকসভা কর্তৃক 
জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বেও রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া 
দিতে পারেন ! কিন্ত এই ক্ষেত্রে বিধান করা হইয়াছে যে নৃতন 
লোকসভা অধিবেশনে মিনিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির জরুরী 
ঘোষণ!। সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদিত হইতে হইবে । নতুব৷ ঘোঘণা 
খারিজ হইয়া যাইবে | 


সপ 


রাষ্ট্রপতি ও একনায়কত্ব 


রাষ্্রপাতি কি মন্ত্রীমণ্লীকে বরখাস্ত করিয়।৷ এবং পার্লামেন্ট ভাঙিয়। 
দিয়া সমস্ত ক্ষমতা কাধতঃ নিজহন্তে কেন্দ্রীভূত করিয়৷ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারেন? বিগত 25 বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটন৷ ঘ্টিবার আশঙ্কা 
দেখা দেয় নাই | কিন্ত ভবিষ্যতে যে ঘটিবে না, তাহা কেহই নিশ্চিত 
করিয়৷ বলিতে পারে না। তাই এই প্রশ্নটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক'। 

ভারতের লিখিত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যপক ও সুদূর- 
প্রসারী। তিনি মন্ত্রীমগ্ুলীকে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিবার সব্ময় কতা ; 
সমন্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হুকুম আইন (97102005) প্রণয়নের 
একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিকর্তা এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসন 
প্রবতনের একমাত্র অধিকারী । সবোঁপরি রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়। 
দিতে পারেন। পার্লামেপ্ট কর্তৃক প্রণীত সাধারণ বিলে রাষ্ট্রপতি সন্্রতিসূচক 
স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে ন1। 

কিন্ত সাংবিধানিক প্রথা (05070 ০ (175 09791601101) অনুযায়ী 
এই সকল ক্ষমতা একমাত্র মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে তিনি ব্যবহার 
করিয়৷ থাকেন, নিজ ইচ্ছানুযায়ী নহে । ব্যক্তিগতভাবে রাষ্্পতি 
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রাজেন্দরপ্রসাদ হিন্দ-কোড বিলের ঘোর বিরোধী ছিলেন । কিন্ত মন্্রী- 
মণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ই বিলে শন্মতি দান করিয়াছিলেন । এই 
নিয়ম প্রায় 25 বৎসর বলবৎ আছে। 

যর্দি সংবিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে দেখ যায় 
যে প্রশাসন ও আইনের ক্ষেত্রে বা্্রপতি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী | 
বাটপতি রাজেক্দ্রপ্রসাদ তদনুযায়ী [710107) [৪৬ [7501640 এর উদ্বোধনী 
ভাঘণে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রকৃত 
ক্ষমতার অবিকারী__এইরপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে | এই সূত্রে তদানীন্তন 
প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাষ্ট্রপতির মতবিরোধ হইয়াছিল । এই অবস্থায় উপরে 
উল্লিখিত প্রশের আলোচন৷ অবান্তর নহে । 

01) প্রথমতঃ, দেখা যাইতে পারে সাধারণ অবস্থায়, অর্থাৎ জরুরী অবস্থা 
ব্যতিরেকে, বারধ্পতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে কি নাই | যদি 
নার্পতি মন্ত্রীমওলীকে বরখাস্ত করিয়া এবং লোকসভা ভাঙিয়। দিয়া শাসন- 
তার নিজহস্তে গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে তিনি বেশিদিন প্রশাসন চালাইতে 
পারেন না । কারণ অর্থ মঞ্জুরীর ক্ষমতা একমাত্র পার্লামেণ্টেরই আছে । 
তাই লোকসভার পুননির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পার্লামেন্ট আহ্বান কর। 
তাহার পক্ষে অপরিহাধ হইয়৷ উঠে ( সংবিধানের 112 ধার! দ্রষ্টব্য )। 
ইহ! ব্যতীত 85 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশনের 
পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পাললামেন্টই উহার পরবতাঁ অধিবেশনে 
মিলিত হইবে ; এইরূপ ব্যবস্থা কর! রাষ্পতির দায়িত্ব। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে 
বাধ্য হইয়৷ পার্লামেণ্টের সম্মুখীন হইতে হয় ৷ দেখা যাইতেছে যে সাধারণ 
অবস্থায় তাহার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত | কিন্তু 
আরও একটি দিক হইতে বিষয়টি বিবেচ্য | রাপ্রপতির পক্ষে একনায়ত্ব 
স্বাপনের প্রয়াস অত্যন্ত বিপজ্জনক | কারণ তিনি যদি এ্ররাপ করেন তাহা 
হইলে পার্লামেণট সংবিধানের 61 ধারা অনুযায়ী তাহাকে বিচারাস্তর 
(20980117010) পদচ্যত করিতেও পারে। 

আরও একটি অবস্থা কল্পনা করা৷ যাইতে পারে । রাষ্্রপতি তাহার 
বিরুদ্ধবাদী লোকসভা ভাঙিয়া দিলেন এবং নুতন নির্বাচনের ব্যবস্থা 
করিলেন । নিবাচিত নৃতন লোকসভা যর্দি রাষ্ট্রপতির একান্ত বশংবদ 
হয়, তাহা হইলে তিনি একটি বশংবদ মন্ত্রীমগ্ুলীও গঠন করিবার সুযোগ 
পাইতে পারেন । এইরূপ অবস্থায় বাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নিরঙ্কুশ 
সুবিধা থাকে । 


প্রশব উঠিতে পারে বিরুদ্ধবাদী লোকসত। ভাঙিয়া দিয় নূতন নিবাচনের 
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ব্যবস্থা করিবার পর আইনের প্রয়োজন হইতে পারে । তখন রাট্পতি 
কি করিবেন? এই বিষয়ে সংবিধানই য়াষ্্পতিকে সাহায্য করিবে । 
হুকুম আই'ন বা অডিনানৃস্‌ প্রণয়ন ক্ষমতা সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে দিয়াছে । 
তাহারই বলে তিনি আবশ্যকীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারেন | নূতন 
লোকসভা যদি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধবার্দীও হয় তাহা হইলেও প্রার ছয়মাসকাল 
রাষ্্পতি একনায়কত্ব চালাইতে পারেন । 

(2) দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোঘণা করিয়৷ পার্লামেণ্ট 
ভাঙিয়া দিতে পারেন এবং তাহারই সঙ্গে মন্ত্রীমগুলীকে বরখান্ত করিয়া 
নিজহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন | সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে 
(352 হইতে 360 ধারা ) জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে । সংবিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্য। অন্যায়ী তিনি সেইসকল ক্ষমত৷ 
ব্যবহারের অধিকারী | 

কিন্ত এই ক্ষেত্রে দইটি বাধা দেখা দিতেছে । প্রথমতঃ, সংবিধানের 
85 ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন হইতে অন্য অধিবেশনের 
মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছয়মাসের কম থাঞ্ষা আবশ্যিক । স্তুতরাং ছয়মাস 
অতীত হইবার পূর্বেই নৃতন নির্বাচনোত্তর পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, বাঘিক অর্থমঞ্জুরীর জন্য রাষ্রপতিকে পালামেণ্টের 
সম্মুখীন হইতেই হইবে । নূতন লোকসভা যদি রাষ্ট্রপতির তীবেদারে 
পরিণত হয় তাহ হইলে রাষ্ট্রপতির একনায়কত্বের সুবিধা নিরঙ্কুশ হইতে 
পারে, নতুবা নহে । 

ভারতে একনায়কত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিকদলের অভাব নাই । দ্বিতীয়তঃ, 
সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথাসমূহ ইংলও প্রভৃতি দেশে যেরূপ মযাদ। পায়, 
আমাদের দেশে একনায়কত্বে বিশ্বাসী দলগুলির প্রচারের ফলে সেরূপ 
মর্যাদা পায় কিনা জন্দেহ। সুতরাং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে বিনাশ করিয়া 
একনায়কত্ধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে হইতে পারে না৷ এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী কর৷ 
যায় না| এই সকল বিবেচনা করিয়৷ গণতন্র রক্ষার্থে সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমত৷ প্রথান্যায়ী যাহা আপাততঃ দড়াইয়াছে, 
তাহা সুষ্ঠুভাবে সংবিধানে লিখিত হওয়া উচিত | নতুবা ভবিঘ্যতে কোন 
দঃসাহসিক রাষ্ট্রপতি কতকগুলি দল কতক উৎসাহিত হইয়া একনায়কতের 
পথে অগ্রসর হইতে পারেন। 

সংবিধানের চতুবিংশতিতম সংশোধনের দ্বারা পার্লামেন্ট ভারতীয় 
সংবিধানের যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করিবার ক্ষমতা হাতে 
লইয়াছে। এ সংশোধনের 36802) ধারাতে বল! হইয়াছে যে যদি 368 ধারা 
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অনুসারে কোন বিল পার্লামেণ্টের উভয় সভায় বিধিমত পাশ হইয়া যায় 
তাহা হইলে যখন এরূপ বিল রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হয় তাহার 
সন্মতিস্চক স্বাক্ষরের জন্য, তখন রাষ্ট্রপতি এ বিলে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য 
থাঁকিবেন | অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথার উপর নির্ভর না করিয়া বিঘয়াটি সম্বদ্ধে 
সুম্পষ্টর্ূপে ক্ষমতা সীমিত করা হইয়াছে! তেমনি রাষ্পতির আইনগত 
ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ করিয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের (0০909010000108] 50561170000) 
যে প্রথাসমূহের উদ্ভব হইয়াছে তাহা লিখিতভাবে সংবিধানে স্থান দেওয়া 
উচিত | তাহা হইলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা 
রোধ করা যাইতে পারে । তবে সামরিক বা অন্য ধরনের বিপ্রবের মাধ্যমে, 
যদি একনায়কত্র আসে তাহা হইবে পৃথক ব্যাপার । 


(8) রাষ্ট্রপতির অগ্ান্তা ক্ষমতা 

প্রশাসনিক আইন সম্বন্ধীয় ও বিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে 
নানা বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়৷ হইয়াছে । পার্লামেণ্টের 
যুগম অধিবেশন, মন্ত্রীপরিঘদ কর্তুক যুক্তভাবে প্রশাসন কায পরিচালন, 
রাষ্ট্রপতির নামে প্রশাসন সংক্রান্ত ছকৃমজারি, রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোন জরুরী 
বিষয় সুপ্রীম কোর্টের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ, পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা 
অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়মাদি' প্রণয়ন, পার্লামেণ্টের আইন সাপেক্ষে 
ইউনিয়ন চাকুরী কমিশনের কার্যাবলী এবং মোটামুটি ভাবে রাষ্ট্রের 
কারধাবলী সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মাবলী 
প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। নিয়মাবলী ধোঘিত ও প্রকাশিত 
হয় রাষ্ট্রপতিরই স্বাক্ষরে | লক্ষণীয় যে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে 
বিভিন্ন মন্্ীগণই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ বাষ্পাতি একজন 
নিয়মতান্ত্রিক (000511101101091) শাসক মাত্র । 

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন 
বিঘয়ে রাষ্ট্রপতিকে ওয়াকিবহাল রাখা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। এ সকল 
বিষয়ে রা্্পতি যর্দি কোন তথ্য জানিতে চাহেন তাহ! হইলে যথাযথভাবে 
উহা রা্ুপতিকে জানানোও প্রধানমন্ত্রীর করণীয় । যর্দি কোন মন্ত্রী নিজ 
দায়িত্বে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাষ্টপতি 
নির্দেশ দিলে, এ বিষয়টি মন্ত্রীমণ্ডী কর্তৃক বিবেচনার জন্য দাখিল করা 
প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য । ওয়ালটার ব্যাজট্‌ (ড/91167 739861)01) বলিয়াছেন 
যে, ব্রিটিশ রাজা ব৷ রাণীর তিনটি মূল্যবান অলিধিত অধিকার আছে, যথা £ 
181). (0 ৮6 1000120060১ 11815 100 9৫155 এবং 11810 10 ছ/2101 
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অর্থাৎ সকল বিঘয় জানিবার অধিকার, উপদেশ দানের অধিকাঁর ও সতর্ক 
করিয়৷ দিবার অধিকার | এই কয়টি অলিখিত ক্ষমতা ভারতীয় রাষ্ট্রপতিরও 
রহিয়াছে । রা্রপতি রাধাকৃষ্ণনন চীন-ভারত যুদ্ধের সময় (1962) প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী মেননের অকর্নণ্যতা ও তীহার বিরুদ্ধে তীব জনমতের কথা উল্লেখ 
করিয়। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে কঞ্চমেননকে মন্ত্রীমগ্লী 
হইতে বিদায় দেওয়া বাঞ্চনীয় । নেহেরু অনিচ্ছা সত্বেও শেষ পর্যস্ত 
মেননকে পদত্যাগ করিতে উপদেশ দেন এবং তিনি তাহাই করেন । 


ভারতের রাষ্ট্রপতি ও আাকিন রাষ্ট্রপতি 

কেহ কেহ ভারতের রাষ্ট্রপতির সহিত মাঁকিন রাষ্ট্রপতির তুলন৷ করিয়াছেন। 
ইহা নিরর্থক, কারণ এই দুই দেশের রাষ্টরপতিদ্বয়ের মধ্যে নামমাত্র সাদৃশ্য 
রহিয়াছে, সত্যকার কোন মিল দেখ! যায় মা। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ- 
ভাবে নির্বাচিত হন, মাকিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন নামেমাত্র পরোক্ষ, কিন্ত 
প্রথাগতভাবে তাহা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নিবাচনে পরিণত হইয়াছে । 
প্রশাসনিকক্ষেত্রে মাকিন রাধ্পতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী | ভারতের 
রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক (01081) প্রশাসনিক কত । প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক 
ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রীমণ্ডলী' ব্যবহার করিয়া থাকেন । সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতিগণের এবং অন্যান্য সর্বোচ্চ রাস্ত্রীয় পদাধিকারী- 
গণের নিয়োগের ক্ষেত্রে মাকিন রাষ্ট্রপতি নিজেই ক্ষমতা পরিচালন৷ 
করিয়া থাকেন । ঘ্র সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে সেনেটের অনুমোদন 
অবশা প্রয়োজন | কিন্ত প্রথাগতভাবে সেনেট বাধ। দানে বিরত থাকে 
ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ ক্ষমতা 
ব্যবহার করিতে হয় । বৈদেশিক রাষ্রের সহিত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
মাকিন রাষ্ট্রপতি অনেকস্থলে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী । ভারতীয় 
রাষ্্রপতিকে এই বিষয়েও মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ গ্রহণ. করিতেই হয়। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে লিখিত হইয়াছে যে শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির 
হান্তে ন্যস্ত হইবে ॥ ভারতের সংবিধানেও এরূপ একটি ধারা আছে। 
কিন্ত ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্্রপাতিকে শাসনকাধে 
সহায়তা ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রীমগ্ডলী থাকিবে | এই সঙ্গে 
আরও স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য যে সংবিধান পরিঘদ অনেক বিচার 
বিবেচনার পর রাষ্্রপতিকে কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে স্ষ্টি করিয়! 
ছিলেন । এই প্রসঙ্গে খসড়া সংবিধান প্রণেতা কমিটির সভাপতি 
ডঃ আম্বেদকরের উক্তি পুনরায় স্মরণীয় । তিনি বলিয়াছিলেন “1010061 
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0)0...... 00179616000 006 [965109101 000019193 [119 5206 190316101) 
85 11) 1106 015001 1110 008115) 00190600100. অথাৎ সংবিধান 
অনুযায়ী ভারতীয় রাষ্পতিকে প্রকৃত ক্ষমতার ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের 
রাজার যে আসন সেই আসনই দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ রাষ্পতিকে 
মন্ত্রীযগ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে । বিগত 25 বৎসর কালে 
প্রথাগততাবে এই' নিয়মাট বেশ দান বাধিয়াছে । 

মাকিন যুক্তরার্ে একটি মন্ত্রীপরিঘদ প্রথাগতভাবে উত্তৃত হইয়াছে । 
এ পরিঘদের সদস্যগণ মাঁকিন রাষ্পতি কর্তৃক মনোনীত হন। 
পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিবার অধিকার মাকিন রার্ুপতির আছে । 
এই স্থলে ভারতীয় ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা বিপরীত । ভারতীয় 
রাষ্ট্রপতিকে ইমপিছ্মেণ্ট দ্বারা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার সহিত মাকিন 
মুলুকের সমপরাধিকারীকে পদচ্যুত করিবার [10992010767 প্রথার কিছুটা 
সাদৃশ্য আছে । কিন্ত সামগ্রিকভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 
মাকিন রাষ্্পতির সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নাম ব্যতীত অন্য কোন 
অর্থপূর্ণ সাদৃশ্য নাই৷ | 


ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ও তাহার মন্ত্রীপরিষদ £ ব্রিটেনের সহিত তুলনা 
তারতীয় রাষ্ট্রপতি যে ব্রিটেনের রাজা বা! রানীর ন্যায় একজন 
নিয়মতান্িক (00190001101191) শাসক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিষয়ে সংবিধান পরিষদে যে আলোচন৷ 
হইয়াছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট লইয় উঠিয়াছে। এ 
পরিঘর্দের সদস্য, কে. শাস্তনমের উক্তির মধ্য দিয়া ভারতীয় সংবিধানের 
মতে রাষ্পতির আসন কি প্রকারের তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে । 
কে. শাস্তনয় বলিয়াছিলেন “৮ 15 (19 7211106 11101515175 1810993, 
101) 1116 5000076 01 1116 0091)011 06 20310190615) [0 10016 ঠ1)6 
00001 2170 0106 [963106101 1725 ০৪ 19911016660 110৬7 2070 (11610 
(০ 210 800. 9৫159 016 ০০090001] ০ 107117156675+72 
'অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমগ্ডলীর সমর্থনে দেশ শাসন করিবেন । শাসন 
কাষের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আবশ্যক অনুঘায়ী রাষ্ট্রপতির সাহায্য ও উপদেশ 
গ্রহণ করিতে পারেন | কিন্ত এঁ বিষয়ে তাহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই । 
নামেমাত্র অনেক ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজা বা রানীর হস্তে দেওয়া 


2 09523816561 4১895200015 10509869 2 ডু], 0. 82. 
2 0. 4 20, ডা, 0, 1055 
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হাইয়ছে | কিন্ত সে সকল ক্ষমত৷ রাজার নামে ক্যাবিনেটই ব্যবহার করিয়া 
থাকে | রাজা ব। রানী মন্ত্রী পরিঘদের মতামত গ্রহণে বাধ্য, তীহাঁর 
গত্যন্তর নাই। ভারতীয় রাষ্পতিরও সমাবস্থা । 1955 সালে রাম 
জাওয়াইয়৷ বনাম পাঞ্জাব সরকার মামলায় ভারতীয় স্তপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি বি. কে. মুখোপাধ্যার যে মন্তব্য করেন তাহা এই সূত্রে স্মরণীয় । 
তিনি বলিয়াছিলেন “71971551050 1795 09610 10806 ৪, 1010799] 01 
00175(10001091081] 11690 01 [176 9760001৮6 2170 1186 1621] 9%:6011159 
009৬/915 268 65660 11) 06 12111151615 ০0] 605 02011760. , - 2 
সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীযগ্লী সংসদের নিমতন সতার নিকট যৌথভাবে 
দায়ী । দায়িত্ব যাহাদের ক্ষমত। তীহাদের, এই নীতি সর্বজন গ্রাহ্য | 
যেহেতু মন্ত্রীমগুলী সংসর্দের নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল, সেই কারণে 
তাহারাই ক্ষমতার অধিকারী । এই ষৌথ দায়িত্ব চারিটি নীতির উপর 
নির্ভরশীল | 

প্রথমতঃ, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত রাষ্্পতি কতুক কোন মন্ত্রী 
নিযুক্ত হইতে পারেন না । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে মণ্তীমগ্ডলীর কোন সদস্যকে 
পদচ্যুত করা উচিত তাহ হইলে রাষ্ট্রপতি এ সদস্যকে পদচ্যুত করিতে 
বাধ্য থাকিবেন । 

তৃতীয়তঃ, যদি' প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়৷ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন 
তাহা হইলে রাষ্্রপতিকে তাহা করিতেই হইবে । 

চতুর্থতঃ, মন্ত্ীমণলীকে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট হইতে 
হইবে । দেখা যাইতেছে যে মন্ত্রীমগ্ডলী সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রকৃত- 
পক্ষে সীমাবদ্ধ হইয়া আনুষ্ঠানিক পায়ে আসিয় দাড়াইয়াছে । গত 
পঁচিশ বছরে প্রথার মধ্য দিয়া রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বিবতিত 
হইয়া বিটেনের রাজা বা রানীর সমপধায়ে পরিণত হইয়াছে । 

সংবিধান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য আল্লাদী কৃষ্ণম্বামী আইয়ার 
বলিয়াছেন যে যদি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীমগ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ 
করেন তাহা হইলে সংবিধানে তাহার পদচ্যৃতি সশ্বন্ধে যে বিধান করা 
হইয়াছে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। এই কারণেও রাষ্্রপাতি কখনই' 
মন্ত্রীপরিঘদের মতবিরোধী হইবেন না, আশা কর! যাইতে পারে 18 ভারতীয় 
সংবিধান পরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সংবিধান পরিঘদে' বলিয়াছিলেন 


1 1955, 2 5. ০. 7. 225 ; ৪. 0.0. 204 
2. 0.4, 00, ০0, 270 
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যে, যর্দিও সংবিধানে স্পষ্ট করিয়া কোথাও লিখিত হয নাই যে রাষ্টুপতি 
ব্িটেনের রাজা ব! রানীর ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইবেন এবং সেই 
অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ লইয়৷ চলিবেন তথাপি স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে ইহাই সংবিধান পরিষদের অতিপ্রায়।: বস্ততঃ প্রথাগতভাবে 
এই নীতিটি উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে স্থিরনীতিরূপে দানা বাঁধিয়াছে । যদিও 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধান পরিঘদে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি 
পরবর্তীকালে তিনি অন্যরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন । রাজেক্দ্রপ্রসাদ দিল্লীর 
ভারতীয় আইন সংস্থার (1100120 [.9%/ [1051016) উদ্বোধন উপলক্ষে 
যে ভাঘণ দান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেই হইবে এবং তিনি তাহাদের 
মত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না-_এইবাপ কোন নির্দেশ সংবিধানে নাই । 
তিনি আরও বলেন £ দুঃখের বিষয় যে তথাপি অনেকে মনে করেন যে 
ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ও বিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষমতা একই প্রকার । 
তাহার মতে এইবূপ মনে করা ভ্রমাত্বুক। শোনা যাঁয় যে এই মন্তব্যের 
জন্য তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দারুণ মতান্তর 
ও মনাস্তর ঘটিয়াছিল । এইস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের 
প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্ত্রপ্রসাদ এইক্ষেত্রে সংবিধান পরিষদের আলোচনার 
ধারা এবং প্রথাগত নিয়মের উপযুক্ত মূল্য দেন নাই । কিন্তু কার্ধত: 
তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবেই দশ বৎসর কাল রাষ্ট্রপতির কার্য 
চালাইতে হইয়াছিল । সকলেরই জানা আছে যে, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দু কোড 
বিলের ঘোর বিরোধী ছিলেন ; কারণ তিনি সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী 
ছিলেন | কিন্ত হিন্দু কোড বিলের ব্যক্তিগত বিরোধিতা সত্বেও যখন 
পার্লামেন্ট কতৃক গৃহীত হিন্দু কোড বিল তীহার নিকট অনমোদনের 
জন্য উপস্থাপিত হইল, তখন তাহাকে এর বিল অনুমোদন করিয় স্বাক্ষর 
করিতে হইল । এই ঘটনার পর হইতে রাষ্ট্রপতি যে নিয়মতান্ত্রিক শাসক 
এবং সেইজন্য তিনি যে মন্ত্রীপরিঘদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য, এই 
নীতিটি আরও স্থুনিশ্চিততাবে সংবিধানের সুদৃঢ় প্রথায় পরিণত হইয়াছে । 


উপরাষ্ট্রপতি 


রাষ্ট্রপতির পরই পদমধাদায় উপরাষ্্পতি স্থান পাইয়া থাকেন ॥ 
উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেণট বা সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণের যুক্ত 


সপ 


॥ 0.4. 00, 05988 
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অধিবেশনে নির্বাচিত হন। গোপন এবং একক হস্তাম্তরযোগ্য আন্পাতিক 
প্রথায় তোট গ্রহণ কর! হয়। উপরাষ্্পতি পদে তাহারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করিতে পারেন যাহারা 2 

(ক) ভারতীয় নাগরিক ; 

(খ) অন্ততঃ 35 বৎসর বয়স্ক এবং 

(গ) রাজ)সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারেন। যদি কেহ 
ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে লাভজনক কোন পদাধিকারী 
হন, অথবা রাজ্য সরকারের অধীনে কোন স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থার কর্মচারী 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উপরাষ্্রপতির পদের জন্য প্রতিহ্থন্ঘিতা 
করিতে পারেন না । কিন্ত রাজ্যপাল বা ইউনিয়ন বা কোন রাজ্যের 
মন্ত্রীর পক্ষে প্রতিস্বন্দিতা করিতে কোন বাধা নাই । উপরাষ্রপতি কেন্দ্রীয় 
বা রাজ্য বিধানমগ্ুলীর কোন কক্ষের সদস্য থাকিতে পারেন না । এইব্সপ 
ব্যক্তি যদি উপরাষ্ট্রপতি নিবাচিত হন তাহা হইলে যে তারিখে তিনি উপ- 
রাষ্পতিরূপে কাধভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে তীহার সদস্যপদ 
বাতিল লইয়া যায় । উপরাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। 


উপরাষ্ট্রপতির পদে শুন্যতা (৮৪০৪০) 
উপরাষ্্পতির পদ, মৃত্যু, পদত্যাগ ও পদচুযুতির দ্বারা খালি হইতে 
পারে | এ তিন অবস্থায়ই পুনরায় নিবাচন অনুষ্ঠিত হইবে | নির্বাচন যত 
শীঘ সম্ভব পমাধা করিতে হইবে, সংবিধানে এইরূপ নির্দেশ আছে। ছয় 
মাসের মধ্যে নির্বাচন সমাধা করিতেই হইবে | যিনি নিবাচিত হইবেন 
তিনি কর্মভার গ্রহণ করিবার দিন হইতে পাঁচ বৎসর উপরাধ্পতির পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবেন । 
উপরাষ্পতিকে পদগ্যুত করিতে হইলে এ মর্মে একটি নিদিষ্ট প্রস্তাব 
উ্থাপন আবশ্যক | যে দিন এ প্রস্তাব আলোচিত হইবে তাহার অন্ততঃ 
চৌদ্দদিন পূর্বে এ প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হইবে । যদি রাজ্যসতার 
উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যগণের অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব পাশ হয় 
এবং লোকসভায় যদি প্র প্রস্তাব উপস্থিত ভোটদানকারী অধিকাংশ সদস্য 
কর্তৃক সমধিত হয়, তাহা হইলে উপরাহপাতির পদচুতি ঘটে । 


উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা 
উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার অধ্যক্ষত। করেন । রাষ্ট্রপতির 
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মৃত্যু, পদত্যাগ বা পদচ্যতির ক্ষেত্রে উপরাষ্্পতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির 
পদে অভিঘিক্ত হন। তিনি এ পঙ্গাধিকারী থাকেন যে পর্যস্ত না সাংবিধানিক 
নিয়মানুযায়ী নূতন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। যদি রাষ্ট্রপতি অসুস্থতা, অনুপস্থিতি 
বা অন্য কোন কারণে কার্যাবলী সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে 
উপরাষ্রপতি রাষ্ট্রপতির কর্তব্যাদি সম্পাদন করেন, যে পর্যন্ত ন৷ রাষ্ট্রপতি 
পুনরায় তাহার কর্তব্যাদি নিবাহ করিতে আরম্ভ করেন। যখন উপরাষ্ট্পতি 
অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন বা যখন তিনি রাষ্ট্রপতির কর্তব্য 
সম্পাদন করেন, তখন তিনি রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার অধিকারী হন এবং তিনি 
রাষ্পতির প্রাপ্য বেতনাদি' পাইয়। থাকেন | 


ঢতর্দশ অধ্যায় 
জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধান 


ভারতীয় সংবিধানে তিন প্রকার আপতকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বিধান 
করা হইয়াছে । 

(1) বহিঃশন্রর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল! £ রাষ্ট্রপতি 
যদি বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধ, বহি£শক্রর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফলে 
ভারতের বা তাহার কোন অংশের নিরাপত্া বিঘ্বিত হইয়াছে বা বিধ্বিত হইবার 
আশু আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে তিনি আপতকালীন বা! জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করিতে পারেন | রাষ্পতি নিজ ঘোষণা, পরবর্তীকালের ঘোষণা দ্বারা 
প্রত্যাহার করিতে পারেন । জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষে 
উপস্থাপিত করিতে হয় | যদি এ ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ সমর্থন না 
করে তাহা হইলে ঘোঘণার তারিখ হইতে দৃইমাস উত্তীর্ণ হইলেই উহা বাতিল 
হইয়৷ যায়। কিন্তু যদি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ এ ঘোঁঘণা অনুমোদন করে 
তাহা হইলে উহ] অনিদিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে । বস্তুতঃ বলবৎ 
থাকিবার কালের উত্্বসীমা সংবিধানে উল্লেখ নাই | পার্লামেণ্টের আযুফাল 
শেঘ হইলে যদি ঘোষণা প্রকাশিত হয় কিংবা ঘোষণা প্রকাশিত হইবার দুই 
মাসের মধ্যে যদি লোকসতা৷ বাতিল হইয়া যায় তাহা হইলে বাজা পরিষদে 
ঘোঁধণাঁটি উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং যদি রাজ্য পরিঘদ উহা৷ সমর্থন না 
করে তাহা হইলে উহা বাতিল হইয়া যায় | যদি বাজ্যসভা এ ঘোষণা 
অনুমোদন করে, তথাপি নবগঠিত লোকসভা প্রথম অধিবেশনের দিন 
হইতে একমাসের মধ্যে যদি ই ঘোষণা সমর্থন না করে, তাহ] হইলে উহা 
বাতিল হইয়া যায়। 

ঘোষণা চলতি থাকা কালে আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলা করিবার 
জন্য পার্লামেণ্টের পাচ বৎসর আযুফ্ষালের পরেও, উহার মেয়াদ এক 
একবার এক বৎসর করিয়া বাড়ানো চলে । একমাত্র পার্লামেণ্টই আযুক্ষাল 
বধিত করিতে পারে । কিন্ত জরুরী অবস্থা অবসানের পর ছয়মাসের বেশী 
পার্লামেণ্টের আয়ুছ্ধাল বাড়ানো চলে না। 


ঘোষণার কল 


উপরোক্ত ঘোঘণার ফল সুদরপ্রসারী | প্রথমতঃ, যতদিন পর্যস্ত জরুরী 
অবস্থা চলিবে ততদিন রাষ্ট্রপতি ( কার্ধতঃ ইউনিয়ন দরকার ) এ ধোঘণাব 
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আওতায় যত রাজ্য আছে, তাহাদিগকে কিরূপে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে 
হইবে সে বিঘয়ে নির্দেশ দিতে পারে | অর্থাৎ জরুরী অবস্থা চলাকালে রাজ্যের 
শাসনতান্তিক ক্ষমতা কার্যত: কেন্দ্রের হাতেই চলিয়া যায়। ছ্বিতীয়তঃ, জরুরী 
অবস্থা চলা কালে রাজ্য-তালিকাতুক্ত বিঘয়গুলি সম্বন্ধে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে। তৃতীয়তঃ সংবিধানোক্ত রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের 
যে রাজস্ব প্রাপ্য, তাহ! বন্ধ করিয়৷ দিতে পারে অথবা যে কোনভাবে 
সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে পারে | কিন্তু ব্যবস্থা রহিয়াছে যে রা্্পতির এ 
সকল হকৃম পালীমেণ্টের অনুমোদনের জন্য উভয় কক্ষে পেশ করিতে 
হইবে | চতুর্থতঃ, যতদিন আপংকালীন ঘোষণা চালু থাকে ততদিন কেন্দ্র 
19 ধারায় লিখিত মৌলিক অধিকার শাসনতাপ্তিক ক্ষমতা প্রয়োগে সাময়িক- 
ভাবে সীমিত বা অকেজো কবিয়া দিতে পারে । পঞ্চমতঃ, মৌলিক অধিকার 
রক্ষাকল্পে আদালতের আশ্রয় লওয়ার যে অধিকার রহিয়াছে তাহা রাষ্ট্র 
সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারে | কিন্তু এই সকল হুকৃমই পালামেণ্টের 
দৃই কক্ষে অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে । সংবিধানে 19 ধাবায় 
যে সকল মৌলিক অপ্বিকারের প্রতিশ্্র্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা জরুরী 
অবস্থায় স্থগিত থাকে--পূরে এই মত অনেকে পোঘণ করিতেন | কিন্ত 
সুপ্রীম কোর্টের রায় এই বিঘয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়াছে । সুপ্রীম কোট 
1964 সালের মাখন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মোকদ্দমায় রায় দিয়াছে 
যে রাষ্ট্রপতির হুকুম দ্বারা মৌলিক অধিকারের সমর্থনে নাগরিকগণের 
আদালতের আশ্রয় গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই অধিকারটুকুই স্থগিত থাকে 
মাত্র। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারাটি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয় না। 

1962 সালে ভারত-চীন যুদ্ধ, 1965 সালে পাকিস্থানের সহিত যদ্ধ 
'এবং 1971 সালে পুনরায় পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধের সময় জরুরী অবস্থা 
ঘোঘণা কর হইয়াছে এবং প্রতি বাঁরই ভাঁরতরক্ষা আইন (009690০9 ০? 
17018 4১০) পাশ করা হইয়াছে । ভারতের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য 
এ আইন অনুসারে অনেক ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন 
ভইয়। পড়েন 

(2) রাজ্য শাসনতন্ত্র অচলাবস্থা $ যদি কোন রাজ্যের রাজ্য- 
পালের রিপোর্ট পাইয়া অথবা অন্য কোনভাবে সংবাদ পাইয়া রাষ্ট্রপাতির 
বিশ্বাস জন্মে যে এ রাজ্যে সংবিধান অন্যায়ী সরকার পরিচালনা ভাউিয়া 
পড়িয়াছে, তাহা হইলে 356 ধারার বলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করিতে পারেন এবং রাজ্যপালের বা অন্য যে কোন আঁধিকারিকের হস্তে 
ন্যস্ত শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আপন হাতে তুলিয়া লইতে 
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পারেন । ঘোঘণ! দ্বারা তিনি আরও স্থির করিতে পারেন যে, রাজ্যের 
বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা বিধানমণ্ডলীর পরিবর্তে পার্লামেণ্টই ব্যবহার করিবে । 
পার্লামেন্ট এই সকল ক্ষমত৷ রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন এবং 
পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে এমন ক্ষমতা দিতে পারেন যাহার দ্বারা তিনি রাজ 
বিধানমণ্লীর ক্ষমতা অন্য যে কোন কর্তৃ পক্ষের হাতে তুলিয়া দিতেও পারেন । 
ইহা ব্যতীত তিনি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করিবার অধিকারী । 
প্রয়োজন হইলে বাষ্পতি সংবিধানেব যে কোন ব্যবস্থা সম্পর্ণ বা আংশিক" 
ভাবে স্থগিত কবিয়াও দিতে পারেন। কিন্ত রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের কোন 
ক্ষমতা নিজের হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন না। এই ঘোঁঘণ! অনুযায়ী কাজ 
কবিবাৰ জন্য বাট্রপতি লোকসভার অধিবেশন স্বগিত থাকাকালে পালামেণ্ট- 
এব পরবতা অনু মাদন সাপেক্ষে বাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে অথ 
ব্যয কবিতে পাবেন । 

352 ধারা অনুযায়ী যেমন জরুরী অবস্থায় সকল ঘোঘণ] এবং হুকুম 
পালামেণ্টে উত্থাপিত করিতে হয়, তেমনি 356 ধারা অনুসারে ঘোষণা 
ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। পার্লামেণ্টের অনুমোদন দুইটি ক্ষেত্রেই 
অপরিহাধ | 

356 ধারা অনুসারে ঘোষণার মেয়াদ দুই মাস। পালামেণ্টের উভয় 
পরিষদ প্রস্তাব পাশ করিয়া ইহার কার্যকারিতার কাল আরও ছয় মাস 
বাড়াইয়।৷ দিতে পাবে । এই অতিরিক্ত ছয়মাসের পর পুনরায় প্রস্তাব করিয়া 
পার্লামেন্ট ইহাব মেয়াদ ছয় মাস করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তিন বৎসর 
প্স্ত দীর্ঘায়িত করিতে পারে | 

356 ধারাটি জরুরী অবস্থা ঘোঘণা করিবার জন্য বহুবার প্রযুক্ত 
হইয়াছে | রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন দলের সংহতির অভাবের দরুণ 
উপদলের উত্তব, ব্যক্তিগত স্বার্থে দায়িত্বহীনভাবে দলত্যাগ, রাজ্য মন্ত্রীসভার 
বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ, সু-পরিকপ্লিতভাবে সংবিধানোক্ত শাসনপদ্ধতি 
তাঙ্গিয়া দিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে বার বার সংবিধান অনুযায়ী শাসন 
অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং সংকট উপস্থিত হইয়াছে । সেইজন্য রাষ্ট্রপতি 
সংকটকালে 356 ধার! ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

(3) আথিক স্থাক্সিত্ব হানি £ যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির বিশ্বাস 
হয় যে ভারতের অথবা ভারতীয় রাষ্ট্রের যে কোন অংশের আথিক স্থায়িত্ব 
ও আথিক সুনাম বিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি 360 ধারা অনুযায়ী 
তদনুরাপ ঘোষণা করিতে পারেন । এই ঘোষণা যতদিন বলবৎ থাকে ততদিন 
কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে অর্থ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার নির্দেশ দিতে 
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পারে | ইহা ব্যতীত সংবিধানের অন্য নির্দেশ সত্বেও রাজ্যের আথিক 
উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার-_ 

(কে) রাজ্য কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও ভাতা কমাইয়। দিবার নির্দেশ 
দিতে পারে । 

(খ) অর্থ বিল ও অন্যান্য বিল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হইবার 
পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষিত রাখিবার নির্দেশ দিতে পারে । 

(গ) ঘোঘণ। চলাকালে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শ্রেণীর বা 
নিদিষ্ট শ্রেণীর কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা হাস করিবার নির্দেশ দিতে 
পারেন। এমন কি প্রয়োজন হইলে স্বুপ্রীমকোর্টের ও হাইকোর্টের বিচারপতি- 
গণও এই নির্দেশের অন্তরভূক্ত হইতে পারেন | 

অর্থ সংকট সম্বন্ধীয় জরুরী ঘোঘণার মেয়াদের সম্বন্ধে নিয়মাবলী 
352 €2) ধারার অনুরূপ । এই ঘোষণা ও তদনুযায়ী প্রদত্ত ছকমাদি 
পার্লামেণ্টের উতয় সভায় সমর্থনের জন্য উপস্থাপিত করাও বাধ্যতামূলক | 
এ সম্বন্বেও 352 (2) ধারার অন্যান্য অংশ এই স্থলে প্রযোজ্য ৷ 


জরুরী ক্ষমত৷ সম্বন্ধে বিতর্ক 
সংবিধান পরিঘদে জরুরী ক্ষমতা বিঘয়ক ব্যবস্থাদিকে কেন্দ্র করিয়। 
প্রচণ্ড বিতকের সৃষ্টি হয় | কে" টি. শাহ,£ হরিবিষ কামাথ,£ শিববনলাল 
সাক্সেনা* প্রভৃতি বলেন যে জরুরী ব্যবস্থার অধ্যায়টি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও 
রাজ্যের সংবিধান নিদিষ্ট ক্ষমতা ব্যবহারের স্বাধীনতা বিপর্ষস্ত করিয়া দিয়া 
একটি একনায়কত্বপন্থী শাসনতন্ত্র কায়েম কবিবে । 
তাহারা আরও বলেন বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা বা অগ্টেঁলিয়ায় 
এইরূপ ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানকে দেওয়া হয় নাই | তাঁহারা যে সকল আপত্তি 
তুলিয়া ছিলেন তাহা এইরূপ £ 
(1) জরুরী অবস্থার অধ্যায়টি সংবিধানের যুক্তবাস্ট্রীয় নীতি ধ্বংস 
করিয়৷ দিতেছে এবং কেন্দ্রকে সর্বশক্তিমান করিয়! তুলিতেছে । 
(2) এ ব্যবস্থা ছারা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ইউনিয়ন শাসনত্তে 
কেন্দ্রীভূত হইতেছে। 
(3) ইহার ছার] রাষ্্পৃতির একনায়কত্ব প্রতিষিত হইবার আশঙ্কা দেখা 
দিতে পারে । 
1. ০-8১-9- বু্েত 25589 আন 08-09-0196 


2. ০১80১ সনে 00, 533-88 
3 ০৮১0, বসে 00০ 527 
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(4) রাজ্যের আথিক স্বাধীনতা ইহার ছারা রদ করা হইতেছে । 

() জরুরী ব্যবস্থাদির ফলে মৌলিক অধিকারসমূহ অর্থহীন হইয়। 
পড়িবে এবং ভারতীয় সংবিধানের গণতাপ্িক ভিত্তি বিনষ্ট হইবে | 

পরবতাঁকালেও জরুরী ব্যবস্থার সমালোচকেরা এই সকল যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন । অন্যপক্ষে ডঃ আঘেদকর,. কে. শান্তনয়, টি. টি. 
কৃষ্ণমাচারী,ও নাজিরুদ্দিন আহমেদ প্রভৃতি সংবিধান পরিষদের সদস্যগণ 
বলেন যে জকরী ক্ষমতা শীঘক ব্যবস্থাগমৃহ অসাধারণ অবস্থাতেই প্রযোজ্য । 
ইহা জাতির স্বার্থেই প্রয়োজন | জরুরী অবস্থায় কেন্ত্র ব্যতীত অন্য কাহারও 
উপর নিভর করা চলে না। তীহারা আরও বলেন যে ইহাতে রাজ্যেব 
অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে এবং রার্পতির একনায়কত্ 
শুরু হইবে এইরাপ আশঙ্কা অমূলক | 

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, যে, জরুরী অবস্থায় প্রচুর ক্ষমতা 
কেন্্রীঘ সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে এবং যুক্তরাষ্্রীয় নীতি সাময়িকভাবে 
স্থগিত হইয়া যাইতেছে । কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, যুদ্ধ, 
শাসনতাপ্িক অচলাবস্থা, রাজে)র দারুণ আথিক অবক্ষয়ের মোকাবিলা 
করিবার দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রকেই দেওয়া চলে । কেন্ট্রীয় সরকার জাতির 
স্বার্থে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবে ইহাই সংবিধান প্রণেতাগণের কাম্য 
ছিল । অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হইবে এবং রাষ্পাতির 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করা অমলক, কারণ 
পার্লামেন্ট ও জনমত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 

ডঃ আম্বেদবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া 
একাধিকবার সংবিধান পরিষদে বলিয়াছেন যে ভারতীয় সংবিধান (0০005 
[1(00101) যুক্তরাস্ত্রীয়, কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই সংবিধানকে একতাপ্িক 
প্রবণতা দেওয়া চলে । জরুরী অবস্থায় এই প্রবণতা আবশ্যক হইয়া 
পড়ে । ইহাতে রাষ্ট্রপতির অর্থাৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় 
বটে, কিন্তু জাতির স্বার্থে তাহা না করিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া 
যাইতে পারে । 

যাহারা বলেন যে আমাদের সংবিধানের একমাত্র ভিত্তি ব্যক্তি-স্বাধীনত। 
তাঁহাদের সহিত একমত হওয়া স্থুকঠিন । সমগ্র জাতির কল্যাণ, সাম্য, 


0092961605106 43961010019 106026653, ৬০1, ৮1], 0, 42 
701৮0, 150, 0. 153 

0১4১0, 0225 

0,470, ক্ে, ঢ056 
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স্বাধীনতা এবং আথিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা 
ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ । জনগণের প্রকৃত স্বার্থ ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সর্বাঙ্গীন ন্যায় বিচার ও জনগণের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার 
জন্যই আপৎকালে জরুরী ক্ষমতার আবশ্যক | ইহ] ব্যতীত জরুরী অবস্থায় 
মৌলিক অধিকারের বিনাশ ঘটে এইরূপ যুক্তিও গ্রহণ করা চলে না। 
কারণ উহ] সাময়িকভাবে জাতির স্বার্থে অকার্ধকর হয় মাত্র | উহার বিনাশ 
ঘটে না : ব্যর্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় আদালতের আশ্রয় লইবার অধিকার 
সাময়িকভাবে স্থগিত ধাকে ৷ জাতির জরুরী স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের উধ্বে"_ 
এই নীতি স্মরণ রাখিলে রাষ্ট্রপতির আপৎকালীন ক্ষমত৷ সংবিধানের 
মৌলিক আদণ বিধ্বংসী বলিয়া মনে হয় না | 

স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র যখন জন্মলাভ করিল তখন হইতে নানা সমস্যা 
জাতির জীবনকে বিপধস্ত করার চেষ্টা করিয়াছে । 1947 সালে পাকিস্তান 
ভারত আক্রমণ করিল । তাছার পর 1962 সালে চীন ভারতের নিরাপত্তা 
বিথিত করে| পাকিস্তান 1947, 1965, 1966 এবং 197| সালে পর পর 
চারবার ভারতভূমির উপর আক্রমণ চালায় | ইহা ব্যতীত অতীতে বিদেশী 
শঞ্তি নানা ঘড়যন্ত্র করিয়া একশ্রেণীর নাগরিকগণকেও বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । এখনও সে বিপদ কাটে নাই | বিভেদপদ্বীদের গোপন কাধ- 
কলাপ জাতীয় জীবন এখনও বিষাক্ত করিতেছে । ইহার ফলে গণতন্ত্র ও 
আইনের শাসন বিপন্ন হইতেছে এবং রাজ্যে রাজ্যে সংবিধানোক্ত শাসন 
ব্যবস্থা বিঘিত হইতেছে । এইদ্ধপ পরিস্থিতিতে জরুরী ব্যবস্থ। যে প্রয়োজন 
তাহ! স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী, মন্ত্রীপরিষদ (ক্যাবিনেট) ও পার্লামেণ্ট 


সংসদীয় গণতন্ত্রে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদ বা পালামেণী 
মেমন সমগ্রজাতির প্রতিনিধিস্বানীয় এবং আইন প্রণয়ণের অধিকর্তা, তেমনি 
মন্ত্রীযণ্ডলী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের ও জাতির সবাগ্রগণ্য কাধনিবাহব 
কমিটি। পার্লামেন্ট ও তাহার নিকট দারিত্বশীল মন্ত্রীমগ্ুলী সংসদী, 
গণতন্ত্রকে (7১811197619 91700120) একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। 

'মন্্রীমগুলীর দায়িত্বণীলতার নীতি ঃ প্রণানমন্ত্রী 'ও তাহার পরামশে 
অন্যান্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে তাহার 
মনোনয়ন ক্ষমত। সীমাবদ্ধ | কারণ রা্টপতিকে লোকসভায় সংখ্যাগৰিষ্ঠ 
দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে বাছিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান 
মন্ত্রী বাহাদের মন্ত্রী পরিঘদে লইতে চান তাহাদি, কে রাষ্ট্রপতির মনোনীত 
করিতেই হয়! এই দূইটি বিঘয়ে তাহার গত্যন্তর নাই। পার্লামেন্টে, 
নির্দেশ সাপেক্ষে মন্ত্রীমগ্ুলী জাতিকে আথিক, সামাজিক, রাজনৈতিক € 
সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য নেতৃত্ব দান করে| দায়িত্বশীল মন্ত্রীম গুলীর পশ্চাতে 
লোকসভার অধিকাংশ সদস্যগণের সমর্থন আছে বলিয়। ইছার ক্ষমতা ব্যাপক 
প্রায় বাধাহীন ও সর্বতোপ্রসারী | সংবিধানের 531) ধারা অনুখায় 
রাষ্ট্রপতির হস্তে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে । 7401 
ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীমগ্ডলীর পরামর্শ ৫১৫৬1০০) ও সাহায্য (41) অনুসা্ে 
তিনি এই ক্ষমত| ব্যবহার কবিয়। থাকেন। রাষ্ুপতি নামেমাত্র রাষ্ট্রে 
সর্বপ্রধান প্রশাসক, কিন্তু প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তা মন্ত্রীমগ্ুলী। স্তরা 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীমগ্ডলীর স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিঘয়া 
পুড়্খান্পুঙ্খভাবে তলাইয়া দেখিলে আরও একটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে 
প্রথার (0456077) মারফত মন্ত্রীগুলীর মধ্য হইতেই উহারই একা 
ছোট কমিটি জন্মলাভ করিয়াছে । ইহাকে মন্ত্রীপরিঘদ (০8176) বল 
যাইতে পারে। এই ক্যাবিনেটই এখন সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকার 
হইয়৷ দীড়াইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রথার মধ্য দিয়া ভারত 
সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক নিয়মের প্রকৃত পরিবর্ত 
য্টিয়াছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে (5079119) সংবিধানের নিয়ম পালন ফর 
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হইতেছে । সংবিধান অনুযায়ী রাষ্টুপতি প্রশাসনিক প্রধান এবং মন্ত্রীমগুলী 
সমষ্টরগতিতাবে লোকসভার নিকট দায়ী, কিন্ত প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার 
করিতেছে মন্ত্রী পবিঘদ (02৮1760 1 মন্ত্রী পরিঘদের সিদ্ধান্ত পরিঘদের 
বাহিরে মন্ত্রীমণগ্ুলীর অন্যানা অদস্যগণকে মানিয়া লইতে হয়। তাহারা 
মন্ত্রী পরিষদে সদপাদেন সহিত যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল, 
বদি'ও মন্ত্রীপবিঘদেব লাহিবেব মন্ত্রীমগুলীর অন্যান্য জদসাগণের সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে সালোচনাৰ সম্পূণ স্মযোগ নাউ | 


মন্্ীপরিষদ (090116) ও মন্ত্রীমগুলী (0০81001] 01 ১1177156615) 

পূর্বেই বলা ভইবাছে, সণবিধানের 7401) ধারা অনুসারে বিধান লবা 
হইয়াছে যে লা্টপতিকে শাসনকার্ে সাহাসা কবিবার "ও পরামশ দিবার 
জন্য (214 270 4১৫1০) বাঈপতি একজন প্রধানমন্ত্রী নিযোগ করিবেন এবং 
ভাঁচাঁৰ পব প্রধানমন্ত্রীর পরামশ অন্যারী অন্যান্য মন্ত্রীগণকে মনোনীত 
করিবেন । এইরপে প্রধানমন্ত্রী 'ও অন্যান্য মন্ত্রীদের লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত 
হর । লক্ষণীষ মে, সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত মন্ত্রীমগুলীর সদসাবান্দের 
মধ্যে কোন শ্রেশীভেদ নাই | কিন্ত প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর 
নামল হইতে প্রখানুষারী মন্ত্রীম লীন সদসাগগথের মধ্যে তিনটি শ্রেণী উদ্ভত 
হইয়াছে | এই তিন এরেশীর মন্ত্রী হইভেছেন :-(1) পূর্ণ মন্ত্রী, (2) রা 
মন্ত্রী, (3) উপমন্ত্রী। মন্ীমণ্ডনীর প্রধান প্রধান মন্ত্রীবর্গকে লইয়া ক্যাবি- 
নেট বা মন্ত্রীপর্বিঘদ গঠিত হব | ক্যাবিনেটই নীতি নির্বারণ করিষা থাকেন 
এবং ক্যাবিনেটের নিদি& শীতি অনুযায়ী প্রশামন কাব চলে | রাষ্ট্মন্ত্রীগণ 
কানিনেটের বাহিবে থাকেন বটে, তবে কোন একটি বিশেষ দপ্তরের পর্ণ- 
ভার তাহাদের উপবৰ দেওয়া হইতে পারে । এ দপ্তর সংক্রান্ত কোন আলো- 
চনাব সময় তাহাদিগকে ক্যাবিনেটেব অধিবেশনে আহবান করা হয়। উপ- 
মন্ত্রী কোন একটি বিশেঘ দপ্তবের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া 
উক্ত মন্ত্রীকে সাহায্য বরিয়া খাকেন। স্ততনাং দেখা যাইতেছে যে, বিটে- 
নের ন্যায় ভারতেও মন্ত্রীমগুলীকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। 
ক্যাবিনেট মশ্রীগণ, যাহাদেব সমষ্টিগতভাবে মন্ত্রীপরিঘদ বলা যায় এবং 
ক্যাবিনেটের বাহিরের মন্ত্রীগণ। প্রশাসনিক কারণে, হয়তো বা দলীয় 
কাবণেও মন্ত্রীমগ্ডলী অনেক সময় বৃহদাকার ধারণ করে। বৃহৎ মন্ত্রীমগুলীতে 
গোপন ও ঘনিষ্ঠ আলোচনা সন্তব হইয়া উঠে না। সেইজন্য মন্ত্রীমগুলীর 
প্রধানদের ল্ইয়া ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী পরিঘদ গঠিত হইয়া থাকে | মনে 
লাখ। প্ররোজন যে বিটেনের ন্যায় তারতে ক্যাবিনেটের বা মন্ত্রী পরিষদের 
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সদস্য সংখ্যার কিছুই স্থিরতা নাই | প্রাধান মন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রীপরিঘদে 
সদস্যসংখ্যা নিধারিত হয় । সেই সংখ্যা তিনি প্রযোভ্নবোধে বাডাইত 
পারেন। বিটেনে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের বাহিরের মন্ত্রী--এ 
দুই শ্রেণীর মন্ত্রীদের লইয়া মন্ত্রীমগ্ডলী গঠিত হয়। ভারতেও ব্রিটেনে 
ধারা অনুস্থত হইয়াছে। বিটেনের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছান্যায়ী ক্যা 
নেটের বা মন্ত্রী পরিঘদের অবিবেশন আহ্বান করা হয়। ব্রিটেনের মন্ত্রীসং 
যেমন কমন্স সভার নিকট দাষী, তেমনি ভারতে মন্্বীপাবিঘদ তথা মন্ত্র 
মণ্ডলী ভারতীয় সংসদের নিমনতিন সভা অধ্ধাৎ লোকসভাব নিকট দারী 
ব্রিটেনে যেমন একটি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট বা ক্যাবিনেটেৰ নিজ 
দপ্তবখানা আছে তেমনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহে 
একটি মন্ত্রী পরিঘদীয় দপ্তরখানা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহা এখন 
বিদ্যমান। ভারতের মন্ত্রীমণ্ডলী লিখিত সংবিধানে স্থান পাইয়াছে, বিটে। 
সেরূপ ব্যবস্থা নাই । সেখানে ক্যাবিনেটসহ মন্ত্রীমগলী প্রথাগতভা 
উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতে কিছুটা সরকারী স্বীকৃ 
পাইয়াছে । উভয়দেশেই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিঘদ সবাপেক্ষা গুরুত্বগ 
শাসনযন্ত্র | 


আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদ (1707)67 0:81)1061) 


ম্ত্রীমগ্ডলীর (0০91901] 01 17110151915) মধ্যে যেমন কয়েক, 
পর্রমন্ত্রীকে লইয়া ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপবিঘদের উত্তব হইয়াচে, ঠিক এ. 
কারণে আবার মন্ত্রীপরিষদের (08৮1091) মধ্যে আব একটি ক্ষদ্র চক্র গড়ি 
উঠিয়াছে যাহাকে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপবিঘদ বা 17115] (91109 বলা যাই 
পারে । এই আতভ্যন্তশীণ ক্ষুদ্র পরিঘদটিতে কতজন মন্ত্রী থা্চিবেন, কে 
থাকিবেন এবং কখন তীহাদিগকে পরামশের জন্য আহবান করা হইবে 
তাহা সম্পর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যাহাদের উ 
তাহার বিশ্বাস (007058060০০) আছে এবং যাহারা তাহাকে সত্যই পরা 
দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মনে কবেন, তাহাদির্প্‌ 
এই আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিঘদে (]110617 ০৪1001) স্থান দে যা হয। গো 
পরামর্শ করিয়া ভ্রত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবাব ভন্যই এই পলিষদটির উ 
হইয়াছে । 
নেহেকুর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় যে আভ্যন্তবীণ মন্ত্রীপরিধদ গডিয়া উঠি 
ছিল তাহাতে বল্লততাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলে 
প্যাটেলের পরলোকপ্রাপ্তির পর নেহেরু একমাত্র আজাদকেই তাহার সবাগে 


174 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


বিশ্বাসের পাত্র বল্পিয়া মনে করিতেন । আজাদের মৃত্যুর পর ক্যাবিনেটে 
নেহেকুর একাধিপত্য চলিতে থাকে । লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্ 
অল্পকাল স্থায়ী ছিল ; কিন্ক এ অল্পকালের মধ্যেই আত্যন্তরীণ মন্্রীপরিঘদের 
উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রধানত: নির্ভর করিতেন টি. টি, 
কৃষ্ণমাচারী, গুলজারিলাল নন্দ, এস. কে. পাতিল ও সঞ্জীভ রেড্ির উপর। 
প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এবং এই চারজনকে লইয়৷ তাহার আভ্যন্তরীণ পরিঘদ 
গঠিত হইয়াছিল । শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রীপরিঘদে যে সকল ক্যাবিনেট 
মন্ত্রাগণের উপর তিনি সাধাবণতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন, সম্ভবতঃ তাহারা 
হইতেছেন, ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ, দুর্গাপ্রসাদ ধর, জগজীবন রাম ও 
যশবস্তরাও চ্াযবন । 

মন্ত্রীপরিঘদ বা ক্যাবিনেট একটি [0001021] বা! লিখিত আইন হইতে 
একটি ব্যতিক্রম, ঠিক তেমনি আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিঘদ বা 11016] 08701161-ও 
ব্যতিক্রমের আর একটি উদাহরণ | মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে মন্ত্রীপরিঘদ হইতেছে 
প্রথম চক্র ;: এই প্রথম চক্রটির মধ্যে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিঘদ হইতেছে 
দ্বিতীয় চক্র। 


ভারতীয় মন্ত্রীপরিবদের (ক্যাবিনেটের ) বৈশিষ্ট্য 


বিটেনে ক্যাবিনেট-সরকারের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, ভারতেও 
মন্ত্রীপরিষঘদের সেই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান | ভারতীয় মন্ত্রীপরিঘদীয় সরকারের 
লক্ষণগুলি নিমলিখিতরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে (ক) যদিও রাষ্টপতি 
আইনতঃ প্রশাসন যন্ত্রের শীর্বস্বানীয় তথাপি কার্ধতঃ মন্ত্রীপরিষঘদ বা মন্ত্রী- 
মণ্ডলীতে তীহার স্থান নাই | বিিটেনে রাজা বা রানী তেমনি মন্ত্রীযমগ্ুলীর 
ও ক্যাবিনেটের বাহিরে রহিয়াছেন, যদিও তিনি ঝবিটেনের শাসনব্যবস্থার 
প্রধান। (খ) মন্ত্রীপরিঘদ তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত লোকসভার ঘনিষ্ঠ যোগ 
ভারতের মন্ত্রীপরিষদীয় সরকারের আর একটি বিশেষ লক্ষণ | লোকসভার 
অধিকাংশ সদস্যের মতামত মন্ত্রীপরিঘদ ও মন্ত্রীমগুলীতে প্রতিফলিত হয় । 
বল যাইতে পারে যে, পরোক্ষতাবে মন্ত্রীমণ্ডলীকে লোকসভাই ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ব্রিটেনের মন্ত্রীমগ্লী ও ক্যাবিনেট তেমনি কমন্স 
সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। (গ) ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদের বা মন্ত্রীসভার 
একত্ব- ইহার আর একটি বিশেঘত্ব । মন্ত্রীমগ্ডলী পার্লামেন্টে একতাবদ্ধ 
থাকেন এবং একই নীতি লইয়া অগ্রসর হন । জনগণের নিকটও তাহার) 


পি শসা | পপ | শপাাাসাশকক ৮ পপ শী স্পী সে পপর ্রপ স পপর আজ 
ম সপ | সর স্স জি 


॥ ইনি 1974 সালে রাষ্ট্রপতির আমনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন |. 
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এরূপ সমষ্টিগতভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন । আবার 
বাষ্টপতির নিকটও তাহাদের একত্ব বজায় রাখিতে হয়! ইহার কাবণ এই 
যে একই দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গ মন্ত্রীমগ্ডলী গঠন করেন। দলের নীতি দ্বারা 
তাঁহারা এক্যবদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তাহাদের এক্য ত্রিমুখী | 
পালামেণ্ট, জনসাধারণ এবং রাষ্রপতির নিকট তাহারা নীতিগতভাবে 
অভিন্ন। সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের একই নীতি প্রকাশ ও সমর্থন করিতে 
হর। যর্দি কোন মন্ত্রী নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে চাছেন, তাহা হইলে 
তাহাকে মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইবপ অবস্থায় তিনি যে 
সভার সদস্য সেই সতার অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া বিবৃতি দিতে পারেন। 
মন্ত্রীপরিঘদ ও মন্ত্রীমগুলীর সমষ্টিগত সম্ভার আর একটি দিক আছে। 
পার্লামেন্টের কিছু সদস্য যদি কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
উত্থাপন করিতে চাহেন, তাহ হইলে সমগ্র মন্ত্রীসতভাব উপবই অনাস্থ প্রস্তাব 
আনিতে হইবে । কারণ পালামেন্টের নিকট মন্ত্রীমওলীর দায়িত্ব যৌথ। 
সুতরাং যৌথভাবেই মন্ত্রীপরিঘদকে দায়ী করিয়া অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। (ঘ) ভাবতীয় মন্ত্রীমগুলীতে তথা মন্ত্রীপবিঘদে 
(0901951) প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রধানমন্ত্রীর স্রপারিশে রা্টপতি 
অন্যান্য মন্ত্রীগণকে নিযুক্ত করেন। তিনিই মন্ত্রীপরিঘদকে ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে 
সক্রিয় করিয়া তোলেন । তাহারই নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীনে, প্রশাসন 
ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলী যখাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। 
বিটেনেও প্রধানমন্ত্রীর এইরূপ প্রাধান্য ও নেতৃত্ব বতমান। (উ) মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর সকলকেই পার্লামেন্ট বা সংসদের সদস্য হইতে হইবে। রা পতি 
প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে সংসদের বাহিরের ব্যক্তিকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে 
পারেন ; কিন্ত সেইরূপ মন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে লোকসভা বা বাজ্যসভীর 
সদস্য হইতে হইবে । তাহা না হইলে তিনি মন্ত্রীপদে থাকিতে পারেন 
না। মন্ত্রীগণ হয় রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্য হইতে পারেন, উভয় 
কক্ষের নহে । মন্ত্রীগণ একটি কক্ষের সদস্য থাকেন তথাপি তাহারা যে 
কোন সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন । 
সংসদীয় গণতাম্িক নিয়মানুসারে মন্ত্রীগণের কাধাবলী নিয়ন্রিতি করিবার 
অধিকার পার্লামেন্টের আছে , এইজন্যই সকল মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের সদস) 
হইতে হয়। মন্ত্রীগণকে পালামেন্টের যে কোন কক্ষে উপস্থিত হইয়া 
বিভাগীয় নীতি বুঝাইতে হয় এবং সমালোচনার উত্তর দিতে হয়। (চ) 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মন্ত্রীমগুলী যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্ব- 
শল। যদি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ মন্ত্রীমণ্ুলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা 
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প্রকাশ করেন, বাজেট বা কোন রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের 
উপর ভোটাভুটিতে মন্ত্রীম গুলী যদি লোকসভায় পরাজিত হন, তাহা হইলে 
মন্ত্রীমগ্ুলীকে পদত্যার্গ করিতে হয় | অর্থাৎ মন্ত্রীমগ্ডলীর যৌথদায়িত্ব 
হইতেছে সমষ্টিগত দাযিত্ব । তাহারা সমষ্টিগতভাবে মন্ত্রীমগুলীতে প্রবেশ 
করেন। যতদিন পর্বন্ত তাহাদেব প্রতি পার্লামেন্টের বিশ্বাস থাকে অর্থাৎ 
বতদিন মন্ত্রীমণ্ডলী পার্লামেন্টেব অধিকাংশ সদস্যগণের সমথন পাইতে থাকেন 
ততদিন পর্যস্ত তাঁহার! নিজ শিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন । বিিটেনে 
প্রখাণতভাবে মন্ত্রীপবিঘদ বা ক্যাবিনেট কমন্স সভার নিকট দায়ী; ভারতে 
লোকসভার নিকট মন্ত্রীপরিঘদের দায়িত্ব সংবিবানগত (7303) ধারা) । 
মন্ত্রীমগলীর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উখাপন করিতে হইলে লোকসভার অস্ততঃ 
ত্রিশজন সদস্যকে সেই প্রস্তাবের সমর্থনে দাডাইতে হইবে। যদি কোন 
মন্ত্রী বিশেঘের প্রতি অনাস্থা থাকে তাহা হইলেও সমগ্রমন্ত্রীমগুলীর প্রতি 
অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইবে, সেই বিশেষ মন্ত্রীর প্রতি নহে, ইহা! পূবেই 
বলা হইয়াছে । কারণ, সংসদের নিকট মন্ত্রীমগ্ডলীর দায়িত্ব যৌথ এবং 
পার্লামেন্টে মন্ত্রীমগ্ডলীর রাজনৈতিক সত্তা অভিন্ন। 


ভারতীয় ক্যাবিনেটের কার্যাবলী 


কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের পাঁচটি প্রধান কর্তব্য রহিয়াছে । এইসকল 
কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইলেই প্রশাসন ব্যবস্থা সাথক হইয়া উঠে। 
প্রথমত", ক্যবিনেট সকল আইন সম্বন্ধীয় খসড়া প্রস্তাব বিল আকারে পালা- 
মেন্টে দাখিল করিবার পূৰে বিচার বিবেচন৷ করিয়া গ্রহণ করে | দ্বিতীয়তঃ, 
সকল প্রধান প্রধান নিয়োগ ক্যাবিনেটের সন্মতিক্রমেই হইয়া থাকে । এই 
স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতামত অনুসারেই 
সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়ত, অর্থবন্টন বা অন্য কোন 
বিঘয়ে বিভিন্ন বিভাগের দ্বন্দ ক্যাবিনেটই নিষ্পত্তি করিয়া দেয় | এই 
ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর মতামত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, 
সবকারের বিভিন্ন রকমের কার্ধাবলীর সমন্বয় সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থার 
একটি সংহত রূপ দান কবে। পঞ্চমতঃ, যুদ্ধ ও শাস্তি এবং পররাষ্ট্রনীতি 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আধুনিককালে ক্যাবিনেটের কাজ এত বাড়িয়া 
গিয়াছে যে ক্যাবিনেটের পবামর্শদাতী নানা কমিটি গঠিত হইয়াছে । 
বল বাছল্য, ক্যাবিনেট কষিটিগুলির সদস্যগণকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হইতে 
হইবে । কমিটির সংখ্যা নির্ণয়, সদস্যগণকে বিভিন্ন কমিটিতে মনোনয়ন 
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প্রধান মন্ত্রীই করিয়া থাকেন । তিনি প্রতি কমিটির সভাপতিরূপেও কা 
করেন । দুই-বরনের কমিটি আছে, কতকগুলি স্থারী আর কতকগুলি অস্থা 
কমিটি | ক্যাবিনেটের!চারিটি স্থায়ী কমিটি, ঘথা £ প্রতিরক্ষা কমিটি 006190। 
00101716666), অথনৈতিক কমিটি (2০017901010 00111016166), প্রশাসনি 
কমিটি (৯1010150969 00105001019), সংজদীয় (১8211907061008 
€017991669) ও আইন বিষয়ক কমিটি (01,9221 478175 (01071016056 
সাময়িক কাজের তাগিদে অস্থায়ী কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে | কমি! 
গুলির শাখা কমিটি (99৮-০9101016659) গঠনও মাঝে মাঝে দরকার হই 
পড়ে | ক্যাবিনেট সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন মিলিত হয় । প্রধানমন্ত্ 
নির্দেশে প্রতি ক্যাবিনেট সভার জন্য দ্রষ্টব্য কাগজপত্র ক্যাবিনেট দং 
(০851756 96০01968119) প্রস্তত করিয়া সভার বেশ কিছুদিন পূর্বে ক্যাবিনে 
বিভিন্ন সদস্যদের নিকট প্রেরণ করে। প্রয়োজন হইলে প্রধানমন্ত্রীর অনুমা 
ক্রমে কোন মন্ত্রী স্মারকলিপি পাঠাইতে পারেন | এই সকল কাজে ক্যাবিত 
দপ্তর আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকে । একজন পুরাতন 
অভিজ্ঞ উচ্চ কর্মচারী ক্যাবিনেট দপ্তরের আধিকানিক হিসাবে ক 
পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাহার ব্যবস্থানুযায়ী ক্যাবিনেটের সিদ্ধা 
গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া ক্যাবিনেটের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হয় । সব 
কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । 


ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীর স্থান 

ভারতীয় সংবিধান প্রবতিত হইবার পর, নিমুলিখিত ব্যক্তিগণ প্রধা 
মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন: জওহরলাল নেহেরু (1950-1964) 
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (1964-1966) ; শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (1966 হইতে) । 

(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রাজনীতি, প্রশাসন ও আই 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং বাষ্টের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নেতৃ 
করেন | তীহারই পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্টপতি অন্যান্য মন্ত্রীগণকে নিযু 
করেন । তিনি মন্বীমগ্ুলীর কার্ধাবলী বিভিন্ন বিভার্গে বিভক্ত করিয় 
দেন। কোন মন্ত্রীকে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে বদলি করিবা 
ক্ষমতা তাহার রহিয়াছে। যে কোন মন্ত্রীকে তিনি পদচ্যুত করিতেং 
পারেন। সমস্ত মন্ত্রীমগ্ুলী ভীডিয়া দেওয়ার ক্ষমতারও তিনি অধিকারী 
এইসকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী রাপতির মাধ্যমে ব্যবহার করিয়া থাকেন 
এই সকল বিষয়ে রাষ্পতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ 
থাকেন। তাহার নির্দেশে, তাহার ছারা নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে মন্ত্রীমণ্ডুলীর ব 
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ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে । তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীর সভাপতি এবং মন্ত্রীমগ্ডলীতে তাহার, 
স্থান সর্বোচ্চে। বল! বাহুল্য যে, প্রধানমন্ত্রীর স্থান বল পরিমাণে তাহার 
ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীমণ্ুলীতে যেরূপ 
অপ্রতিহত প্রতাপ ছিব, ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্ীর 
সে স্থান ছিপ না। দুই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের জন্যই মন্ত্রী- 
মণ্ডলীতে তাহাদের দুইজনের স্থান বিভিন্ন ছিল। বতমান প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীর ব্যক্তিত্ব তাহাকে তীহার মন্ত্রীমগুলীতে একটি অভাবনীয় 
আসনের অধিকারী করিয়াছে। বিভিন্ন মন্ত্রীর অধীনস্থ বিভাগগুলির 
প্রশাসনিক নীতি সম্বন্ধে তন্তাবধান প্রধানমন্ত্রীরই ক্ষমতার অন্তর্গত । তিনিই 
বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলির কার্বাবলী সংহত (০০-০1019365) করিয়া 
প্রশাসনকে একটি সামগ্রিকতা দান করেন। 

(খ) ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত। পালা- 
মেন্টে তাহার দলের সংখাগবিষ্ঠতার দরুন তীহার মন্ত্রীসভা কর্তৃক আনীত 
আইন বা প্রস্তাবাদি লোকসভায় সহজেই গুহীত হইয়া থাকে । সুতরাং 
বলা যাইতে পারে যে প্রশাসনিক ও আইন-প্রণয়নের দিক হইতে প্রধান- 
মন্ত্রীর হস্তে বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে | 

(গ) পবোক্ষভাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনগণের প্রতিভূ- 
স্থানীয়; কারণ নিরবাচনে তাহারই' নেতৃত্বে তাঁহার দল জনসাধারণের ভোটে 
পালামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে । জনগণ আশা করে যে, 
প্রধানমন্ত্রী ও তাহার দল যে নিবাচনী প্রতিশ্তি দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার 
দল সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন। তাই প্রধান- 
মন্ত্রীকে জনগণের নিকট রাজনৈতিক দিক হইতে জবাবদিহি করিতে হয়। 
জনগণের কক্ষ লোকসভার নিকট তাহার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ, জনগণের নিকট 
তাহার দায়িত্ব পরোক্ষ। 

(ঘ) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট,পতির পরামর্শদাতা এবং তিনিই তাহার মন্ত্রীমগ্ুলী 
ও রাষ্টপতির মধ্যে যোগসূত্র। সংবিধানের ৭৮ ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর 
উপর কতকগুলি বিশেঘ দাযিত্ব অর্পণ করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, 
মন্ত্রীপরিঘদ রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইন সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, রাষ্টপতিকে তাহা যথাযথ জানাইবার ভার প্রধানমন্ত্রীর 
উপর | দ্বিতীয়তঃ, বাষ্টপতি যদি উপরোক্ত বিষয়ে কোন তথ্য জানিতে 
চাহেন, তাহণ হইলে প্রধানমন্ত্রীকেই তাহার প্রাথিত তথ্য যথাযথ জানাইতে 
হইবে । তৃতীয়ত, যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদে 
আলোচনা! না করিয়৷ সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ 
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দিতে পারেন যে আলোচনার জন্য এ বিঘয়টি মন্ত্রীপরিষদে পেশ করা 
হউক। এইরূপ অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 


উপ-প্রধান মন্ত্রী 


1947 সালে গান্ধীজীর পরামশ অনুযায়ী উপ-প্রধানমন্্ীর পদ স্থাষ্ি 
হয়। নেহেরু প্রধান মন্ত্রী এবং সর্দার বল্লভতাই প্যাটেল উপ-প্রধান মন্ত্রী 
নিযুক্ত হন | প্যাটেল 1947 হইতে তীহার মৃত্যু (1950) পযন্ত উপ- 
প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন 1 1950 হইতে 1966 সাল পধযস্ত 
ভারতের কোন উপ-প্রধান মন্ত্রী ছিলনা । 1966 সালে লালবাহাদূর শাস্ত্রীর 
পরলোক গমনের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হইলেন | সেই 
সময় হইতে 1969 সাল পর্যস্ত মোরারজি দেশাই উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । 
19699 সালে কংগ্রেস ছিধ! বিতক্ত হইম্মা যায় এবং তাহার পর আর কেহ 
উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন নাই । উপ-প্রধানমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর 
অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর কতব্যাদি 
সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ-স্থ্টি সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম। উপরোক্ভ উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্রি্ উপ-প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের ব্যক্তিত্ব 
ও দলীয় মর্যাদা বিবেচনা করিয়াই নৃতন পদের স্থট্টি করা হইয়াছিল। 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগ্ুলী (0০৮701] 01 [17156675), মন্ত্রীপরিষদ 
(ক্যাবিনেট) ও পালামেন্ট 


পর্বেই বলা হইয়াছে বে, মন্ত্রীপরিষদ (ক্যাবিনেট) মন্ত্রীমগুলীর (0০০01001] 
06 117151615) অন্তর্গত কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রীগণের অপেক্ষাকৃত 
চোট বৈঠক । ভ্রত, গোপন এবং ঘনিষ্ঠ আলোচনার জন্যই এই ব্যবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে | মন্ত্রী পরিঘদের নেতৃত্বে রহিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনিই 
মন্ত্রী পরিঘদের মন্ত্রীগণকে মনোনীত করেন এবং তাহার সংখা নির্ধারণ 
করেন! তিনি পরিষদের মন্ত্রীসংখ্যা নিজ ইচ্ছান্যায়ী কমাইতে বা বাড়াইতে 
পাঁরেন। এক বিভাগের পরিঘদীয় মন্ত্রীকে অন্য বিভাগ দেওয়ার ক্ষমতাও 
তাহার আছে। মন্ত্রীপরিঘদ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহেরুর স্থার্ট। কিন্ত প্রথার্গততাবে জন্মলাভ করিয়া এই মন্ত্রী বৈঠকটি 
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ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়। দাঁড়াইযাছে | 
মন্ত্রী পরিধদের বাহিরে মন্ত্রীমগুলীর অন্যান্য সদস্যগণ পরিষদের পিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইতে বাধ্য থাকেন | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথার মধ্য 
দিয়া উদ্ভুত এই পরিঘদটি বৃহত্তর মন্ত্রীমগুলীর সাংবিধানিক ক্ষমতা দখল 
করিয়া লইয়াছে। আইনের চক্ষে মন্ত্রীমগুলী (০০011 01 10110150515) 
প্রশাসন চালাইয়া থাকে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীপরিধদই প্রশাসনিক নীতি 
নির্বাবণ করে | 

(ক) পার্লামেন্ট বা কেন্দ্রীয় সংসদের সহিত মন্ত্রীমগুলীর তথা মন্ত্রী- 
পরিষধদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। প্রথমতঃ, মন্ত্রীমগুলীর সকলকেই সংসদের সদস্য 
হইতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রষ্টিপাতি সংসদের বাহিরের ব্যক্তি- 
কেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে পারেন ; কিন্তু সেইরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে হয় লোকসভা, না হয় রাজ্যসভভার সদস্য 
হইতে হইবে । তাহ! না হইলে তিনি মন্ত্রীপদে থাকিতে পারেন না। 
মন্ত্রীগণ একটি কক্ষের সদস্য থাকেন তথাপি তাহারা যে কোন কক্ষে 
উপস্থিত হইয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্ত তিনি যে 
কক্ষের সদস্য নহেন: সে কক্ষে ভোট দিতে পারেন না। সংসদীয় 
গণতন্ত্রে 08111870611121% 19610090120) মন্ত্রীগণের কাধাবলী সমালোচনা 
ও নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হয় । মন্ত্রীগণ 
পাল্ামেণ্টের সদস্য হইয়া সভায় উপস্থিত থাকিলে পার্লামেন্টের নিকট 
মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীল্ত। প্রত্যক্ষ হইয়! উঠে । এই কারণেই সংসদীয় 
গণতন্রে মন্ত্রীগণকে পার্লামেন্টের সদস্য থাকিতে হইবে_এই নীতাট 
গৃহীত হইয়াছে । 

(খ) পালামেণ্ট বা সংসদ নানাভাবে মন্ত্রীমগুলীর কাধাবলী নিয়ন্ত্রিত 
করে। (1) প্রশ্বোত্তরের মাধ্যম ঃ কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীকে এ 
বিভাগ সশ্বন্ধীয় প্রশাসন সম্বন্ধে যে কোন সংসদীয় সদস্য প্রশ করিতে পারেন। 
মন্ত্রীমহাশয়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক উত্তর দিতে হইবে । 
মন্ত্রীর উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়৷ সদস্যগণ কোন প্রস্তাব উখাপন কন্নিতে 
পারেন। (2) বক্তৃতা ও সমালোচনার মাধ্যম ঃ যে কোন সদস্য পালা- 
মেণ্টে উত্থাপিত যে কোন বিষয়ে বক্তত! করিয়া কোন মন্ত্রীব ব! মন্ত্রীমগুলীর 
সমালোচনা করিতে পারেন। (3) বাঘিক আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল ও 
বিভাগীয় অর্থ বন্টনের আলোচন! কালে সদস্যগণের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত 
হয়। তখন তাহার! ব্যাপকভাবে প্রতি বিভাগ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে 
পারেন। এই সুত্রে আনীত কোন অর্থবিলে মন্ত্রীমগ্ডলীর হার হইলে, তাহার» 
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পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন | (4) অনাস্থা প্রস্তাবঃ সদস্যগণ সমগ্র 
মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিবার অধিকারী । অনাস্থা! 
প্রস্তাব পাশ হইলেও মন্ত্রীমণ্লী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। (5) অনুসন্ধান 
কমিশন নিয়োগ £ পার্লামেণ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোন বিষরে অনুসন্ধান 
কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে | কমিশনের বিবরণী (0২০০:1) সংসদে পেশ 
করিতে হয়। পালামেন্ট উহার সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীমগ্দীন কারাবলী 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 

সংবিধানগত ভাবে মন্ত্রীমণ্ডলী লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্ব- 
শীল । কিন্তু এই দাযিত্বশীলতা কার্ধক্ষেত্রে কতটা সত্য হইয়া উঠে তাহ 
বিবেচনার বিষয় | প্রথমতঃ মনে প্লাখা প্রয়োজন যে মন্ত্রীমণ্তলী লোক- 
সভার অধিকাংশ সদস্যগণের সমর্থন পুষ্ট । তাহা না হইলে মন্ত্রীমণ্ডলী 
কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণ 
লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় এবং এইজন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে 
তাহারা সবন্েত্রে সমর্থন করিয়া থাকেন । এইবরাপ দলীয় নিয়মানুবাতিভার 
জন। লোকসতার উপর মন্ত্রীমগুলীর একটি পরোক্ষ ক্ষমতা গড়িয়া উঠে । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যদিও ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীমণ্লী 
লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল, প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্বশীলতা নামেমাত্র 
পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে । প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমল 
হইতে লালবাহাদুূর শাস্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীৎখ পবস্ত 
দেখা গিয়াছে যে, কংগ্রেস দল লোকসভায় যেরূপ লক্ষণীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করিয়াছে তাহাতে মন্ত্রীমণ্ডলীই স্বচ্ছন্দে লোকসভার কাধাবলী নিয়ন্ত্রিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । কার্যতঃ লোকসভা মন্ত্রী পরিঘদকে জমালোচনার 
মাধ্যমে যতটা সম্ভব, ততটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে | মন্ত্রীমণ্লীর 
পদচ্যুতি ঘটাইবার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে লোকসভা হারাইয়া ফেলিয়াছে। 
আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অবিসংবাদীভাবে মন্ত্রীমগ্ডলীর (প্রকৃত- 
পক্ষে মন্ত্রীপরিঘদের) হাতে আসিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ব্যামসে মৃয়র (1২81098 
417) বলিয়াছেন যে, কমন্স্‌ সভায় দলীয় রাজনীতির বিবতন হেতু নিলাতে 
ক্যাবিনেট কাধত: একনায়কত্ব লাভ করিয়াছে ।: ভারতেও দলীয় সরকারের 
বিবর্তনের ফলে এরূপ ধারা লক্ষ্য করা যাইতেছে | কিন্ত দলীয় নিয়নানুবতিতা 
ব্যতীত লোকসভার ক্ষমতার অবক্ষয় অন্য কারণেও হইয়াছে। প্রথমতঃ, 
প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য থাকেন। 


উস ১১ 
8. 8102587 0012 2 ুওসা 31168110033 0০%622060. (0০0:8৪01৩---1963) 
১, ৪7-98. 
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প্রথার মধ্য দিয়! এই নীতি স্বীকৃত হইয়াছে । অর্থাৎ যদি লোকসতা মন্্রী- 
মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাহা হইলে মন্ত্রীসভাও লোক- 
সতার আয়ুক্কাল সমাপ্ত করিয়া দিতে পারে | এইজন্য লোকসতা অনাস্থা 
প্রস্তাব বা অনুরূপ কোন প্রস্তাব পাশ করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা বোধ করে। 
এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে লোকসভার নির্বাচনকেন্্রগুলি বৃহৎ 
ও বিস্তৃত। নির্বাচন ছন্দু বিপুল পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ; এই অবস্থায় 
লৌকসভ| ভাঙ্গিয়া দিলে সদস্যগণ পুনরায় নিবাচিত হইয়া লোকসভার 
সদস্যরূপে আসিতে পারিবেন কি না তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই সকল 
কারণে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে লোকসভার সদস্যগণ 
অত্যন্ত সতক্তাব সহিত এ চরম ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত কিনা, তাহা। 
বিবেচনা করেন । 191! সালে শ্রীমতী গান্ধী লোকসত। ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন 
লোকসত। নির্বাচনের পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দিয়াছিলেন। নাষ্টপতি সেই অনুযায়ী 
কাজও করিয়াছিলেন । এই দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাসে 
1971-এর নির্বাচনের পটভূমিকা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা | সংসদীয় 
নিবাচনকে বিধানসভার নির্বাচন হইতে বিষৃক্ত করিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত । 


যষোডশ অধ্যায় 
পার্লামেণ্ট বা সংসদ 


সংবিধানের 79 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নের 
পার্লামেন্ট বা সংসদ রাষ্ট্রপতি ও দুইটি কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা (0০80011 
96 902163) ও লোকসভা (70836 01 0119 7০116) লইয়া গঠিত হইবে | 
বিশেষ লক্ষণীয় যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপতা বা লোকসভার সদস্য থাকিতে 
পারেন না। কিন্তু তিনি আইনঞ্প্রণয়নের ক্ষেত্রে সভাগ্বয়ের অপরিহার্য 
'অংশ। বল। বাছল্য, এই বিষয়ে ব্রিটেনেব সাংবিধানিক ধারা অনুসরণ 
করা হইয়াছে । ব্রিটেনে রাজ] না রানী কমনৃসৃ বা লর্ডস্সভার সদস্য 
নহেন, কিন্তু তথাপি তিনি পার্নামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ | ব্রিটেনে 
আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজা বা রানীর যেমন সন্মতি প্রয়োজন তেমনি 
ভারতে রাষ্পতির সম্মতি আইন প্রণয়নের জন্য আবশ্যক । অন্য দিকে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্্রপতি কংগ্রেসের অংশ নহেন, যদিও আইন প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে শেঘ পধায়ে তাঁহার সন্মতি অপরিহার্য | 


কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ নীতি 

পার্লামেন্ট বা সংসদের দূইটি সভার মধ্যে রাজ্যসভা যুক্তরাস্ট্রায় নীতির 
প্রতীক । বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী ও ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি- 
বর্গ এবং কয়েকজন মনোনীত সদস্যবর্গকে লইয়া বাজ্যসতা গঠিত | 
লোকসতা৷ ভারতের জাতীয় ও রাজনৈতিক এঁক্যের প্রতীক । এই সভা 
ভারতের জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয়, সার্বজনীন বয়স্ক ভোটের (4৫৭1 
11217011156) মাধ্যমে নিবাচিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত । ভারতে দ্বিকক্ষ 
নীতি (91987061211570) গৃহীত হইয়াছে । এই বিষয়ে সংবিধান পরিষদে 
বিশেষ মতভেদ দেখ! দেয় নাই | একজনমাত্র সদস্য এককক্ষ নীতির 
পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা হউক, কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতের দুইটি 
কক্ষের কোন আবশ্যকতা নাই | তাহারা এককক্ষ নীতির স্বপক্ষে যে 
সব যুক্তি দেখান তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়৷ থাকেন । তাহার৷ বলেন 
যে অবিবেচন৷ প্রসূত অতি ব্যস্ততার মধ্যে আইন প্রণয়নে রাজ্যসতা বাধ! 
দিতে পারে নাই । দ্বিতীয়বার ব্যাপক আঁলোচনায়ও রাজ্যসভা৷ বিশেষ দক্ষতা 
দেখাইতে পারে নাই । এ সভায় কেবল নিমুতন পরিঘদের যুক্তিতকের 
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পুনরাবৃত্তি হইয়াছে । রাজ্যসভায় জাতির ব্যয়ও কম নহে । রাজ্যসভা৷ 
লোকসভারই একটি ছোট সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কোন 
আবশ্যকতা দেখা যায় না । সুতরাং ইহার সংস্কার অথবা বিলোপ- 
সাধন কাম্য | 

অধ্যাপক মরিস-জোন্ষ্‌ তাহার 9০৬০1110761 2100 ১০017610511 
[17019+ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, দুইটি কক্ষ আছে বলিয়া সমস্ত বিঘয় 
বিস্তারিত আলেচনার সুবিধা হয় । তাহা ছাডা, আইন সংক্রান্ত কার্যাদি 
দুইকক্ষে ভাগ করিয়া দেওয়ায় এ বিঘয়গুলির পর্যাপ্ত বিচার-বিবেচনার 
স্রযোগ থাকে । কিন্তু তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে উপরিতন ও নিয়ুতন 
পরিঘদের সদস্যগণের রাজনৈতিক আচার ব্যবহারে বা তাহাদের কর্ম- 
পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। অর্থাৎ উপরিতন পরিষদ, 
জন টুয়ার্ট মিল যাহাকে 11856 ০7 91969709]). বা রাজনীতি বিশারদ- 
গণের কক্ষ বলিয়াছেন, সেইস্তরে উঠিতে পারে নাই সত্য, তথাপি 
যেহেতু ভারতীয় সংবিধান যুদতরাষ্্রীয় 'সইহেতু বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি- 
মূলক একটি ব্যবস্বাপকসভ। খাকা। আবশাক | রাজ্যসভা এই 'আবশ্যকত। 
প্রণ করিতেছে । ইছা ব্যতীত অল্পসংখ্যক হইলেও কিছু বিল রাজ্যসভায় 
উপস্থাপিত হইয়াছে | রাক্তাসভার প্রস্তাবিত কিছু কিছু সংশোধন প্রস্তাবও 
লোকসভা গ্রহণ করিয়াছে । এবপ ক্ষেত্রে রাজ্যসভার প্রয়োজনীয়তা নাই 
বলা অসমীচীন | 


রাজ্যসভার গঠনপন্ধতি 


এই সভাঁটি 250 জনেন অনধিক সদস্য লইয়া গঠিত হয় | চারুকলা, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবায় যাহার৷ বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, 
এইরূপ 12 জন ব্যক্তিকে রাষ্্পতি সদস্যপদে নিয়োগ করিতে পারেন । 
বলা বাল্য যে এই মনোনয়ন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই দেওয়া হইয়া 
থাকে । অবশিষ্ট 238 জনের অনধিক সদস্য বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী 
কর্তৃক আনুপাতিক একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটের (10002110791 7২01৩- 
56101861011 09 005 1০010 ০৫ 911)510 7181051519015 ৬০০) সাহায্যে 
নির্বাচিত হইয়া থাকেন । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেনেটে বা উপরিতন পরিঘদে অন্তর্ভুক্ত রাজ্য- 
গুলির প্রতিনিধির সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই দুইজন | অর্থাৎ সেনেটে সমস্ত 
্াজ্যকেই সমপ্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছে । আুযুইটজারল্যা্ডের উপরিতন 
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পরিঘদের গঠনে সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি গৃহীত হইয়াছে | প্রতি ক্যাণ্টন 
হইতে দুইজন এবং প্রতি অর্ধক্যান্টন হইতে একজন নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। এই সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি ভারতের রাজ্যসতার গঠনপদ্ধতিতে 
ত্বীকৃত হয় নাই। ভারতে প্রতিরাজ্যের বা ইউনিয়ন অঞ্চলের জনসংখ্যার 
আনুপাতিক ভিত্তিতে প্রতিনিধির সংখ্যা স্থিবীকৃত হইয়াছে । বাজ্যপতায় 
বিভিন্ন রাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব পরিহার করা গোঁড়া যুক্তরা্্রীয় নীতি হইতে 
একটি লক্ষণীয় বিচ্যুতি । অনেকে বলেন সংবিধানের এই বিধান ইউনিটারী 
বা এককেন্দ্রিক রাধ্ব্যবস্থারই অনুরাপ । সমালোচকেরা বলিয়৷ থাকেন 
যে ইছার "ফলে জনবছল রাজ্যগুলিক্ প্রতিনিধিসংখ্যা বেশি হইয়া থাকে | 
এইরপ কয়েকটি রাজ্য একত্র হইয়৷ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বার্থ-পরিপন্থী কাষে 
লিপ্ত হইতৈে সহজেই সুযোগ পাইতে পারে । এইরূপ সুযোগের মধ্যে 249 
ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই ধারা অনুসারে রাজ্যসভার দুই- 
তৃতীরাংশ সদস্য প্রস্তাব করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে জাতীয় স্বার্থে 
রাজ্যের ক্ষমতাধীন কোন বিঘয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পালামেণ্ট আইন করিতে 
পারিবে । জনবহুল রাজ্যগুলির সদস্াব্ন্দ একত্রিত হইলে এইবপ প্রস্তাব 
পাশ করা সহজ হয় | দেখা যাইতেছে যে, ইহার দ্বারা সংশ্রিষ্ট রাভ্য- 
গুলির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সঙ্কৃচিত হইয়া যায়| অর্থাৎ যুক্তরাষ্্রীয় 
গঠন পদ্ধতি হইতে ব্যতিক্রম ঘটে | যাহারা বর্তমান ব্যবস্থা সমর্থন করেন 
তাহার] বলিয়া থাকেন যে পূর্ণ যুক্তরান্ট্রীয় ব্যবস্থা সঙ্গত কারণেই ভারতে 
অনুস্থত হয় নাই | প্রতিরক্ষা, রাজনৈতিক এক্য, মামগ্রিক অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা ও সামাজিক একা ও আথিক উন্নয়নের প্রয়োজনে কেন্দ্রকে 
শত্তিশালী করা হইয়াছে । বস্ততঃ ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্্রীায় নহে, 
আধাযুক্তরাষ্ত্রীয় । যুক্তরাস্্রীয় ও এককেন্দ্রিক--এই দই নীতির সংমিশ্রণে 
সংবিধান গঠিত হইয়াছে । সম্যালাচকেরা আরও বলিয়াছেন যে রাজ্যসভার 
সদস্যগণের পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি অগণতান্ত্রিক । আমেরিকার যক্তরার্ট্রের 
উপরিতন পরিঘদ' সেনেট-সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু 1913 
সালের পূর্বে আমেরিকার সেনেট-সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নিবাচিত হইতেন | 
প্রতি রাজ্যের বিধানমগ্ডলী এ রাজ্যের দুইজন সদস্য নিবাচন করিয়া সেনেটে 
পাঠাইতেন | স্ুইটজারল্যাণ্ডে অধিকাংশ ক্যাণ্টনে (ক্যাণ্টনগুলি লইয়৷ 
সুইস যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ) প্রত্যক্ষ নিবাচন পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে | কিন্তু 
কয়েকটি ক্যাণ্টনে আবার পরোক্ষ নিরাচন প্রথানুযায়ী ক্যাণ্টনের পরিঘদ এ 
ক্যাণ্টন হইতে নির্ধারিত সদস্যসংখ্য নির্বাচন করিয়।৷ থাকেন । ভারতে 
এই প্রথাই গৃহীত হইয়াছে । 
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রাজ্যনভার সম্ভাপৃতি 


ভারতের উপরাষ্্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি | তিনিই 
রাজ্যসতায় সভাপতিত্ব করেন। তীহার অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি 
সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন । উপনসতাপতি রাজ্যসভার মধ্য হইতে এ সভার 
সদস্যগণ কতক নির্বাচিত হন। যদি উপসভাপতি রাজ্যসভার সদস্য 
না থাকেন তাহ! হইলে এ পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় এবং 
পুনরায় নির্বাচন অনুষ্টিত হয় | রাজ্যসভার উপসভাপতি সভাপতির নিকট 
পত্র লিখিয়৷ পদত্যাগ করিতে পারেন । যরি' রাজ্যসতার মোট সদস্য 
সংখ্যার অধিকাংশ উপসতাপতির অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভোটে পাশ 
করেন তাহ! হইলে উপপভাপতি তাহার পদ' হইতে অপসারিত হইয়াছেন 
ধরিয়া লইতে হইবে । তবে এইরূপ প্রস্তাবের জন্য চৌদ দিনের নোটিশ 
প্রয়োজন | যদি' রাজ্যসভার সভাপতি ও উপসভাপতি, দুই পদই শূন্য 
হইয়। যায় তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার যে কোন সদস্যকে 
সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে পারেন। 


রাজ্যলভার স্থাকিত্ব 
রাজ্যসভার বিশেধত্ব এই যে ইহা একটি স্থায়ী সভা । লোকসভা প্রতি 
নির্বাচনের পর নূতন কলেবর ধারণ করে| রাজ্যসভার সদস্যগণ আমেরিকার 
সেনেটের সদস্যগণের ন্যায় ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং 
তাহাদেরই মত দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশের কাধকাল শেষ হয় এবং 
সেখানে নূতন নিবাচন অনুষ্ঠিত হয় | এই কারণে রাজ্যসভার রাজনৈতিক 
চরিত্র অনেক পরিমাণে অপরিবাতিত থাকে | 


রাজ্যসভার আমন বণ্টন 


1972 সালের চব্বশে জুন রাজ্যসতার সদস্য বণ্টন নিয়ুলিখিতরূপ 
ছিল £- 


অন্ধ প্রদেশ 18 
আসাম হি 7 
বিহার র্‌ 22 
গুজরাট রঃ 11 
হরিয়ান। 5 
হিমাচল প্রদেশ 3 
জন্মু ও কাশ্মীর 4 


পালামেন্ট বা সংসদ 18? 


€কেরল ্ 9 
মধ্যপ্রদেশ ৫ 16 
মহারাষ রঃ 19 
মণিপুর র্ ] 
মেঘালয় নু ] 
কর্ণাটক (মহীশুর) .. 12 
নাগাল্যাণ্ড ্ [ 
ওড়িশ্য। রঃ 10 
পাঞ্জাব টি ? 
রাজস্থান ০ 10 
তামিলনাডু নর 18 
ত্রিপুরা হী ] 
উত্তরপ্রদেশ রী 24 
পশ্চিমবজ রর 16 
অরুণাচল ৫ ] 
দিল্লী 8 ৪. 
মিজোরাম রি ] 
পণ্ডিচেরী ৪ ] 
মনোনীত ৪ 12 
2432 
লোকসভা 


লোকসভার সদস্য সংখ্যা 525 | ইহার মধ্যে অনধিক 25 জন ইউনিয়ন 
অঞ্চল সমূহ' হইতে পালামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী বাছিয়া লওয়া হয় । ইহারা 
পাললামেণ্টের আইনবলে প্রত্যক্ষভাবে নিবাচিত হইতেছেন ; অবশিষ্ট 500 
জন রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরূপে প্রাপ্তবয়ক্কষদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত হন | বিভিন্ন রাজ্যসমূহের ভোটারগণ কতক নির্বাচিত সদস্যদের 
সংখ্যা প্রতি রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে নিধারিত হইয়া থাকে । 
পূর্ববতী আদমন্ুমারীর জনসংখ্যা এইক্ষেত্রে প্রামাণিক বলিয়৷ ধরিয়া লওয়া 
হয়। লোকসভার সাধারণ আযুক্ষাল 5 বৎসর ; কিন্তু এই আয়ুফাল পূর্ণ 
হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন । এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি 


॥ সংবিধানের 36 তম সংশোধন অনুসারে পিকিম ভারতের সহযোগী রাষ্্টরপে 
পরিগণিত হইয়াছে এবং সিকিমকে রাঁজাসভায় একটি আসন দেগুয়। হইয়াছে । 
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প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। নির্বাচনের পর 
সভার প্রথম অধিবেশনের দিন হইতে লোকসভার আয়ুফাল গণনা কর! 
হইয়া! থাকে | সাধারণভাবে পার্লামেণ্টের আয়ু শেঘ হইয়া গেলেও জাতীয় 
জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্ট এক এক বারে, এক বৎসরের জন্য লোকসভার 
আয়ু বাড়াইয়৷ দিতে পারে । জরুরী অবস্থার অবসান হইবার পর ছয় 
মাসের বেশিকাল লোকসভা জিয়াইয়া রাখা চলে না, যদি সাধারণভাবে 
পাললামেণ্টের আয়ুহ্ধাল শেঘ হইয়া গিয়া থাকে । 

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়া ইঙ্গ- 
ভারতীয় সমপ্রদায় যথাযোগ্যভাবে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে 
পারে নাই, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুইজন ইজগ-ভারতীয়কে লোকসভার 
সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারেন। নির্বাচনে তপশীলী জাতি (বণ) ও 
তপশীলী আদিবাসী (উপজাতি )দের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। 
সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, সংবিধান চালু হইবার 10 বত্সর 
পর এই সুবিধা বাতিল হইয়া যাইবে, কিন্ত বণ ও উপজাতির দাবি 
অনুযায়ী 1960 সাল হইতে দশ বৎসরের জন্য এবং পুনরায় 1970 হইতে 
10 বৎসরের জন্য এই বিশেঘ ব্যবস্থার কাল বাড়াইয়া দেওয়৷ হইয়াছে । 

লোকসতাকে বৎসরে অন্ততঃ দৃইবার অধিবেশনে মিলিত হইতে 
হইবে । একটি অধিবেশন ও তাহার পরবতাঁ অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের 
কম ব্যবধান রাখিতে হইবে । অর্থী,ৎ একটি অধিবেশনের পর ছয় মাস 
অতিক্রান্ত হইবার পূবে দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকিতেই হইবে । রাষ্ট্রপতি 
অধিবেশন আহবান করিবার কর্তা, তিনিই অধিবেশনের স্থান, কাল নির্দেশ 
করেন ॥ তিনিই অধিবেশন 7১101956 বা অনিদিষ্ট কালের জন্য অবসান 
করিয়৷ দিবার কর্তা । কিন্তু এই বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী 
কাষ করিয়া থাকেন । 


লোকসভার আসন বণ্টন 
লোকসভার আসন বণ্টন 1972 সালের চব্বিশে জুন নিম়ুলিখিতরূপ 
ছিল 


অন্ধ প্রদেশ .. 41 
আসাম 2 14 
বিহার এ 53 
গুজরাট রি 24 


হরিয়ানা ০ 9 


পালামেণ্ট বা সংসদ 189 


হিমাচল প্রদেশ রি 4 
জন্মু ও কাশ্মীর 

কেরল ্ 19 
মধ্যপ্রদেশ 32 
মেঘালয় টা 2 
মহারাষ্ট্র রর 45 
কর্ণাটক (মহীশুর): .. 27 
নাগাল্যাণড ] 
ওডিঘ্য। 20 
পাঞ্জাব রি 13 
রাজস্থান রা 23 
তামিলনাড়ু রর 39 
উত্তর প্রদেশ রর 85 
পশ্চিমবংগ 40 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুষ্ত 1 
চণ্তীগড় 1 
গোয়া, দমন ও দিউ 2 
দাদরা ও নগর হাভেলী ] 
দিলী 7 


লাক্ষান্বীপ (লাক্ষা্বীপ, মিনিকয় 

ও আমিনদিতি দ্বীপপুঞ্ত ): ] 
মণিপুর রঃ 2 
পণ্ডিচেরি 1 
ত্রিপুর। রা 2 
অরুণাচল 1 
মিজোরাম ূ ] 
ইঙ্জ-ভারতীয় ( মনোনীত ) 2 


ক (রস সত 
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কস 





সপ পা পা পিপি শী পপ 





॥ 1973 সালের আগষ্ট মাসে পার্লমেন্ট মহীশুর রাজ্যের নাম পরিব$ন করিয়। 
কর্ণাটক নাম দিয়াছে । 

2 লাক্ষা্থীপ, মানিকষ ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জের নৃতন নাম হইয়াছে লাক্ষান্থীপ। 

৪ সংবিধানে 86 তম সংশোধন অনুসারে সিকিম ভারতের সহযোগী রাষ্টুক্নপে পরিগণিত 
হইক্সাছে এবং দিকিমকে লোকসভায় একটি আসন দেওয়| হইয়াছে। 


1990 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


1971 সালের নির্বাচনের পর মার্চ মাসে লোকসভার আসন সংখ্যা ছিল 
521 | 1971 সালে উত্তর-পুব সীমান্ত অঞ্চল ( পুনর্গঠন ) আইন অনুযায়ী এই 
সংখ্যা বাড়িয়া 524 হর | এই সংখ্যার মধ্যে 506 জন একশটি রাজ্য ও 
নয়টি ইউনিয়ন অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষভাবে নিবাচিত হইলেন । নবগঠিত 
অরুণাচল প্রদেশ হইতে একজন এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে 
দুইজনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিয়াছেন | 


সংসদের জদস্যপদ্দের যোগ্যতাবিষয়ক নিয়মাবলী 

(1) প্রার্থীগণের বয়স রাজ্যপভার ক্ষেত্রে 30 বৎসর ; এবং লোকসভার 
ক্ষেত্রে 25 বৎসর হইতে হইবে | 

(2) সংসদের সদস্যপদ প্রার্থীদের ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে | 
যি কেহ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য স্বীকার করিয়া! থাকেন 
বা বিদেশী রাষ্ট্রে নিজ চেষ্টায় নাগরিকতা অর্জন করিয়৷ থাকেন তাহ। 
হইলে তিনি প্রার্থী হইতে পারেন না। 

(3) আরালত যদি কাহাকেও বিকৃত মস্তিফ বলিয়া ঘোষণা করেন 
তাহ। হইলে সেই ব্যক্তি প্রার্থী হইতে পারে না । 

(৫) দায় হইতে নিফৃতি দেওয়া হয় নাই, এরূপ দেউলিয়াও নির্বাচনে 
দাড়াইতে পারে না। 

(5) ভারত বা! রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাতজনক চাকুরীতে 
নিযুক্ত কোন ব্যকিকেও প্রার্থী হইতে দেওয়া হয় না। তবে এই বিষয়ে 
আইন করিয়৷ পার্লামেণ্ট কোন কোন পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গকে এই নিষেধাক্ঞা 
হইতে নিঞৃতি দিতে পারে । এ বিঘয়ে পার্লামেন্ট যে আইন করিয়াছে 
তাহা ছ্বার। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্টরমন্ত্রী, বাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য, রাজনৈতিক 
সচিবগণ (81190701787 96০766979), বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি 
পদাধিকারী এবং আরও অনেকে প্রাথী হইয়! নিবাচন দ্বন্দে অবতীর্ণ হইতে 


পারেন | 


লোকসন্ভার অধ্যক্ষ (975867) 
সংবিধানের প্রবতন কাল হইতে আজ পধস্ত নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ 
লোকসভার অধ্যক্ষের আসনে নিবাচিত হইয়াছেন, যথা £ জি. ভি. মভলঙ্কর, 
অনস্তশায়নম আয়েঙ্গার, সর্দার হুকুম সিং, সপ্ভীব রেঞ্জি, জি. এস, টিলন্‌ | 
লোকসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার লোকসভার সভাপতি এবং এ 
সভার নিয়ম-শৃঙ্খলা, মর্যাদা, লদস্যগণের অধিকার প্রভৃতির রক্ষক ॥ 


পার্লামেণ্ট বা! সংসদ 191 


ভারতীয় সংবিধান পরিঘদ এই বিঘয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই 
অনুযায়ী লোকসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষেব উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা 
হইয়াছে এবং তাহাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । কিন্ত 
সংবিধানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত ব্রিটেনে কমনৃস্‌ সভার 
স্পীকারকে ধিরিয়া যে বিরাট এতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে সংবিধান পরিঘদ 
তাহাও পরোক্ষভাবে লোকসভার ম্পীকারের পদে আরোপ করিয়াছিলেন 
বল৷ চলে । সাতশত বৎসর পর্বে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্ট স্থাপিত হইয়াছিল । 
তখন হইতেই এই' ্রতিহ্য চলিয়৷ আসিতেছে । তবে 137? সালে পার্লা- 
মেণ্ের দলিলে (২০115 ০01 ৮8111011610) প্রথম দেখ যায় যে এ সভার 
সভাপতি স্যার টমাস হাঙ্গারফোর্ডকে স্পীকার বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। 
প্রথাগতভাবে বিলাতের স্পীকারের ক্ষমতা, পদমর্ধাদা ও কর্তব্য অনেকাংশে 
ভারতীয় সংবিধানের অংশীভূত হইয়া! গিয়াছে । এই অলিখিত বিবতন 
উপেক্ষা করিলে লোকসতার স্পীকার ৰা অধ্যক্ষের আসনটির গুরুত্ব উপলব্ধি 
কর সুকঠিন | 


শপীক1র বা অধ্যক্ষের কর্তব্য ও ক্ষমতা 

(1) স্পীকার বা অধ্যক্ষ লোকসতা'র মুখপাত্র । তিনি রাষ্্পতি ও 
লোকসভার মধ্যে যোগসূত্র | মধ্যযুগে বিলাতের কমনৃস্‌ সতার স্পীকার 
প্রয়োজন হইলে এ সভার বক্তব্য রাজার নিকট উপস্থাপিত করিতেন । 
তেমনি রাজার আদেশাদি কমন্স সভায় তিনিই প্রকাশ করিতেন | এই 
জন্যই তিনি স্পীকার নামে অভিহিত হইতে থাকেন। এই এঁতিহ্য ভারতে 
অনুস্থত হইয়াছে । 

(2) স্পীকার ব৷ অধ্যক্ষ লোকসভার নিরপেক্ষ সভাপতি, তিনি সভার 
কোন বিতর্কে অংশ গ্রহণ বরেন না। সাধারণতঃ তিনি ভোটেরও অধিকারী 
নহেন ; কিন্তু কেবল যখন দুইদিকে সমসংখ্যক ভোট পড়ে এবং অচলাবস্থার 
স্ষ্টি হয়, তখন মীমাংসার জন্য তিনি মীমাংসক ভোট (9850108 ৬০০) 
দিতে বাধ্য থাকেন | 

(3) তিনি সভার কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন কিছ্বা যখন সভা 
করিবার উপযোগী সর্বনিম সংখাক সদস্য (30172) সভায় উপস্থিত না 
থাকেন তখন সভা সাময়িকভাবে বাতিল (9980) করিয়া দিতে পারেন 
অথবা মুলতুবি রাখিতে পারেন । কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে 
তাহাকে অধ্যক্ষেরই নিকট পত্র লিখিতে হয় | 

(4) কোন বিল অর্থবিল কিনা তাহা স্পীকারই ঠিক করিয়া দেন ; 
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তিনি ব্ররূপ বিন রাষ্ট্রপতির ব! রাজ্যপতার নিকট পাঠাইবার পূর্বে উহা 
যে অর্থবিল তাহা লিখিয়।৷ সহি মোহর করিয়৷ দেন। 

(5) কেন্দ্রীয় দূই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার অধ্যক্ষ 
সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন । 

(6) লোকসভার ভিতরে তিনি যে সকল কাজ করেন তাহার জন্য 
তিনি একমাত্র এ সভার নিকট দায়ী থাকেন । স্পীকার হিসাবে তাহার 
সিদ্ধান্ত (08118) আদালতের এক্তিয়ার বহিভূত | 

() যর্দি কোন সদপ্য হিন্দী বা ইংরাজীতে বক্ততা দিতে না পারেন, 
তাহা হইলে অধ্যক্ষ তাহাকে মাতৃভাঘায় বক্ততা করিবার অনুমতি দিতে 
পারেন । 

(8) লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী সদস্যগণ কর্তৃক 
উত্থাপিত প্রশ, প্রস্তাব, বিল, সংশোধক প্রস্তাব প্রভৃতি গ্রহণের বা গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষের রহিয়াছে । যভার অনুমোদিত 
নিয়মাবলীর তিনি যে ব্যাখ্য। দিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে | 

(9) সভায় শৃঙ্খল রক্ষা করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ তাহারই হস্তে ন্যস্ত । 
শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি যে নির্দেশ দিবেন সদস্যগণকে তাহাই মানিয়া 
লইতে হইবে । 

(10) লোকসভার অধ্যক্ষ সংখ্যালঘু ও সংখ্যা্ডর সকল দলের ও প্রতি 
সদসোর স্বাধিকার ও মর্ধাদার রক্ষক এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র লোকসভার 
সম্মানের আশ্রয় | 

(11) কোন সদস্য বিশৃঙ্খল আচরণে দোধী হইলে অধ্যক্ষ তাহাকে এ 
দিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে 
পারেন । শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে লোকসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার 
আদেশ দেওয়ার অধিকারও তাহার রহিয়াছে | 

(12) এই পদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও লোকসভার আয়ুকফাল 
শেঘ হয় তথাপি স্পীকার বা লোকসভার অধ্যক্ষ তাঁহার পর্দে আসীন 
থাকেন সেই পর্যন্ত যে পযন্ত না নৃতন লোকসভ। নির্বাচিত হইয়৷ স্পীকার 
নিযুক্ত করে। 

(13) পার্লামেণ্ট লোকসভার অধ্যক্ষের বেতন নির্ধারণ করে ; কিস্ত 
নির্ধারিত বেতন পার্লামেন্টের বাঘিক ভোটের আওতায় আসে না । 


স্পীকার বা অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা 
ভারতীয় গণতম্বের প্রকৃতি লোকসভার স্বাধীন আলোচনা ও মতপ্রকাশের 
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উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল । লোকসভার অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ থাকিয়া, 
স্বাধীন আলোচনা যাহাতে চলিতে পারে, সেই পরিবেশ স্ষ্টি করিয়া থাকেন। 
সংখ্যা নিবিশেষে সমস্ত দল, সমস্ত সদস্য অধ্যক্ষের নিকট ন্যায় বিচার 
আশা করে| এই কারণেই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মস্থান ব্রিটেনে কমনৃস্‌ 
সভার স্পীকার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে । কমন্ষ্‌ সভার 
যিনি স্পীকার থাকেন তিনি যদি পরবতী নির্বাচনে প্রার্থী হইয়া 
দীড়াইতে চান, তাহা হইলে তিনি কোন দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে 
অবতীর্ণ হন না; নির্দলীয় প্রাথবিপেই নির্বাচন প্রার্থী হইয়া থাকেন । 
এইরূপ হইলে কোন দল সাধারণত: তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থী দাড় করান ন]। 
বিটেনে এই নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে । তাই ব্রিটেনের স্পীকার 
প্রায়ই বিন! প্রতিগ্বন্দিতায় নির্বাচিত্ত হইয়া থাকেন | এই নিয়মটির ছার! 
ম্পীকারের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয় । নৃতন স্পীকার নির্বাচনের 
সময় সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ সরকার পক্ষের দলনেতা বিরোধীদলের 
নেতার সহিত আলোচনা করেন এবং পুরাতন স্পীকার যিনি বিন! 
প্রতিদ্বন্দিতায় নিরপেক্ষ সদস্যরূপে পুননিবাচিত হইয়াছেন তাহাকেই' পুনরায় 
স্পীকার পদের জন্য স্সপারিশ করেন | বিরোধী নেতা ইহাতে সব সময়েই 
সম্মতি দেন। তাই কমন্ষ্‌ সভায় স্পীকার প্রায় সকল সময়ই সর্বসম্মতিক্রমে 
নির্বাচিত হইয়া! আসিতেছেন । পুরাতন স্পীকার নির্বাচনে না দাড়াইলে 
কোন নূতন সদস্যকে স্পীকার নিযুক্ত করিতে হয় | এইক্ষেত্রেও সরকার 
ও বিরোধীপক্ষের নেতৃস্বয়ের মধ্যে আলোচনার পর একটি উভয়পক্ষ- 
সন্ত ব্যক্তিকেই শী মর্ধাদাপূর্ণ পদে বিন! প্রতিহ্ন্দিতায় নির্বাচিত কর৷ 
হয় | এইরাপে কমর্স্‌ সভায় স্পীকারের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হইয়৷ 
খাকে | 

দুঃখের বিষয় তারতবর্ধে এইরূপ প্রথা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। 
কিন্ত তথাপি লোকসভার অধ্যক্ষগণ অল্লকালের মধ্যেই নিরপেক্ষতার 
এ্রতিহ্য স্বাপন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে । লোকসভার অধ্যক্ষ আপন 
নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্য কোন দলীয় সমাবেশ, সভা বা অনুষ্ঠানে 
যোগদান করেন না । আরও বলা যাইতে পারে যে লোকসভার নির্বাচনের 
পর, তীহার দল হইতে পদত্যাগ কর প্রায় প্রথায় পরিণত হইয়াছে। 

অধ্যাপক মরিষৃ-জোন্স্‌ বলিয়াছেন যে কেন্দ্রে স্পীকার বা লোকসভার 
অধ্যক্ষের এ্রতিহ্য তেমনভাবে রাজ্যগুলিতে অনুস্থত হয় নাই | রাজ্যের 
বিধানসতা এবং বিধানপরিষদের অধ্যক্ষগণ অনেক সময় স্থানীয় দলাদপির 
আবর্তে পড়িয়৷ গিয়া টাল সামলাইতে পারেন নাই । 
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সংসদ ও উহার সদম্যগণের স্বাধিকার 


(7905119555 ৪100 [11700101069) 


গণতন্ত্রের যলগত নিয়মানুযায়ী সংসদের সদস্যগণের কতকগুলি বিশেষ 
অধিকার সংবিধান কর্ত ক রক্ষিত হইয়াছে । এইসকল অধিকার ব্যতীত 
পার্লামেণ্টের সদস্য ছিসাবে তাহাদের কতব্য সম্পাদন করা স্ুকঠিন হইয়। 
পড়ে। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্টেব অভ্যন্তরে তাহার! সম্পূর্ণ বাকৃম্বাধীনতা ভোগ 
করিয়া! থাকেন। পার্লামেণ্টের মধ্যে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, সেজন্য 
তাহারা কোন আদালতের কাছে দায়ী নহেন । এমনকি দেশের সাধারণ 
আইন অনুসারে যাহা বলা অপরাধ বলিয়৷ গণ্য হয়, সেইরাপ উক্তির জন্যও 
পার্লামেণ্টের সদস্যগণের বিরুদ্ধে আদালতে কোন নালিশ চলে না। কিন্তু 
এইসত্রে মনে রাখ প্রয়োজন যে সদস্যগণকে সংবিধান ও পার্লামেণ্টের নিয়ম- 
কানুন (0155 ৪0০ 3170178 010615 ০1 079 [7056) মানিয়।৷ চলিতে 
হয়। প্রতি কক্ষ নিজ নিজ আত্যন্তরীণ নিয়মকানুন প্রস্তত করিবার অধিকারী । 
এই সকল নিয়ম-কানুন দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য নিঘেধ 
করা হইয়াছে । লোকসভার অধ্যক্ষ, রাজ্যসতার সভাপতি অথব! তাহাদের 
স্বলাতিঘিক্ত ব্যক্তিবর্গ কোন সদস্য এরূপ মন্তব্য করিলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারেন। যথা, অন্যায়ভাবে বাকৃস্বাধীনতার অধিকার ব্যবহার 
করিলে সদস্যকে অধ্যক্ষ বা সভাপতি কক্ষ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে 
পারেন। সদস্যের বক্তব্য কক্ষের আলোচন! সম্থলিত সরকারী বিবরণী হইতে 
কাটিয়া দিতে পারেন, কিন্বা সদস্যের কার্যের নিন্দা করিতে পায়েন। 
পালামেণ্টের অধিবেশনে যেরূপ সদস্যগণের বাক্স্বাধীনতা আছে ঠিক তেমনি 
পালামেণ্ট কর্ত.ক নিযুক্ত কোন কমিটিতেও সেইরূপ বাক-স্বাধীনতা স্বীকৃত 
হইয়া! থাকে । যেকোন কক্ষের কর্তৃত্বে প্রকাশিত পুস্তকািতে প্রচারিত 
কোন তথ্য বা মন্তব্যের জন্য কক্ষের কাহারও আদালতে জবাবদিহি' করিতে 
হয় না| এইক্ষেত্রে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়া থাকে | 


কমন্স্‌ সভার ও ভারভীয় পার্লামেন্ট সদন্তগণের স্বাধিকার 

সংবিধানের 10563) ধারায় বল! হইয়াছে যে, অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটেনের 
কমনৃস্ধ সভার সদস্যগণের যে অধিকার আছে, ভারতীর পার্লামেণ্টের 
সদস্যগণেরও সেই অধিকার স্বীকৃত হইবে । এই ধারাটি লইয়। সংবিধান 
পরিঘদে তীব্র মততেদের লুচনা হয়। এইচ. ভি কামাথ,: কে, টি. শাঃ 


2. ৬. 00৯ সা, 9, 144 
2 ৩,805 সা], 2. 046 


পালামেন্ট বা সংসদ 195: 


প্রভৃতি সদস্যগণ বলেন যে সংবিধানের এইরূপ বিধান একটি সার্বভৌম 
সংবিধান পরিষদের পক্ষে অপমানজনক | শ্রীআল্লাদী কৃষ্স্বামী আইয়ারঃ 
ও আম্বেদকর সংবিধান খসড়া প্রস্তুত কমিটির ()1816715 (00101011069) 
পক্ষ হইতে বলেন যে ইহাতে কোন অপমানের প্রশব নাই। সদস্যগণের 
পার্লীমেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলেই আইন প্রণয়ন 
করিতে পারেন । সংবিধান প্রণয়নের কাজ ত্রুত সমাধা করিবার জন্য 
স্বাধিকার সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবস্থা করা সংবিধান পরিঘদের পক্ষে তখনই 
সম্ভব ছিল না। অষ্্রেলিয়ার সংবিধানেও কতকটা অনুরূপ ধার! ম্বান 
পাইয়াছে । কমনৃষ্‌ সভার নিয়মানুসারে ভারতীয় পার্লামেণ্টের ও তাহার 
সদস্যবর্গের নিমবলিখিত অধিকারও ক্লহিয়াছে | 

(1) সমষ্টিগতভাবে রাজ্যসতা বা লোকসভার স্বাধিকার ভঙ্গ কর! 
হইয়াছে অথবা কক্ষের কোন সদস্যের স্বাধিকার ভঙ্গ করা হইয়াছে-- 
এই অভিযোগে সংশিষ্ট কক্ষের নিয়মান্সারে সদস্যগণ দাবি করিতে 
পারেন যে বিষয়টি বিবেচনার জম্য স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটির নিকট 
প্রেরণ করা হউক | যদি সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লয় তাহা হইলে 
প্রস্তাবাটি সভার স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয় | সেই' 
কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সতা এ বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। লোকসভা বা রাজ্যসভা তদন্যায়ী দোষী ব্যক্তিকে সমন ছারা 
সভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিতে পারে | সতার অধ্যক্ষ ব৷ 
সভাপতি অপরাধীকে সভার নির্দেশ অনুযায়ী ভর্থসনা করিতে পারেন, 
এমনকি কারারুদ্ধ করিতেও পারেন | এই: শাস্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতেই 
আপীল চলে না। যর্দি অপরাধী কারাগারে আবদ্ধ হন তাহা হইলে 
পার্লামেন্টের অধিবেশন শেঘ হইলেই তিনি মুক্তি পান । 1961 সালে 
বোগ্বাই সহরের একটি পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছিল 
যে তিনি সভার একজন সদস্যকে লোকসভার অভ্যন্তরে প্রদত্ত তাহার 
বক্ত তার জন্য অন্যায়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
স্বাধিকারকমিটি ও লোকসভা সিদ্ধান্ত করে যে উক্ত সম্পাদকের পত্রে 
প্রকাশিত মন্তব্যে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সদস্যমহোদয়ের পক্ষে 
অপমানজনক । তদনুযায়ী স্পীকার উক্ত সম্পাদককে লোকসভার সম্মুখে 
উপস্থিত হইতৈ আদেশ দান করেন এবং অপরাধী উপস্থিত হইলে তাহাকে 
তীব্র ভাঘায় তিরস্কার করেন! 








॥ 04,790. ভাতে, 0. 248 
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(2) যদি পার্লামেণ্টের কোন সদস্য গ্রেপ্তার হন ও ফৌজদারি আইন- 
ভঙ্গের অপরাধের জন্য আটক হন অথবা আদালত কর্তৃক বিচারের পর 
কারারুদ্ধ হন তাহা হইলে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে লোকসভার অধ্যক্ষকে 
জানাইতে হইবে উক্ত সদস্যকে কেন গ্রেপ্তার, আটক ও কারাবন্দী কর! 
হইয়াছে । তেমনি যদি কোন সদস্যকে আটক অবস্থা হইতে মৃক্তি দেওয়া 
হয় তাহা হইলেও অধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে যে তথ্য পাইয়াছেন যথাসম্ভব শীঘ তাহা অধ্যক্ষকে লোকসভায় 
ঘোষণা করিতে হইবে | পার্লামেণ্টের সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে 
গ্রেপ্তার কর! নিঘিদ্ধ | ঠিক তেমনি দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইন বিষয়ক 
কোন সমন ব৷ নোটিশ প্রভৃতি লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার সতাপতির 
বিনা অনুমতিতে পার্লামেণ্টের সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে দেওয়া 
চলে না। 

1964 সালে লোকসভার একজন সদস্য প্রশব উত্থাপন করিয়৷ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, পার্লামেণ্টের দৈনন্দিন কার্ষ-সমাধার পর সদস্যদের পার্লামেন্ট 
ভবনে থাকিবার অধিকার আছে কি না । অধিকার সংক্রান্ত এই প্রশ্র উত্তরে 
লোকসভার স্পীকার বলিয়াছিলেন যে পার্লামেণ্টের দৈনিক কাঁজ শেঘ হইবার 
পর সদস্যগণ কতক্ষণ পার্লামেণ্ট ভবনে থাকিয়া যাইতে পারেন তাহা নির্ধার ণ 
কর স্পীকারেরই এক্তিয়ার ভুক্ত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ কোন 
অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার এড়াইবার উদ্দেশ্যে বা রাজনৈতিক বিক্ষোভ 
দেখাইবার জন্য বিধানসভা ভবনে একাধিক দিন অবস্থান করিয়াছেন | 
কিন্ত কোন রাজ্য বিধানসভার কোন স্পীকার বা অধ্যক্ষ লোকসভার 
'স্পীকারের ন্যায় এই বিঘয়ে কোন কুলিং দেন নাই। বলা বাহুলা, 
'পার্লামেণ্টে রক্পপ অবস্থানের ঘটনা এখনও ঘটে নাই । 

03) লোকসভার স্পীকার বা রাজ্যসভার সভীপতি ইচ্ছা করিলে যে 
কোন অ-সদস্য ব্যক্তিকে সংশিষ্ট কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন বা 
উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিতে পারেন অথবা গোপনীয়তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 
দর্শকগরণের বসিবার স্থানে তাহাদের আগমন ও উপস্থিতি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া 
দিতে পারেন । 

(4) যে বিঘয় সভায় উথাপিত হয় সদস্যগণ সেই প্রসঙ্গঈই আলোচনা 
করিতে পারেন; অবান্তর বিষয়ে নহে | কোন সদস্য রুচিবিগহিত, 
অপরাধজনক, মানহানিকর ব৷ রাজদ্রোহজনক কোন মস্তব্য করিতে পারেন 
বনা। কোন মোকম্ঘমার বিচার চলাকালীন অবস্থায় এ সম্বন্ধে ষস্তবা কর! 
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চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে লোকসভার স্পীকার ও রাজ্যসভার সভাপতিকে 
বিচার করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়৷ হইয়াছে এবং তীহারা 
এরূপ আলোচনা বা উল্লেখ বারণ করিতে পারেন : সভার বিবরণী হইতে 
আইন বিরুদ্ধ বিঘয় বাদ দিতে পারেন, এমনকি দু'বিনীত সদস্যগণকে 
সভাকক্ষ হইতে বহিষ্কারের আদেশও দিতে পারেন । একই অপরাধে 
তিনি সদস্যের এক বা একাধিক দিনের জন্য উপস্থিতি নিঘিদ্ধ করিতে 
পারেন । 

(5) পালামেণ্টের অধিবেশন শুরু হইবার চল্লিশ দিন পূব হইতে এবং 
অধিবেশন শেঘ হইবার চল্লিশ দিন পর পরধস্ত এবং অধিবেশন চলাকালে 
কোন সদস্যকে দেওয়ানী দায়ে গ্রেপ্তার করা চলে না| কিন্তু ফৌজদারি 
আইনানুযায়ী কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নাই। 

(6) সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী সদস্যগণ পার্লামেণ্ট নির্ধারিত বেতন 
ও ভাতা পাইবার অধিকারী | কিন্ত লক্ষণীয় যে তীহারা সরকারী কর্মচারী 
বলিয়৷ পরিগণিত নহেন | 


পার্লামেন্টের ক্ষমত1 ও কার্যাবলী 


অন্যান্য গণতন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় গণতন্বেও পার্লামেন্ট সমগ্র শাসন- 
তন্ত্রের মধ্যমণি । ইহার ক্ষমতা ব্যাপক ও কাধাবলী বিভিন ক্ষেত্রে 
বিস্তৃত। পার্লামেণ্ট শুধু আইন-প্রণয়নের কর্তা নহে ১ পার্লামেন্ট অর্থাৎ 
ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিমূলক দুইটি সতা- লোকসভা ও রাজ্যসভা 
যথাক্রমে গণতন্ত্র ও যুক্তরাস্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারক ও বাহক । ভারতীয় গণতন্ত্রের 
স্বধূপ ও চরিত্র অনেকাংশে পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করে| পার্লামেল্ট 
একাধারে পরোক্ষভাবে মন্ত্রীমগ্ডলীর নিয়োগকর্তা, আইনকর্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর ও ভারতের অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রাতা | 

নির্বাচনে লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহারাই মন্ত্রী- 
মণ্ডনী গঠন করিয়া থাকে | মন্ত্রীমগুলীকে তাহার আয়ুফালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
বজায় রাখিয়া লোকসভার বিশ্বাসভাজন হইতে হয় । যখন তাহারা লোকসভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়৷ ফেলেন তখনই তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয় । 
কারণ সংবিধান অনুযায়ী লোকসভার নিকটই মন্্রীমগ্ুলী দায়িত্বশীল । মন্ত্রী- 
মণ্ডলী গঠনের কালে যেমন লোকসভার পরোক্ষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, 
তেমনি মস্ত্রীমগুলীকে বরখাস্ত করিবার সময়ও একমাত্র লোকসভাই ক্ষমত। 
ব্যবহারের অধিকারী । মন্ত্রীমগুলী ও পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্কের 
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ক 


আলোচনায় বল! হইয়াছে যে পার্লামেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা সীমিত। কারণ 
ভারতে দলীয় সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় | যে দল লোকসভায় সংখ্যা" 
গরিষ্ঠ তাহারাই মন্ত্রীমগডলী গঠন করিয়া থাকে । অর্থাৎ মন্ত্রীমগুলীর পণ্চাতে 
সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে । সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রী- 
মগুলী যে সকল প্রস্তাব বা আইন পাললাষেণ্টে পেশ করেন তাহাই পাশ 
হইয়া যায় । এই কারণে পরোক্ষভাবে পার্নামেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া 
যায়। পার্লামেণ্টের ক্ষমত। বস্তৃতঃ মন্ত্রীমগুলীর হাতেই ন্যস্ত হয় | 


(ক) পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা! 


(1) পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা! বিস্তারিতভাবে সংবিধানে 
বিবৃত কর! হইয়াছে । কি কি বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিতে 
পারেন তাহ! সংবিধানের 246 ধার] অনুযায়ী সংবিধানের সপ্তম তপশীলে 
ইউনিয়ন তালিকায় লিখিত হইয়াছে । যে নীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে তাহ। 
'মোটামুটি এই যে, সবভারতীয় বিষয়গুলি এবং সমগ্র ভারতের সুঘম ও ন্যায়- 
সঙ্গত আথিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে 
অর্পণ কর! হইয়াছে এবং যে সকল বিষয় প্রধানতঃ বিতিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের 
সহিত সংশিষ্ট, তাহ রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে । বল৷ বাহুল্য 
যে এই নীতি আধুনিককালে কঠোরভাবে প্রয়োগ কর! সম্ভব নহে । তারতীয় 
সংবিধানেও তাহ হয় নাই। কারণ ভারতের ন্যায় কল্যাণরাষ্টে কেন্দ্র- 
রাজ্য নিবিশেঘে প্রায় সকল বিঘয় পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং 
একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল | সেইজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিষয়- 
গুলির মধ্যে সুক্ষাতিস্ুষ্ম বিভাগ কর! সম্ভব নহে । যাহা হউক, সংবিধানে 
আইন প্রণয়ন বিষয়গুলি তিন শ্রেণীতে বিতক্ত করা হইয়াছে, (ক) কেন্দ্রীয় 
তালিকাতুক্ত বিষয় (০3702] 1150), (খ) রাজ্য তালিকাতুক্ত বিঘয় (5680 
1190) ও (গ) যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় (০০20০017670 115) । প্রথমটি 
কেন্ত্রের, দ্বিতীয়টি রাজ্যের এবং তৃতীয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের এক্তিয়ারের 
অন্তর্গত | সংবিধানের সপ্তম তপশীলে এই তিনাট তালিকা সন্লিবিষ্ট 
হইয়াছে । 

সর্বভারতীয় বিঘয় অর্থাৎ যে সকল বিষয় সম্বন্ধে পাবামেণ্ট আইন 
প্রণয়নের অধিকারী তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে ॥ 
যথা, প্রতিরক্ষা, সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী, রেল, বন্দর, 
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জাহাজ চলাচল, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা, নাগরিকত্ব, ভারতের ভূ-খণ্ড, অসামরিক 
বিমান, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাম, টেলিভিশন, ব্যাঙ্ক, বীমা, খনি, সামুদ্রিক 
মৎস্য শিকার, কেক্ত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ( আলিগড়, বারাণসী, বিশ্ৃভারতী, 
দিলী, জওহরলাল নেহেক্ু প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ) ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও 
নৃতত্ববিদ্যা সন্বন্বীয় সমীক্ষা বিভাগ, আদমন্ুমারী, কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরী 
কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষা, আয়কর, আভ্যন্তরীণ 
শুলক (5%০196 ৫6165), সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর, নিরাপত্ত।, প্রতিরক্ষা, 
বহিনীতির প্রয়োজনে আটক প্রভৃতি 1 ৮ 

(2) ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় পালামে্ট তিনটি ক্ষেত্রে রাজ্যসমহকে 
প্রদত্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করিতে পারেন | রাজ্যসভা যদ্দি সভায় 
উপস্থিত সদস্যগণের অন্যুন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত করে যে রাজ্যের 
এক্ডিয়ারভূক্ত কোন বিঘয়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন 
ব৷ জাতীয় স্বার্থে সমীচীন, তাহা হইলে পার্লামেন্ট এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন 
করিবার অধিকারী হইবে (249 ধারা )। দ্বিতীয়তঃ, যদি' দৃই বা ততোধিক 
রাজ্য বিধানমগ্লী এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য বিধানমণ্ডলীর 
অধিকারস্থ কোন বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করা সমীচীন, তাহা 
হইলে এঁ বিষয়ে উপরোক্ত রাজ্যসমূৃহের জন্যও পালামেণ্টের আইন 
প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে । অন্য রাজ্যগুলি যাহারা উপরোক্ত 
প্রস্তাব করে নাই, তাহারাও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পার্লামেণ্টকৃত আইন রাজ্য 
আইন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে (252 ধারা )1| ইহা ব্যতীত যখন 
রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ধোঘণ! করেন তখন পার্লামেণ্ট রাজ্য আইন 
মণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে 
(250 ধারা )। স্থুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংবিধান পার্লামেন্টকে 
বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়াছে | 

পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আরও ব্যাপক | পূর্বেই বল৷ হইয়াছে 
যে সংবিধানের সপ্তম তপশীলে যুগ্ম তালিক] (0:090০0170 ]150) বলিয়। 
একটি তালিকা আছে । এ তালিকায় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে 
তাহাদের সম্বন্ধে পার্লামেন্টে ও রাজ্যবিধানমণ্ডলী উভয়েই আইন প্রণয়নের 
অধিকারী । তবে সংবিধানে লিখিত হইয়াছে যে, যদদ' পার্লামেণ্ট এবং 
কোন রাজ্যবিধানমণ্ডলী উভয়েই যুগ্ম তালিকার কোন বিঘয় সম্বন্ধে আইন 
প্রণয়ন করে এবং এর বিষয়ে যদি পার্লামেন্টের আইন ও রাজা আইনের 
মধ্যে বিরোধ থাকে তাহা হইলে পার্লামেণ্টের আইন বলবৎ থাকিবে : 
রাজ্য আইন নহে । অর্থাৎ রাজ্য আইনের যে অংশ কেন্দ্রীয় আইনের 
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বিরোধী, সেই অংশটুক বাতিল বলিয়৷ গণ্য হইবে (254 ধারা )1। আইন 
প্রণয়নের বিষয়গুলি সংবিধানের সপ্তম তপশীলে ইউনিয়ন তালিকা, যুগ্ম 
তালিকা ও রাজ্য তালিকা এই তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হইয়াছে । 
যে সকল বিষয় এই তিনাটি তালিকার একটিরও অস্তরুক্ত নহে তাহা 
19510081 [091 বা] অবশিষ্ট ক্ষমতার আওতায় পড়ে । সংবিধানে 
লিখিত হইয়াছে যে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে 
ন্যস্ত হইবে (248 ধারা )। 


(3) ভারাপিত আইন (7)6196865081.61919007) 

আধুনিক কালে সকল দেশেরই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিমূলক 
পার্লামেণ্টের একটি ভাগীদারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে । আধূনিক রাষ্ট্রের 
কল্যাণকামী ভূমিক] ব্যাপক, তাই অনেক আইন প্রণয়ন করিতে হয় যাহার 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎ্পধ সুদূর প্রসারী । এই সকল বিঘয়ে পূর্ণাঙ্ 
আইন প্রণয়ন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে পৃঙ্খান্পঙ্খভাবে তথ্যাদি 
জান! থাক! আবশ্যক হইয়া পড়ে । পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যগণের এই 
রূপ তথ্য-জ্ঞান থাকে না । সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইনের 
মুখ্য ধারাগুলি লিপিবদ্ধ করে এবং খুটিনাটি বিধান সম্বন্ধে ভারার্পণ করে 
মন্ত্রীমগ্ুলীর উপর | মন্ত্রীমগ্ুলীব সংশ্লিষ্ট বিভাগ ("অর্থাৎ আইনটি যে বিভাগ 
সম্বন্ধীয় ) এই খঁটিনাটি নিয়মাি (1২153) প্রস্তুত করে | ইহাকে নিয়মাবলী 
(8165) বলা হয় বটে কিন্ত ইহার তাৎপর্য গুরুতর হইতে পারে। বল! 
বাহুল্য, এই নিয়মাবলীগুলি পার্লামেণ্টের সভায় পেশ করার নিয়ম আছে । 
কোন আপত্তি না উঠিলে এরূপ নিয়মাদি আইনে পরিণত হইয়া যায়। পাছে 
ভারাপিত আইন প্রণযনের ক্ষমতার কোন অপব্যবহার না হয় সেজন্য 
লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় পৃথক পৃথক কমিটি আছে। ইহাকে ভারাপিত 
আইন কমিটি বলা যাইতে পারে--(0:0011010165 00] 90001010816 
[.5£518000) | সংশিষ্ট মন্ত্রীবিভাগ কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী যাচাই 
করিয়া দেখাই ইহার কাজ । 


পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ 


মন্ত্রীপরিধদ পালামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট বলিয়া তীহারা 
পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দখল করিয়াছে | ইহার দ্বারা অবস্থা 
দাঁড়াইয়াছে এই যে মন্ত্রীপরিঘদই আইন প্রণয়ন করিতেছে পার্দামেণ্টের 


পালামেন্ট বা সংসদ 201. 


সম্মতি লইয়া । ব্রিটেনের ন্যায় ভারতে ক্যাবিনেট প্রথা গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়৷ মন্ত্রীপরিঘদ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অধিকার করিয়! 
লইয়াছে । ভারাপিত আইন মারফৎ মন্ত্রীপরিঘদ আরও ক্ষমতা হাতে 
পাইয়াছে। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই' 
একনায়কত্ব করিতেছে * ভারতে ক্যাবিনেট প্রথার বিবতনের ফলে ভারতীয় 
মন্ত্রীপরিঘদ বা ক্যাবিনেট যে আইনের ক্ষেত্রেও অতিশয় শক্তিশালী হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


(খ) পার্লামেন্ট ও ভারতের আয়-ব্যয় 


ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা 
আলোচনার পর ভারতের আয়-ব্যয়ের উপর পালামেণ্টের ক্ষমতা! আলোচন! 
করা আবশ্যক । পার্লামেণট ভারত স্বরকারের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অধিকারী । 
কিন্ত এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে আয়ন্ব্যয় মঞ্ুর করিবার ক্ষমতা | আয়-ব্যয় 
সম্বন্ধীয় প্রস্তাব করা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্ীক্মগুলীর এক্তিয়ারতুক্ত। কিন্ত সংবিধানে 
লিখিত আছে যে রাষ্ট্রপতি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব পার্লামেণ্টে দাখিল 
করাইবেন। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতেই রহিয়াছে, 
কারণ রাষ্পতি মন্ত্রীমগ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করেন না। 

ব্রিটেনে শত শত বৎসর পূর্বে একটি নীতি গৃহীত হইয়াছিল | তাহা 
হইল এই যে, রাজা আয়ব্ব্যয়ের প্রস্তাব করেন, কমনৃত সভা তাহা মগ্ুর 
করেন এবং লর্ডসতা তাহাতে সম্মতি দেন। তারতেও সেই নিয়ম গৃহীত 
হইয়াছে | আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবের কর্ত। রাষ্ট্রপতি ( প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীমগুলী ), 
অনুমোদনকর্তী লোকসভা, সম্মতি দানের কতী৷ রাজ্যসভা | আয়-ব্যয় 
সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তাব কেবলমাত্র লোকসভায় পেশ করা যায়, রাজ্যসভায় নহে । 
লোকসভায় আলোচনার পর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিল রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। 
সংবিধান অনুযায়ী 14 দিনের মধ্যে এ বিল রাজ্যসতা হইতে লোকসভায় ফেরৎ 
পাঠাইতে হইবে । না পাঠাইলে উহা আইনে পরিণত হয়। রাজ্যসতা 14 
দিনের মধ্যে সংশোধক প্রস্তাবসহ অথবা বিনা সংশোধনে বিলটি লোকসভায় 
পাঠাইতে পারে । লোকসত। ত্র সংশোধক প্রস্তাব গ্রহণ অথবা অগ্রাহ্য করিতে 
পারে এবং বিবেচনার পর লোকসভা যেতাবে বিল গ্রহণ করিবে সেই 
তাবেই উহ1 পাশ হইয়া যাইবে | পার্লামেন্ট সভার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত 
আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই আলোচনার মধ্য দিয়া বিরোধীপক্ষের 
দলসমূহ সরকারের সমালোচনা করিয়া থাকে এবং তাহাদের গঠনমলক 
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প্রস্তাব পেশ করে । কিন্তু স্মরণ বাখা কর্তব্য যে, এই বিষয়েও 
পার্লামেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা সীমিত। কারণ মন্ত্রীমণ্ডলীর পশ্চাতে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে | মন্ত্রীমণ্ডলী রাষ্ট্রপতির নামে যে আয়-ব্যয়ের 
প্রস্তাবই দিক না কেন এবং পালামেণ্টে তাহার যেক্পপ সমালোচনাই হউক 
না কেন, প্রস্তাবিত বিল পাশ হইতে কোন অসুবিধা নাই। আরও 
লক্ষণীয় যে কতকগুলি ব্যয় লোকসতার ভোটের আওতায় আসে না। 
সে সকল ব্যয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল 
(00090110850 7010) হইতে খরচ করিতেই হইবে । রাষ্ট্রপতি, 
রাজ্যসভার সভাপতি, উপ-সভাপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ, এবং সুপ্রীম কোর্টের 
বিচাবপতিগণের বেতনাদি সংক্রান্ত খরচ, ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব 
পরীক্ষকের বেতনাদি, রাষ্ট্রীয় দেন! বাবদ সুদ প্রভৃতির জন্য খরচ এই শ্রেণীতে 
পড়ে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে বাজেট অধিবেশনে পার্লামেন্টের 
বিশেঘতঃ লোকসভার কাজের চাপ এত বেশি থাকে যে আলোচনার জন্য খুব 
বেশি সময় দেওয়া হয় না । সেইজন্য পাঁলামেণ্টের সমালোচনার সুযোগ 
স্বভাবতই সীমিত হইয়৷ যায় । সর্বশেঘে বল৷ যায় যে, বাজেট ও অন্যান্য 
অর্থবিল সাধারণতঃ এতই জটিল হয় যে, অধিকাংশ সদস্য এ সকল বিঘয়ে 
গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন না । তাই সমালোচনাও ভাসা ভাসা ধরনের 
হইয়া পড়ে । এই সকল কারণে অর্থবিল এবং আয়-ব্যয় আলোচনার 
মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ 
আকার ধারণ করে। তথাপি বিরোধী পক্ষের সরালোচনাকে মোটেই তুচ্ছ 
করা চলে না । এই সকল সমালোচনা সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হইয়া 
জনমাধারণেন উপব অল্প-বিস্তব প্রভাব বিস্তার করে । 


(গ) ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক মন্ত্রীমগুলীর নিয়ন্ত্রণ 


ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগ্ডলী এবং সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ 
কর! পালীামেণ্টেব অন্যতম ক্ষমতা | পার্লামেন্ট এই ক্ষমতা বিভিন্নরূপে 
ব্যবহার করিয়া থাকে £ যথা, (1) অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, (2) অর্থবিল 
অর্থাৎ আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে বিতর্ক, (3) প্রস্তাব উত্থাপন, (4) প্রশ 
জিজ্ঞাসা, ($) রাষ্ট্রপতির বাৎসরিক প্রারন্তিক বক্ততার উপর বিতর্ক, 
€6) মুলতবী প্রস্তাব, (7) অনুসন্ধান কমিটি বা কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব 
উথাপন, (8) দৃষ্টি আকর্ঘণী নোটীশ দ্বারা কোন বিষয় উত্থাপন, (9) যে 
কোন বিলের উপর আলোচনা, (10) সরকার কর্তৃক পার্লামণ্টে উত্থাপিত 


পার্লামেন্ট বা সংসদ 203 


নীতি বিষয়ক প্র বের উপর বিতর্ক, (11) সরকারী হিসাব পরীক্ষা 
কমিটির ও ব্যয় পরীক্ষা, কমিটির রিপোর্টের উপর বিতর্ক--এই সকল উপায়ে 
পার্লামেন্ট মন্ত্রীমগুলীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে । 

সরকার পক্ষীয় কোন নীতি বা মন্তব্যের প্রতিবাদে অনেক সময় 
বিরোধী কোন দল ব৷ দলসমূহ সতাকক্ষ হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহির 
হইয়।৷ যায়। ইহাঁও প্রতিবাদের একটি পন্থা | দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের 
বিরোধী দলগুলি মাঝে মাঝে পার্লামেণ্টের মধ্যে চীৎকার ও গণ্ডগোল 
স্যটি করিয়া আপত্তি জানাইতে থাকে | বিরোধীদলগুলি সরকারী 
নীতির বিরোধিতার অন্যতম পস্থ৷ হিসাবে এই উপায়টি অবলম্বন করে। 
বলাবাহুল) যে সভাকক্ষ ত্যাগ অথবা চীৎকার করিয়৷ অচলাবস্থ৷ ত্যাটি করা 
সম্পূর্ণভাবে পার্লামেণ্টারী রীতি বিরুদ্ধ | সরকারকে পধুদস্ত করিবার 
উপায়াস্তর না দেখিয়াই বিরোধী দলগুলি অসহায়তা বশত: এরূপ পন্থা 
অবলম্বন করিয়া থাকে | ভারতের মস্ত দল সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্া, 
কোন বিশেষ দল বা দলসমূহ সন্বষ্ধে নহে । বল! বাহুল্য যে এ সকল 
পন্থা সংসদীয় গণতন্ত্রে সবথ। বর্জনীয় । 


ভারতীয় সংবিধানে পার্লামেণ্টের স্থান (9 ৮18০6 ০1 


(11৩ [100191) 1১8111877161) 118 089 0010511606108 ০01 110019) 


ভারতীয় সংবিধান পরিষদের উপর যে দূইটি সংবিধান সবাপেক্ষা অধিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার একটি হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আর 
একটি হইল ব্রিটেনের সংবিধান | আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে 
সুপ্রীম কোর্টে বা দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে প্রাধান্য দেওয়৷ হইয়াছে । 
সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিউজ্‌ বলিয়াছিলেন যে “5০ 21০ 81061 
006 00050100001) 000 1175 09250109101) 15 ৮1196 0116 00595 529 
15, অথাৎ যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান দ্বার! নিয়ন্ত্রিত কিন্ত সংবিধানের অর্থ কি 
তাহা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণই স্থির করিবেন । আমেরিকার ভূতপূর্ 
রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌ উডভরে। উইলসন বলিয়াছেন যে সুপ্রীম কোর্ট হইল 
£2. 10100. 01 0011901696101791 ০0189106101] 11) 00106117010009 58951010% 
অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট একটি চিরস্থায়ী সংবিধান 





|. 009:2159 75. 21759 2 9.00559529 (9811981  3£00059, ইভ ০02 
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পরিঘদরূপে কাজ করিয়৷ যায়। সংবিধান পরিঘদ' যেন সংবিধান পরিবর্তন 
করিবার অধিকারী তেমনি সুপ্রীম কোর্ট ভাঘ্যের মারফত সংবিধানের পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করিতে পাবে। সুতরাং আমেরিকাতে এ দেশস্থ কংগ্রেস 
বিধানমণ্ডলী' অপেক্ষা মর্যাদাশীল। 

বিটেনে পার্লামেপ্ট সার্বতৌম ক্ষমতাব অধিকারী । সংবিধান বিশেঘজ্ঞ 
ও আইনবিদ্‌ ডাইসি বলিয়াছেন যে বিচারকেরা পার্লামেণ্টের আইনের 
বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্বই তুলিতে পারেন না। পার্লাষেণ্ট যে আইন 
প্রণয়ন করে তাহার উপর কোন কথা বলিবার অধিকার বিচারবিভাগের 
নাই | পার্লামেন্টের মধাদা সর্বোচ্চ | ভাবতের পার্লামেণ্ট এই অর্থে 
ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যবস্থাপক সভা নহে । কারণ 
ভারতেব পার্লামেন্ট একটি সার্বভৌম আইনসভা নহে । আইন সংবিধানানুগ 
হইয়াছে কি না ॥তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের 
রহিয়াছে | কিন্ত আইন সংবিধানানুগ হইলে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট 
কোন পার্লামেণ্টায় বা রাজ্য বিধানমণ্ডলীকৃত আইন বাতিল করিয়া দিতে 
পারে না। কিন্ত আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ঠ কংগ্রেসকৃত কোন আইন 
আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সম্মত হইলেও আইনটি স্বাভাবিক ন্যায়নীতি 
(বিঞ/এ৪] 930০০) ও যুক্তি বিরুদ্ধ এই হেতু দেখাইয়া অবৈধ বলিয়। 
ঘোঘণ] করিতে পারে । সুতরাং দেখা যাইতেছে নিজ নিজ পরিবেশে 
মর্যাদার দিক হইতে তারতীয় পার্লামেন্ট ব্রিটেনের পার্লামেন্ট অপেক্ষা 
কম মযাদাসম্পন্ন , কিন্তু আমেবিকার কংগ্রেস অপেক্ষা ভারতীয় পার্লামেণ্টের 
ক্ষমতা বেশি । এইস্বলে এ. কৈ. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (1950) 
নামক সুপ্রসিদ্ধ মোকদমায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দাশ যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন তাহ প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের 
সংবিধান আইনসভাগুলির উপব কতকগুলি বাধা নিষেধ চাপাইয়া৷ দিয়াছে 
সত্য, তথাপি এই সকল বাধা নিঘেধের গণ্ভীর বাহিরে আমাদের সংবিধান 
পার্লামে্ট ও রাজ্যবিধানমণ্ডলীকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে পর্ন ক্ষমতা 
দান করিয়াছে । সংবিধান-নিদিষ্ট সীমার মধ্যে প্রালীমেণ্টের ক্ষমতা 
নিরঙ্কুশ | কিন্ত যেহেতু সীমা নির্দিষ্ট আছে, সেই হেতু পার্লামেপ্ট একটি 
সার্বভৌম আইনসভা নহে । | 

এই বিঘয়টি লইয়৷ সাঃপ্রতিককাঁলে নান৷ বিতর্কের শুরু হইয়াছে । 
অনেকে বলিয়াছেন যে ঝ্িটিশ পালামেণ্টের ন্যায় সার্বভৌম আইনসভা 
বাধাহীনরূপে যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও সংশোধন 
করিতে পারে । কিন্তু ভারতীয় পার্লামেণ্ট সেব্প ক্ষমতাসম্পন্ন আইস- 
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সভা নহে । গোলকনাথের মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্ট এই মতই সমর্থন 
করিয়াছিলেন | তীহারা বলিয়াছেন যে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার 
সম্বলিত অংশটি সংশোধন করিতে পারে না । কিন্তু 1973 সালে কেশবানন্দ 
ভারতী বনাম কফেরল রাজ)সরকার ও অন্য আর এক পক্ষ মোকদ্দমাটিতে 
সুপ্রীম কোর্চ গোলকনাথ মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধতা৷ করিয়া রায় দিয়াছেন 
যে, পার্পামেণ্ট মৌলিক অধিকারগুলিও তাহার সংশোধনী ক্ষমতার আওতায় 
আনিতে পারে । গোলকনাথ মামলায় পার্লামেন্টের ক্ষমতার উপর যে 
অতিরিস্ত নিঘেধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা কেশবানন্দ ভারতী 
মামলার রাঁয় দ্বারা অপসারিত হইল এই মামলার রায়ে ঘোঘিত হইল 
যে পালামেণ্টের ' ০০050100600 20০৩ ধা সংবিধান পরিবর্তনের পূর্ণ 
ক্ষমতা রহিয়াছে, যদি' পার্লামেন্ট 368 ধারাক্ন বিধান মানিয়] চলে | কিন্তু 
তথাপি পার্লামেণ্টের সংবিধান সংশোধন 368 ধারা অনুযায়ী হইয়াছে কিনা 
তাহা বিচার করিবার ভার সুপ্রীম কোর্টের হস্তে রহিয়াই গেল । কেশব 
ভারতীর মোকদমায় সুপ্রীম কোর্ট আরও রায় দিয়াছেন সংবিধানের ভিত্তি 
সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা) পালামেণের নাই । এইজন্য 
ভারতীয় পালামেণ্টকে সার্বভৌম আইনসভা! বলিয়া অভিহিত করা চলে না। 

প্রধান বিচারপতি দাশ যেমন বলিয়াছেন যে নিদিষ্ট সীমার মধ্যে 
ভারতীয় পালামেণ্ট পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভা | সংবিধান পরিবর্তন 
বিষয়ে ০0030101500 00 বা সংবিধান সংশোধনের পর্ণ ক্ষমতার সহিত 
যদি পার্লামেন্টের অন্যান্য ক্ষমতা, যথা, মন্ত্রীমগ্ুলীকে নিয়ন্ত্রণ, ইউনিয়ন 
সরকারের অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, জাতির রাজনৈতিক, অনৈতিক, সামজিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আইনের মারফৎ নিয়ন্ত্রণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতাদি 
যোগ করিয়া সামগ্রিকভাবে পার্লামেণ্টের স্থান নিয় করিবার চেষ্টা করা 
যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, পালামেণ্ট ভারতীয় শাসনবব্যবস্থায় 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । কিন্ত 
একটু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে ব্রিটেনে যেমন ক্যাবিনেট 
পার্নামেণ্টকে নেতৃত্ব দেয় তেমনি ভারতে মন্ত্রীপরিঘদ বা 0891061 
ভারতীয় সংসদকে নেতৃত্ব দিতেছে । একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ শাসনতত্রবিদৃ 
বলিয়াছেন যে পার্লামেণ্টর ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট দখল করিয়া 
ফেলিয়াছে কারণ তাহাদেরই পশ্চাতে পার্লামেন্টের অধিকাংশের সমর্থন 
রহিয়াছে । বিলাতে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের উত্তব হইয়াছে 1 ভারতেও 


চিট ১১১0১ 00১ 
2 80885 এস: দা 921681) 39 £০05522060 (090305015, 1933), 
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ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব ও প্রভাবের দরুণ পার্লামেণ্ট কোন-ঠাসা। হইয়া 
পড়িয়াছে | সংবিধান চালু হইবার পর হইতেই পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের 
নিরবচ্ছিয্ন একাধিপত্ব চলিতেছে | বর্তমান পার্লামেণ্টে 524 জন সদস্যের 
মধ্যে 368 জন কংগ্রেস দলের অর্থাৎ পার্লামেণ্টের দৃই-তৃতীয়াংশের বেশি 
সদস্য কংগ্রেসী। এইরাপ অবস্থায় কংগ্রেস ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব প্রায় 
একনায়কত্তের পর্যায়ে পৌছাইতে পারে । আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেণ্টের 
মর্ধাদা অবিসংবাদী : কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টকে 
অনেকাংশে তাহার প্রাপ্য আসন হইতে প্রায় বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। 
সংসদীয় শাসনতন্ত্রে এইূপ ঘটিয়া থাকে । বিতর্ক, সমালোচন৷ প্রভৃতির মধ্য 
দিয়া পার্লামেন্ট জনগণের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে সত্য, তাহার মূল্যও 
কম নহে। কিন্তু যে স্থলে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরশু উঠে, 
সেস্থলে পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটকে অনুসরণ করে, নেতৃত্ব দিতে পারে না । 


সত্তদশ অধ্যায় 
পার্লামেন্টের কার্ধপ্রণালী 


ভারতীয় সংবিধান লোকসভা ও রাজ্য সভাকে নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ 
নিয়মাবলী প্রস্তত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই 
নিয়মাবলী সংবিধানের পরিপন্থী হইতে পারে না। এই নিয়মাবলীর প্রধানত 
চারটি উদ্দেশ্য। প্রথমত, সংবিধান অনুসারে সরকার চালাইবার অনুকূল 
নিয়ম প্রণালী গঠন : দ্বিতীয়ত, সময় নষ্ট না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ সংসদের 
উপর ন্যস্ত সাংবিধানিক কতব্য সম্পাদন। -তৃতীয়ত, বিরোধী পক্ষ যাহাতে 
সরকারী নীতি ও কার্ধাবলী সমালোচনা করিবার ন্যায়সজত ও উপযুক্ত সুযোগ 
সুবিধাদি পায় তাহার ব্যবস্থা করা। চতুর্থ ত, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যাহাতে 
পূণাঙ্গ আলোচনা হইতে পারে নিয়মাবলী দ্বারা তাহারও ব্যবস্থা করা | 

নিয়মাবলী £ প্রতি কক্ষ (লোকসভা ও রাজ্যসভা ) নিয়মাবলী প্রস্তত 
করিয়া নিজ নিজ কক্ষের অধিবেশন স্ুষ্ঠুভীবে পরিচালনার জন্য খ'টিনাটি 
নানা বিঘয় নিয়ঘ্িত করিয়াছে । দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 
নিয়মাবলীতে বল! হইয়াছে যে, কোন সদস্য সভার একধার হইতে অন্য 
ধারে যাওয়া আসা করিবেন না, সভার অধিবেশন কালে সভাস্থলে কোন 
বই বা সংবাদপত্র পড়িবেন না, কোন সদস্যকে বক্ততা কালে বাধা দিবেন 
না; বক্তা করিবার সময় কেবলমাত্র সভার অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিবেন ; 
কোন মান হানিকর বা সুরূচি বিরুদ্ধ মন্তব্য করিবেন না প্রভৃতি । 

সভা আহ্বান করিয়া রাষ্ট্রপতি সভার তারিখ সময় ও স্থান নির্দেশ 
করিয়া দেন। নূতন সাধারণ নিবাচনের পর প্রতি সদস্যকে অঙ্গীকার 
করিতে হয় । তাহার পর সভা, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে নির্বাচন করিতে 
অগ্রসর হয়। অধ্যক্ষের নিবাচনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি এ নিবাচনে 
সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রতি অধিবেশনের (১658190) প্রথমে ( যেমন 
বাজেট অধিবেশন, বর্ধাকালীন অধিবেশন, শরথকালীন অধিবেশন, শীতকালীন 
অধিবেশন) সংশিষ্ট সভার অধ্যক্ষ অনধিক ছয়জন সদস্যকে অধ্যক্ষ ও 
উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। 
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে এ ছয়জনের যে কোন ব্যক্তিকে 
সাময়িকভাবে সভাপতিত্ব করিতে হয়। 

স্পীকার বা সভাপতি প্রতি কক্ষের সরকারী নেতার সহিত পরামশ' 
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করিয়া অধিবেশনের কার্যাবলী নির্ধারণ করেন এবং কাধাবলীর তালিকা 
প্রতি সদস্যের নিকট প্রেরিত হয় । 

কোরাম £ আইন সন্মত সভাব জন্য প্রতি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার 
অন্তত: এক দশমাংশ প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থাক! প্রয়োজন | তাহা ন৷ 
থাকিলে অধ্যক্ষ সভার কাজ স্থগিত রাখেন 

সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাস $ লোকসতায় ও রাজ্যসতায় নিয়মানুসারে প্রতি 
অধিবেশনে প্রথম এক ঘন্টা প্রশাদি উত্থাপন ও তাহার উত্তব দানের জন্য 
প্থকীকৃত থাকে | প্রশ্বকারী সদস্যকে উত্তর দানের তারিখের দশ দিন পূর্বে 
লিখিত তাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে উত্তর চাহিয়া কক্ষের সচিবের নিকট 
লিখিয়া পাঠাইতে হয় । সচিব অধ্যক্ষের নির্দেশে উত্তরের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। দুই ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে £ (ক) তারকা চিহ্নিত প্রশ্ব এবং 
(খ) সাধারণ প্রশ। তারক] চিহ্ত প্রশের মৌখিক উত্তর দিতে হয়। প্রশ- 
কর্তা বা কক্ষের যে কোন সদস্য মন্ত্রী কর্তৃক প্রশ্নের উত্তর দানের পর 
অতিরিক্ত প্রশ করিবার অধিকারী । একজন সদস্য একদিনে তিনটির বেশী 
তারক। চিহ্নিত প্রশ করিতে পারেন না ; করিলে সাধারণ প্রশের ন্যায় তাহার 
লিখিত উত্তর দেওয়া হয়। এ উত্তরের উপর কোন অতিরিক্ত প্রশ্ন চলে 
না। কক্ষের নিয়মানুযায়ী প্রশ্বের উদ্দেশ্য জনজীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। 
সেইজন্য প্রশের মধ্যে তর্ক বিতর্কের স্থান নাই । প্রশগুলি গ্রহণ ও বর্জন 
সম্বন্ধে কক্ষের অধ্যক্ষকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 

মুলতবী প্রস্তাব £ প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার অব্যবহিত 
পরে মুলতবী প্রস্তাব তোল। যাইতে পারে। সর্বসাধারণ সম্বন্ধীয় কোন জরুরী 
এবং নিদিষ্ট ব্যাপার আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন কর যাইতে পারে। 
মৃলতবী প্রস্তাব আলোচিত হইবে কিনা তাহ] নিধারণ করিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষকে 
দেওয়া হইয়াছে। যদি তিনি উহা গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করেন তাহ 
হইলে তিনি প্রশ্ন করেন কতজন সদস্য এ প্রস্তাব আলোচনার পক্ষপাতী । 
যদি লোকসতার 25 জন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে দণ্ডাযমান হন, তাহা 
হইলে তিনি এ প্রস্তাব সভায় উথাপন করিবার অনুমতি দেন। যে দিন 
প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সেই দিনই বিকালে 4 ঘটিকায় গর প্রস্তাব আলোচনার 
জন্য ধার্য হইয়া থাকে | মুলতবী প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হইতে পারে । 
কিন্ত নিয়মানুযায়ী আড়াই ঘন্টার বেশী' শর আলোচনা চলিতে পারে না। 

সাধারণ প্রস্তাব ঃ$ সদস্যগণ কক্ষে সাধারণ প্রস্তাব উতাপনের 
অধিকারী । যিনি প্রস্তাব তুলিবেন তাঁহাকে 15 দিনের লিখিত নোটিশ দিতে 
হইবে। অন্য যে কোন সদস্য এ প্রস্তাবের কোন সংশোধক প্রস্তাব পেশ করিতে 
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পারেন । বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্য নিদিষ্ট দিন ধার্য করা 
খাকে। একাধিক প্রস্তাবের নোটিশ পায় গেলে তাহার কোন্টি আগে 
এবং কোব্টি পরে আলোচিত হইবে তাহ। লটারী দ্বারা নির্ধারিত হয় । 

অনাস্থ প্রস্ভাব ৫ মন্ত্রীমণ্তনলীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব উ্থাপন করার 
অধিকার যে কোন সদস্যের রহিয়াছে । এ জন্য লিখিত নোটিশ' দেওয়া 
আবশ্যক । যদি লোকসভার ত্রিশজন সদস্য এই প্রস্তাবের সমনে দণ্ডায়মান 
হন তাহ] হইলেই প্রস্তাবাটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। লোকসতীয় এই 
প্রস্তাব পাশ হইলে মন্ত্রীমণ্তলীকে পদত)াঁগ করিতে হয় | 


বিলের সুজ্জপাত 

আয়ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রকার বিলের (101055 78111) একমাত্র উৎপত্তি 
স্থান (01181081175 770056) লোকসভা । অর্থাৎ একমাত্র লোকসভায়ই এ 
প্রকারের বিলের প্রথম উপস্থাপন হইতে পারে : রাজ্য সভায় নহে । লোকসভায় 
প্রথম উ্থাপনের ও আলোচনার পরই এ ধরনের বিল রাজ্য সভায় যাইতে 
পারে, নতুবা নহে । এ প্রকারের বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল হয় লোক- 
সভা বা রাজ্যসভা, এই দুইটি কক্ষের যে কোন কক্ষে প্রথম উপস্থাপন 
করা চলে । সংশোধন ব্যতীত বা সংশোধন সহ বিলটি দুই কক্ষেই 
তোটাধিক্যে গৃহীত হওয়৷ আবশ্যক । 

মনে রাখা প্রয়োজন যে যখন একটি আইনের খসড়৷ প্রস্তাবাকারে সংসদে 
উত্থাপিত হ'য়, তখন তাহাকে বিল বলে । সংসদের উভয় কক্ষে পাশ 
হইয়া বিল যখন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ও সরকারী গেজেটে 
প্রকাশিত হয় তখন উহাকে 4০ বলা হয় । 

তামাদ্ি বিল £ পার্লামেন্টের অধিবেশনের কালে কোন একটি কক্ষে 
যর্দি কোন বিল আলোচিত হইতে থাকে, কিন্তু আলোচনা শেষ না হয়, তাহা 
হইলে পার্লামেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত (:০:০৪০৩৫) হইলেও সেই 
বিল তামাদি (].975০) হইয়! যায় না । পরবতী অধিবেশনে এ বিলটির পুনরায় 
আলোচনা শুরু হয়| রাজ্য সভায় যে বিল আলোচিত হইতেছে সেই' বিল যদি 
লোকসভায় পাশ না হইয়া থাকে তাহা হইলে পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া (7015501%6) 
দিলেও উহা তামাদি হয় না। কিন্তু লোকসভায় যে বিলের আলোচনা শেষ 
হয় নাই অথবা যে বিল লোকসভায় আলোচনা হইবার পর রাজ্যসভায় 
আলোচিত হইতেছে, এমন বিল লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিলে তামাদি হইয়া যায় | 


সরকারী বিলের নেপথ্য প্রস্ততি 
পার্লামেন্টে তিন প্রকারের বিল উদ্ধাপিত হইতে পারে, সরকারী 
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বিল, বেসরকারী বিল ও অর্থ বিল। অর্থ বিল সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা 
আছে। অন্য দুই ধরনের বিল পাশের বিতিন্ন পর্যায় ও বিধি কতকটা৷ 
একই প্রকারের 1 কোন বিষয়ে বিল উাপন করা হইবে কিনা তাহা 
বিভাগীয় মন্ত্রী বিবেচনা! কবিয়া ক্যাবিনেটে বিলের প্রয়োজনীয়! সম্বন্ধে তাহার 
মন্তব্য উপস্থাপিত করেন | ক্যাবিনেট, বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব না৷ পাইলেও, 
আপন ইচ্ছায় যে কোন বিভাগ সম্বন্ধে বিলের প্রাথমিক প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে পাবে । বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেটই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়া থাকে । ক্যাবিনেটেৰ সিদ্ধান্তের পর বিল প্রস্তুতির ব্যাপারে সংশিষ্ট 
বিভাগের সচিবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রতি বিলে যে ব্যবস্থা 
করা হয় তাহা একাধিক বিভার্গের সহিত সম্পকিত থাকে । যেমন খাদ্য 
ও কৃষি বিতাগ সেচ বিভাগের সহিত সম্পকিত। অর্থ বিভাগের সহিত 
সকল বিভাগেরই ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ। বিভাগীয় সচিব অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
সচিবগণের সহিত পরামর্শ করেন। এই স্তবে বিভিন্ন মন্ত্রীগণও প্রয়োজন 
মত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপে বিভাগীয় সচিবালয় 
বিলের মোটামুটি কাঠামো প্রস্তুত করে। কিন্ত বিলটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয় 
আইন বিতাগ (১4171905 ০01 7৬), কারণ তাহারাই বিল প্রস্ততি বিষয়ে 
বিশেঘজ্ঞ। ইহার পর অনুমোদনের জন্য বিলটি ক্যাবিনেটে উপস্থাপিত 
করা হয়। বিলাট ক্যাবিনেটের অনুমোদন লাভ করিলে ছাপানো হয় 
এবং পালামেন্টে বিল উথাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়। 

বেসরকারী বিল £ বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উ্থাপিত বিলকে বেসরকারী 
বিল বলে। এই সকল বিল সবকারের সমর্থন না পাইলে কিছুতেই পাশ হইতে 
পারে না; কারণ সরকারের পশ্চাতে লোকসভার সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন 
থাকে । সরকার সাধারণতঃ এই সকল বিলকে সহানুভূতির চোখে দেখেন না৷ 
এবং নানা আপত্তি তুলিয়া! সংখ্যা গরিষ্ঠের চাপে বিলটিকে বানচাল করিয়া 
দেন। এই কারণে বেসরকারী বিলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তবে সরকার 
পক্ষের সমন থাকিলে বেসরকারী বিলের ভাগ্য উজ্ভুল হইয়া ওঠে। কিন্তু 
তাহা কদাচিৎ হয়| 

বিলের কাঠামে। £ প্রতি সরকারী ও বেসরকারী বিলের কয়েকটি 
অংশ থাকে। প্রথমতঃ, প্রস্তাবনা (:5877)016) * ইহাতে যে বিষয়ে বিল তাহ] 
অতি সংক্ষেপে লিখিত থাকে | ছিতীয়তঃ, মূল বিল ব প্রস্তাবিত আইনটি 
কতকগুলি ধারায় বিশুপ্ঃ থাকে। তৃতীয়ত, প্রতি বিলের শেঘে বিলের 
"বেসরকারী বিল সম্বন্ধে বিশেষ বিধান শীর্ক পরব আলোচনা আ্টব্য |... 
2 “বেসরকারী বিল সম্বন্ধে বিশেষ বিধান" শীর্ষক পরবতগ আলোচনা ত্রষ্টব্য। 
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লক্ষ্য ও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারণগুলি বিবৃত হয়। ইহাকে 
ইংরাজীতে 56805100770 ০ 0৮5০05 ৪:00. চ২58805 বলে। চতুর্থতঃ, 
বিলে একটি আঘথিক স্মারকলিপি ও (75109090181 10100780000) যোগ 
করিয়া দেওয়া হয়। বিল পাশ হইলে তাহার দরুণ আন্মানিক আথিক 
আয়ব্যয় কিবূপ হইবার সম্ভবনা তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত কর! হয়। 


বিল পাশের বিভিন্ন স্তর 


(1) প্রথম পাঠ বা প্রথম পর্যায়ে (6108 £589108) বিল উথাপন £ 

একটি বিলের জন্য সাধারণতঃ একমাসের নোটিশ প্রয়োজন হয়। 
যে সদস্য বিল উথাপন করিতে চাহেন তাছাকে প্রথমতঃ বিলটি উথাপনের 
জন্য সভার অনুমতি লাভ করিতে হয়। এই জন্য তিনি একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি দিয় বিল্রে আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। বিরোধীগণের 
বক্তব্যেরও সুযোগ থাকে । এই স্তরে বিতর্কের সুযোগ বিলের উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্যের মধ্যেই সীমিত । প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা 
গরিষ্ঠ সদস্য সমর্থন করিলে বিলটির উত্থাপন পবৰ অথাৎ প্রথম পাঠ শেঘ 
হয়। উথাপনের পর বিলটি জনগণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে 
প্রকাশিত হয় । 

উপরোক্ত পদ্থার পরিবতে বিলটি লোক সভার স্পীকার বা রাজ্য সভার 
সভাপতির অনুমতিক্রমে সরাসরি গেঁজেটে প্রকাশিত হইতে পারে । ইহা- 
কেই বিলের প্রথম পর্যায় বলিয়া গণ্য করা হয়। 

(2) দ্বিতীয় স্তরে বিল উ্থাপক নিমুলিখিত প্রস্তাবের ষে কোন একটি 
উত্থাপন করিতে পারেন। যথা : (ক) বিলটি সভা কতৃক বিচার বিবেচনা করা৷ 
হউক। (খ) বিলটি সভাকর্তৃক নিবাচিত একটি কমিটির নিকট তাহাদের 
সুচিন্তিত মতামত দানের জন্য প্রেরিত হউক। (গ) বিলটি দুই সভা৷ 
হইতে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) কয়েকজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত 
একটি যুক্ত কমিটির নিকট তাহাদের সুচিন্তিত মতামত দানের জন্য প্রেরণ 
করা হউক এবং (ঘ) বিলটির উপর জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রচার 
করা হউক । 

এইস্বলে প্রথমোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও আলোচনা প্রয়োজন। খুব 
কম সংখ্যক বিলই কমিটিতে প্রেরণ করা হয় বা জনমত সংগ্রহের জন্য 
প্রচার করা হয় | লক্ষণীয় যে ভারতীয় পার্লামেন্টে যে সকল বিল 
উত্থাপিত হয় তাহা প্রায় সবই সরকারী বিল, অর্থাৎ সরকারের পক্ষ হইতে 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগর্ণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিলের দ্বিতীয় 
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পাঠের সময় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রথম প্রস্তাবটি অর্থাৎ কমিটিতে না পাঠাইয়া 
ব| জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার না করিয়৷ সরাসরি বিচার বিবেচনা করিবার 
প্রস্তাব করিয়া থাকেন । এর প্রস্তাব পাশ হইলে এই পধায়েই ধারাতিত্তিক 
শালোচনা চলিতে থাকে । সদস্যগণ বিতিন্ন ধারার উপর সংশোধক 
প্রস্তাব উত্থাপন কবিতে পারেন । সংশোধক প্রস্তাব সম্বন্ধে সভার যে নিয়মা- 
বলী আছে তদনূসারে সংশোধনী পেশ করিতে হয়। খারাসমূহ ও তাহার 
সংশোধকের উপর বিতর্ক চলিতে থাকে । প্রতি ধারার উপর ভোট গ্রহণ 
করা হয়। বিলের প্রস্তাবনা সহ সমস্ত ধারাগুলি গৃহীত হইলে বিলের 
দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হয় | 

(3) এই সকল বিলের তৃতীয় পাঠের সময় সমগ্র বিলটি গ্রহণ করা হইবে 
কি না-তাহা লইয়াই আলোচনা চলে। উথাপক সদস্য প্রস্তাব করেন যে 
বিলটি যেরূপভাবে সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপভাবে বিলটি গৃহীত 
হউক | এই পধায়ে বিলের ধারাগুলির খ.টিনাটি বিষয়ে বিতকের স্থান নাই। 
বিলের মৌলিক বিষয়টি লইয়াই আলোচনা চলে । তবে অধ্যক্ষের অন্মতি 
লইয়৷ শব্দগত পরিবর্তন বা কোন ভুল সংশোধন করা যাইতে পারে। এ 
প্রস্তাব পাশ হইয়া গেলে বিলু সভায় পাশ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া 
লইতে হইবে । সুতরাং প্রায় সকল বিলের পক্ষে প্রথম পাঠ হইতেছে 
বিলটি উবাপনের অনুমতি প্রার্ঘনা । এই পায়ে বিলের নীতি আলোচিত 
হয় ও ভোটের দ্বারা সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয় পধায়ে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় পাঠে ধারাওয়ারী আলোচনা ও প্রতি ধারার উপর ভোট গ্রহণ। 
তৃতীয় পর্যায়ে বিল গৃহীত হইবে কিনা-এই বিঘয়ে আলোচনাস্তর ভোট 
হয়। বিলটি সভায় পাশ হইলে অপর কক্ষে বিলের আলোচনা শুরু হয়। 
দুই কক্ষের আলোচনা ও বিতর্ক পদ্ধতিতে কোন তফাৎ নাই। বিলটি 
অপর কক্ষেও পাশ হইয়া গেলেই আইনে পৰিণত হয় না। পালামেন্ট 
হইতে পাশ হইবার পর বিলটি রাষ্টপতির সন্মতির জন্য উপস্থাপিত হয 
এবং তিনি সশ্মতি জ্ঞাপন করিলে বিলটি আইনে পবিণত হয়। 

লিলেট্ট কমিটি ও রিপোর্ট পর্যায় £ কোন বিল উথাপক প্রস্তাব 
করিতে পারেন যে, বিলর্টি সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিবেচনা কমিটি 
(56160 ০0101010666) অথবা দূই সভার সদস্যদের কয়েকজনকে লইয়া 
একটি যুক্ত বিবেচন। কমিটির (0০100 55190 09100)156) নিকট স্ুচিস্তিত 
মতামত দানের জন্য প্রেরণ করা হউক অথবা বিলটির উপর জনসাধারণের 
মতামত প্রকাশের জন্য প্রচার করা হউক। 

যদি একটি যুক্ত কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হর তাহা হইলে 
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উ্থাপক তাহার কক্ষের কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করেন মাত্র। অপর 
কক্ষের সদস্যগণ সেই কক্ষদ্বারাই কমিটিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন । এই 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রথম কক্ষ অপর কক্ষকে অনুরোধ জানায় | 
যুক্ত কমিটির সাধারণতঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য লোকসভার ও এক-তৃতীয়াংশ 
রাজ্য সভা হইতে লওয়া হইয়া থাকে । কক্ষের প্রতি দলের সদস্যসহখ্যা 
মোট সদস্য সংখ্যার যত ভাগ সেই অনুযায়ী কমিটির আসন বিভিন্ন দলের 
মধ্যে বন্টিত হয় । 

সিলেক্ট কমিটি বা যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব যদি 
গৃহীত হয়, তাহা হইলে এ কমিটি প্রয়োজন মত সাক্ষ7 গ্রহণ বা প্রয়োজনীয় 
দলিল তলব করিতে পারে । কমিটি বিলের লক্ষ্য ও বিভিন্ন ধার] বিস্তারিত 
আলোচনা করে । কমিটি বিলের মূল উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া বিতিন্ন ধারার 
সংশোধন ও প্রস্তাব করিতে পারে। নিদিষ্ট ঘময়ের মধ্যে তাহাদের রিপোর্ট 
সভায় দাখিল করিতে হয় এবং তাহ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। 
এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় পার্লামেন্টের খুব কম সংখ্যক 
বিলই কমিটিতে প্রেরণ করা হয় । ১৯৭৩ সালের ন্যাশান্যাল লাইবে্রী 
বিল যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্ত ইহাকে ব্যতিক্রম 
বলা যায়। 

সিলেক্ট কমিটি বা বিবেচনা কমিটির সভাপতি তাহাদের মন্তব্যসহ রিপোর্ট 
পেশ করেন | রিপোর্ট পেশ হইবার পর বিলের উ্থাপক এই সময় তিন 
ধরনের প্রস্তাবের যে কোন একটি উত্থাপন করিতে পারেন £ 

(1) কমিটির রিপোর্টিসহ বিলটির বিচার বিবেচনা করা হউক ; 

(2) বিলটি রিপোর্টসহ পূর্বোক্ত সিলেট কমিটি বা বিবেচনা কামটিতে 
পুণরায় প্রেরণ করা হউক, অথবা 

(3) বিলটি জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হউক । 

সরকারী বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রথম প্রস্তাবটিই করিয়া থাকেন এবং 
উহা সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পাশ হইয়া যায় এই স্তরে বিভিন্ন ধারা 
সম্বন্ধে আলোচনা চলে এবং সংশোধক প্রস্তাব উ্থাপনের সুযোগ থাকে। 
শেঘে বিলটি সংশোধিত বা অসংশোধিত আকারে ভোটে দেওয়া হয়। 
বিলটি এই স্তর উত্তীর্ণ হইবার পর তৃতীয় পাঠের (৫7017 7২০90108) 
সুচনা হয় । বিলের পরবর্তী পরিক্রমা “বিল পাশের বিভিন্ন স্তর' শীর্ঘক 
আলোচনায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে সেইব্প (তৃতীয় পাঠ দ্রব্য )। 

যুক্ত অধিবেশন £ যদি দুই কক্ষ বিল সম্বন্ধে সকল বিষয়ে একমত হয় 
তাহা হইলেই উপরে লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিন্তু এক কক্ষ বিল 
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সাধারণ আইন যে পদ্ধতিতে প্রণীত হয়, অর্থ বিল ও আয়ব্ব্যয় 
সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি পূরাপূরি প্রযুক্ত হয় না। এই বিষয়টি 
বুঝিতে হইলে অর্থ বিল (10005 8111) ও বাঘিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত 
সামগ্রিক বিল (20010011810 ১০) ও রাজস্ব বিল (710200191 8111) 
সম্বন্ধে আলোচন৷ প্রয়োজন । 

অর্থ বিলের সংজ্ঞ 

অর্থ বিলের সংজ্ঞা সংবিধানের 110 ধারায় দেওয়া হইয়াছে । যে 
বিলে__ 

(1) কর ও সরকাবী খণ সন্বন্বীয় যে কোন প্রকারের প্রস্তাব , 

(2) সরকারের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিলে অর্ধাগম ও এ তহবিল হইতে 
ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি : 

(3) সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব অথবা ইউনিয়ন বা] রাজ্য সরকাবের 
আয়-ব্যয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবাদি যাহাতে উল্লিখিত থাকে 
তাহাকেও অর্থ বিল বলে। 110 (2) ধাবায় কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ কব 
হইয়াছে । যে বিলে জরিমানা আদায় বা লাইসেন্স ব৷ অন্য কোন সুবিধা দান 
বাবদ ফি আদায়ের প্রস্তাব থাকে কিন্বা স্থানীয় কোন কর আদায়ের প্রস্তাব থাকে 
তাহাকে অর্থ বিল বল! যায় না | 110 (1) ধারায় যে সকল বিঘয় উল্লিখিত 
হইয়াছে কেবলমাত্র সেই সম্বন্ধীয় আইন প্রস্তাবকেই অর্থবিলের পায়ে ফেল! 
যায়। কোন বিল অর্থ বিল পর্যায়ে পড়ে কি না সন্দেহ উপস্থিত হইলে 
লোকসভার স্পীকার ব1 অধ্যক্ষ যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই প্রামাণ্য বলিয়। 
মনে করিতে হইবে । 


বাধষিক জামগ্রিক মঞ্জুরী আইন (41070101181105 18111) 
বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ পরবতী আথিক বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে 
নিজ নিজ বিভাগ সম্বন্ধে আয়-ব্যয় মগ্তুরীর দাবি লোকসভার নিকট উপস্থাপিত 
করেন। পরে সকল বিভাগীয় আয়-ব্যয় অগ্তরির হিসাঁৰ একত্র করিয়া 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটি বৃহৎ বিল লোকসভায় উপস্থাপিত করেন | ইহাকে 


পার্লামেণ্টের অর্থ বিঘয়ক আইন প্রণয়ন পদ্ধতি 2] 


বাঘিক সামগ্রিক মঞ্জুরী আইন 07810 4১010011910, 9111 অথব। 
কেবলমাত্র /১001001196100 911] বল! যায় । 


বাষিক রাজত্ব আইন (71778906 7311) 


লোকসভা বাঘিক সামগ্রিক মঞ্জুরী আইন দ্বার! ব্যয় মগ্তুর করিয়৷ থাকে । 
রাজস্ব আইন ছ্বারা কি উপায়ে এই ব্যয় নিবাহ করা সম্ভব লোকসভা 
তাহাই মঞ্জুর করে। রাজন্ব আইনে কর স্থাপন, করের পরিবতন, কর 
প্রত্যাহার প্রভৃতি বিঘয়ের উল্লেখ থাকে । 

বাঘিক সামগ্রিক মঞ্তুবী আইনে (41700018107 4০ যে সকল ব্যয় 
লোকসভা অনুমোদন করিয়াছে কেবলমাত্র সেই ব্যয়ের জন্যই ভারত 
সরকারের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে । 
তাহা ছাড়া কতকগুলি বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করা 
যায় । সেইজন্য লোকসভার বাঘিক অনুমোদন প্রয়োজন হয় না|: 


ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (00799119660 [800 01 11018) 

ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত (ক) কর ও শুল্ক বাবদ আয় ; (খ) সকল 
প্রকার রাজস্ব; (গ) ভারত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত খণ বাবদ সকল অর্থ 
এবং ঘে) ভারত সরকারের নিকট হইতে যে গৃহীত খণ পরিশোধ দরুণ 
প্রদত্ত অর্থ একটি বৃহৎ অর্থ ভাগ্ডারে জমা করা হয়। এই তহবিলকে 
ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল বলা হয় । 

পার্লামেন্টের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন অর্থই এই তহবিল হইতে তুলিয়া 
লওয়া চলে না । কর ও অন্যান্য খাতে এই ভাগ্ডারে নানা উৎস হইতে 
অর্থ আসিয়া জমা পড়ে এবং এই' ভাণ্ডার হইতে সংবিধানের নিয়মানুসারে 
পার্লামেণ্টের মণ্তুরী বলে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে । 


ভারতের সরকারী অর্থ ভাগার (759710 4000800769 901 019) 


উপরে উল্লিখিত খাত ব্যতীত অন্যান্য খাত হইতে যে সকল অর্থ 
ভারত সরকার পাইয়া থাকে তাহা আর একটি ভাগ্ারে জমা হয় । ইহাকে 
ভারতের সরকারী অর্থ ভাণ্ডার বল! হইয়া থাকে । 


অনিশ্চিত ব্যয় বাবদ তহবিল (00710786705 7000) 
অনিশ্চিত ব্যয় বাবদ তহবিলটি সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী পালামেণ্ট 


॥. '্থায়ী সঙ্ষিত তহবিল হইতে পার্লামেন্টের বাধিক ভোট ব্যতীত ব্যয় শ্রীর্ষক পরবর্তা 
জআলোচন! দ্রষ্টব্য । 
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কতৃকি স্যার্ট হইয়াছে । এই বিঘয়ে পার্লামেণ্টকৃত আইন অনুসারে 
সুবিধান্যায়ী অর্থ জমা কবা হইয়া থাকে । এই ভাগ্ডার হইতে অনিশ্চিত 
ব্যয় বাবদ রাষ্ট্রপতি কোন ব্যয় নিবাহের জন্য অগ্রিম দাদন দিতে 
পারেন | 

বল৷ বাহুল্য, দাঁদনের পর পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে আইন করিয়। রাষ্ট্রপতি 
কতৃক অগ্রিম অনুদান মঞ্জুর করিয়। থাকে । 


অর্থ বিল পাশের পদ্ধতি 

প্রথমতঃ, অর্থ বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন কর! যায় না। সকল অথ 
বিলেরই লোকসভায় সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া 
কোন অর্থ বিল উত্থাপিত হইতে পারে না। তৃতীয়ত, পৃবেই বলা 
হইয়াছে একটি বিল অর্থ বিল কি না সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে 
লোকসভাষ স্পীকারের সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । 
চতুর্থত;--লোকসভা৷ কর্তৃক অর্থবিল আইন প্রণয়নের নিয়মানুসারে পাশ 
হইয়া গেলে ম্পীকারকে ত্র বিলের মধ্যেই সহি করিয়৷ লিখিয়া দিতে হয় যে 
বিলটি একটি অর্থবিল | রাজ্যসভা অর্থবিল সংশোধন করিতে পারে না । 
এ সম্বদ্ধে লোকসভার নিকট সুপারিশ করিতে পারে মাত্র । লোকসত৷ 
হইতে বিলটি বাজ্যসভায় পৌছিবার 14 দিনের মধ্যে রাজ্যসতাকে বিলটি 
স্ুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে লোকসভায় পাঠাইয়৷ দিতে হইবে । 
যদি তাহা এ সময়ের মধ্যে লোকসভায় ফেবত না দেওযা হয় তাহা হইলে 
ধরিয়া লইতে হইবে যে বিলটি উভয় সভাই গ্রহণ করিয়াছে । 

স্পীকাব তাহার পর বিলটি যে অর্থবিল এইরূপ লিখিয়া সহি করিয়। 
দেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ কর! হয় | অন্যান্য বিলেব 
ন্যায় রাষ্ট্রপতি অর্থবিলে পার্লামেন্ট কতক পুনবিবেচনার জন্য ফেরৎ 
পাঠাইতে পাবেন না। সংবিধানের 11] ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিলটিতে 
সম্মতি দান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন । বস্তত এইক্েত্রে 
সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীমগ্ুলীর পরামর্শ অনুযায়ী 
কাজ করিয়া থাকেন । যেহেতু অর্থবিলগুলি সরকারী বিলের পর্যায়ে পড়ে 
সেইহেতু রাষ্ট্রপতির অর্থবিলে সম্মতি জ্ঞাপন করা ছাড়া গত্যস্তর নাই। 
এইস্বলে লক্ষণীয় যে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় লোৌোকসভাই অর্থবিলের 
ক্ষেত্রে বিশেঘ ক্ষমতার অধিকারী | জনগণ প্রদত্ত করের সাহায্যে 
সরকারের প্রশাসনযন্ত্র চলিতে থাকে । কর স্থাপন ও জাতির স্থায়ী সঞ্চিত 
তহবিল হইতে অথথ ব্যয় সম্বন্ধে এই কারণেই জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় 
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লোকসতাকে প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । যাহারা কর দিতেছে 
তাহাদেরই প্রতিনিধি আয়-ব্যয় বিঘয়ে সমালোচনা করিয়৷ স্থিরসিদ্ধাস্তে 
আসিবে, ইহাই গণতন্ত্র সন্ত। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন 
অর্থবিল লোকসভায় আসিতেই পারে না। কার্ধতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীই রাষ্ট্রপতির 
এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে | যদি বেসরকারী সদস্যগণকে অর্থবিল 
উত্থাপনের ক্ষমতা দেঁওয়৷ হইত, তাহা হইলে ভারতের আথিক ব্যবস্থার 
একটা অরাজকতা স্ট্টি হইতে পারিত | বেসরকারী সদস্যগণের জাতীয় 
আয়-ব্যয়, স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল, কর স্থাপনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল প্রভৃতি 
বিষয় সন্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। এজন্য যে পুঙানপুঙ্খ তথ্যাদি জান৷ 
প্রয়োজন তাহা সরকারের বাহিরে থাকিয়া বেসরকারী সদস্যগণ কিছুতেই 
তাহা জানিতে পারেন না। সুতরাং অর্থবিল সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে তাহা শুধু যে গণতন্বসন্মত তাহাই নহে; এই ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও 
শৃঙ্খলাবদ্ধ আথিক প্রশাসনের পক্ষে অনুকল। অর্থবিল সম্বন্ধে যে সকল 
সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বিটেনের ধারা অনুসরণ করিয়াই 
সংবিধানে স্বান দেওয়। হইয়াছে । বলাবাছল্য, ব্িটেনের এ ব্যবস্থা শত 
শত বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে । 


লোকসভার বাধিক অর্থ সমীক্ষা 

ভারত সরকারের রাজস্ব (চ1091006) এবং আয়-ব্যয় পরিচালনা ও 
সামগ্রিক আথিক অবস্থার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা লোকসভার একটি বিশেষ 
কর্তব্য | সংবিধানে এইজন্য বিশেষ ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে । ভারত 
সরকারের ও লোকসভার অর্থচক্র (717910181 0170011) শুরু হয় বাজেটে 
এবং শেষ হয় বাঘিক রাজস্ব বিলে। এই চক্রের বিভিন্ন পায় সংক্ষেপে 
এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

(1) ইউনিয়ন সরকারের অর্থমন্ত্রী বাজেট এবং বাঘিক আয় ব্যয়ের 
হিসাব লোকসভায় পেশ করেন। 

(2) পালামেণ্ে এই বিঘয়ে সাধারণ আলোচনা হয় । লোকসভার 
সদস্যগণ এই সময় ভারতের আথিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন ৷ রাজ্যসভারও সাধারণ 
আলোচনার অধিকার আছে । 

(3) দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ একে একে নিজ 
বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়া অথ মগ্ুরী দাবি করেন । ইহাকে 
ইংরাজীতে (9900870 10: 0:81) বলে। সদস্যগণ মন্ত্রী প্রস্তাবিত 
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ব্যয়ের হাসসূচক সংশোধক প্রস্তাব দাখিল করিতে পারেন । ব্যয় বৃদ্ধি 
মূলক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। কোন বিতাগে ব্যয়বৃদ্ধির 
প্রস্তাব করিতে হইলে, ব্যয় হাসের সংশোধন প্রস্তাব আনুঘঙ্গিকতাবে 
উত্থাপন করিতে হয | উবাপক সদস্য তাহার ভাঘণে নিজ দাবি বুঝাইয়। 
বলেন | আলোচনার পর ভোটে লোকসভা সিদ্ধান্ত লয় । 

(4) বিভিন্ন মঞ্তুরী একত্রিত করিয়া অর্থমন্ত্রী একটি বৃহৎ সামগ্রিক 
মঞ্জরী 'আইন (00190118000) 9111) লোকসভায় দাখিল করেন । এই 
ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পধায়ের ন্যায় সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা চলে। 
এই বিলটি বিধানসভায় পাঁশ হইয়। রাজ্যসতায়ও যায় । স্পীকার সার্টিফিকেট 
লিখিয়! দেন যে বিলটি একটি অথবিল | অর্থবিল বিঘয়ে রাজ্যসভার 
ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাহারা বিলের কোন পরিবর্তন করিতে পারেন ন]। 
ঘর সম্বন্ধে স্বপারিশ বা আলোচনা করিতে পারেন মাত্র | বাজ্যসভা৷ হইতে 
লোকসভায় বিল ফেরত আসে এবং স্পীকারের পূর্োক্ত প্রস্তাবের সার্টিফিকেট 
সহ রাষ্ট্রপতির নিকট তাহার সম্মতির জন্য বিলটি প্রেরিত হয় । 

(5) বাঘিক সামগ্রিক ব্যয় মগ্তুবী আইনে (2১0770901181190 4১00) 
লোকসতা প্রধানত ব্যয় মগ্তুর করিয়া থাকে | 151701105 731]| ব1 রাজন্ববিল 
পাশ করিয়া কি উপায়ে, কি কি কর স্থাপন করিয়া এ ব্যয় নিবাহ হইতে 
পারে তাহাই নির্ধাবণ করিযা দেয়। রাজস্ব ব্যবস্থা চক্রের (61700180181 
(01101) শেষ রাজস্ব আইনে (051081709 4১০1) | 

এই স্বলে উল্লিখিত বিভিন্ন স্তব সপ্বন্ধে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা৷ 
হইয়াছে । 


পার্লামেন্টে বাজেট পেশ (61956068110) 01 00৪] 
[170970891 51966176101 2700 13150061) 

ভারতের আথিক বৎসর পয়ল। এপ্রিল হইতে একত্রিশে মার্চ পধ্স্ত 
বিস্তৃত । বাজেট অর্থমন্ত্রী কর্ত.ক একব্রিশে মার্চের পূর্বে (সাধারণত 
ফেব্রুয়ারী মাসে ) একটি নিদিষ্ট দিনে লোকসভায় উপস্থাপিত হয় | আথিক 
বসব আরন্ত হইবার বহু পূর্ে বিভিন্ন বিভাগ আগামী বৎসরে তাহাদের 
বাঘিক আয় ব্যয়ের খসড়। দাবিপত্র তৈয়ার করিয়া অর্থ সন্ত্রণালয়ে প্রেরণ 
কবে । প্রতি বিভাগের সহিত আবশ্যকমত অর্থমন্ত্রক এ বিভাগীয় দাবি 
সম্বন্ধে আলোচনা! করে । প্রথমত আলোচন। বিভাগীয় সচিব স্তরে চলিতে 
থাকে । কিন্ত প্রয়োজন হইলেই বিভাগীয় মন্ত্রীগণ অর্থমন্ত্রীর সহিত 
আলোচন। করিয়া থাকেন । এইক্সপে বিভিন্ন বিভাগের আয় ব্যয় সম্বন্ধে 
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অর্থমন্্রণালিয় মতৈক্যে পৌছায় । অর্থমন্ত্রী সমস্ত বিভাগের আয় ব্যয় 
সম্বলিত দাবি দাওয়! একত্র করিয়া এবং তাহাদের সামগ্রস্য ও সঙ্গতি সাধন 
করিয়া তীহার বাজেট বক্ততা ও বিবরণী প্রস্তুত করেন। তাহার পর 
রাষ্ট্রপতির অনুমতি ও নির্দেশানুসারে অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্টের সন্মুখে তাহা 
উত্থাপন করেন । অর্থমন্ত্রী তাহার বাজেট বক্তা ও বিবরণীতে 

(ক) জাতীয় আয়-ব্যয়ের চলতি বৎসরের অবস্থা হিসাবসহ বিবৃত 
করেন এবং 

(খ) আগামী বৎসরে কিরূপ আয়-ব্যয় হইবার সম্ভাবনা এবং 

(গ) সেইজন্য কোন নূতন কর স্থাপন কর৷ প্রয়োজন হইবে কিন! 
তাহার ইঙ্গিত দেন। 

(ঘ) এই সূত্রে কোন কর কমাইবাঁর ব৷ প্রত্যাহার করিবার কথাও 
তিনি প্রয়োজনমত উল্লেখ করেন । 

(ড) অর্থমন্ত্রীর বিবৃতিতে জাতীয় খণের হিসাব থাকে । 

(চ) যেসকল ব্যয় স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে পার্লামেণ্টের সঞ্জুরী- 
ক্রমে ব্যয় হইবে এবং যে সকল ব্যয় জাতীয় স্থায়ী অথভাগ্ডার হইতে ব্যয় 
হইবে, পালামেণ্টের ভোট ব্যতিরেকে-_-এই দূই ধরনের ব্যয় পৃথক পৃথক 
ভাবে দেখাইতে হয় | ইহা! ব্যতীত চলতি বৎসরের ও আগামী বৎসরের 
আনুমানিক আয়-ব্যয় দুইটি বিভিন্ন হিসাবে দাখিল করিতে হয় | এগুলি 
হইল £ 

€1) সরকারের রাজস্বখাতে আয় ব্যয়, (২০৮৪157)6 110001716 8100 
11951801601) 

(2) সরকারের মূলধন, বিনিয়োগখাতে আয় ব্যয় (০৪01691 [1000100 
8100. 1706100107116) | 

রাজস্বখাতের আয় ব্যয়ের মধ্যে থাকে, করের খাতে আয় ও কর 
সংগ্রহের জন্য ব্যয় ইত্যাদি । মূলধন বিনিয়োগের খাতে আয় ব্যয়ের 
মধ্যে থাকে, বিদ্যৎ উৎপাদন ও সরবরাহের খাতে ব্যয় এবং বিদ্যুৎ 
ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত মূল্য ইত্যাি। 


স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে পালণমেন্টের বাধিক তভোট ব্যতীত 
ব্যয় (75709701677 0২91590 070 (786 0009017098660 10700) 
পার্লামেন্টের মঞ্জুরী ব্যতীত সরকার এক পয়সাও ব্যয় করিতে পারে 
না। তাই প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট ব্যয় মগ্তুর করিয়৷ থাকে, নতুবা সরকার 
অচল হইয়া যায়| ইহাই সাধারণ নিয়ম | কিন্ত ইহার ব্যতিক্রম আছে। 
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কতকগুলি খাতে ব্যয়ের জন্য সরকারকে পার্লামেণ্টের বাঘিক তোটের 
উপর নির্ভর করিতে হয় না । যথা ; 

(ক) রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা৷ এবং তাহার দপ্তরের যাবতীয় খরচ। 

(খ) রাজাসতার সভাপতি ও লোকসভার স্পীকার এবং ডেপুটি 
স্পীকারের বেতন ও ভাতা | 

(গ) জাতীয় খণ পরিশোধ বাবদ যাবতীয় ব্যয় । 

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং পেনসেন 
ও তাহাদের দপ্তরের ব্যয়। 

($) ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের (০৫160: 
060912] 01 1107018,) বেতন ভাত এবং দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয় ॥ 

(চ) আদালতের রায় অনুসারে সরকার কর্তৃক দেয় অর্থ | 

(ছ) কেন্দ্রীয় (ইউনিয়ন ) নিয়োগ কমিশনের ব্যয়। ইহা ব্যতীত 
পার্লামেণ্টকে এই তানিকায় আরও বিষয় যোগ করিয়৷ দিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে । 

বিশেঘভাবে লক্ষ করিতে হইবে যে যদিও উপরোক্ত খাতে ব্যয়সমূহ 
পার্লামেণ্টের বাঘিক ভোঁটের আওতায় আসে না, তথাপি এ সমস্ত বাযে 
কোন বিষয়ই পার্লামেণ্টের আলোচনায় উত্থাপিত হইতে পারে এবং হইয়াও 
থাকে | 


অন্ত্রীমগুলী কর্তৃক অনুদান দাবি (79870121005 01 0881169) 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন ব্যয়ের 
দাবি পালামেণ্টে উত্থাপিত হইতে পারে না । রাষ্্পতির এই ক্ষমত৷ বস্তুতঃ 
মন্ত্রীমগ্ডলীরই ক্ষমতা কারণ রাষ্পতি অন্য সকল বিঘয়ের ন্যায় এই বিষয়েও 
মন্ত্রী মণ্ডলীর মতানুসারে কাজ করিয়া থাকেন। বাজেটের সাধারণ 
আলোচনার পর সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ একে একে বিভাগীয় 
ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য লোকসভায় প্রস্তাব উ্থাপন করিয়৷ তাহার সমর্থনে যুক্তি 
দেখাইয়া বক্ততা করেন । ইহাকে ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি বল! হুয় (061980 
107 0720) | বিরোধীপক্ষীয় সদস্যগণ ব্যয় মগ্তুরী কমাইয়া দিবার 
প্রস্তাব উধাপন করিতে পারেন । তাহারা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব আনিতে 
পারেন না । সাধারণত বিরোধী দলের প্রস্তাবকগণ নামমাত্র বায় হাঁসের 
প্রস্তাব মাধ্যমে বিভাগের পরিচালনার সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাকে 
[91910 ০0 বা প্রতীকী হাস বলা যাইতে পারে । মন্ত্রীমগ্ুলীর পক্ষীয় 
সদস্যগণ বক্ততা দিয়া বিভাগীয় ব্যয়ের দাবি সমর্থন করেন এবং বিভাগ 
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সম্বন্ধে গঠনমূলক প্রস্তাবও উাপন করিতে পারেন । সর্বশেষে বিভাগীয় 
মন্ত্রী সমালোচনার উত্তর দেন এবং শেষে ব্যয় হ্বাসের প্রস্তাবাটি ভোটে 
দেওয়া হয়। প্রস্তাব যদি পাশ হইয়। যায় তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে 
পালামেণ্টের মন্ত্রীমণ্লীর উপর আস্থা নাই | এই অবস্থায় মন্ত্রীমগুলীকে 
পদত্যাগ করিতে হয় | কিন্তু যেহেতু মম্্রীমগ্ুলীর পশ্চাতে পার্লামেন্টের 
অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন রহিয়াছে সেইহেতু মন্ত্রীর প্রস্তাবই পার্নামেণ্ট 
গ্রহণ করে। 

অনুদ্ণানের দীবিসমূহ উথাপিত হইবার পূর্বেই লোকসভার নেতার 
সহিত পরামর্শ করিয়৷ স্পীকার বা অধ্যক্ষ অনুদান দাবির জন্য কত দিন 
ধার্য করা হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন | বলাবাছুল্য, যাহাতে অনুদান 
দাবির উপর আলোচনা ভাল করিয়া ও বিস্তারিতভাবে চলিতে পারে 
তদন্যায়ী স্পীকার সময়কাল ধার্য করিয়া থাকেন। নিদিষ্ট দিনগুলির শেঘে 
দিনে অপরাহ পাঁচটায় যদি দেখ। যায় যে কতকগুলি বিভাগীয় অনুদান 
দাবি পাশ করা বাকি রহিয়াছে তাহা হইলে এ সকল দাবির আর 
আলোচনাই হয় না। সমস্ত দাবিগুলি একক্র করিয়৷ স্পীকার লোকসতার 
ভোটে দেন। 


অর্থ অধিগ্রহণ বিল (47010711510 0111) 

বিভিন্ন বিতাগীয় মন্ত্রীগণ কত্তৃক উথাপিত ব্যয় সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি 
লোকসভা কতক গুহীত হইলে, অর্থমন্ত্রী অর্থ অধিগ্রহণ বিল লোকসভায় 
উত্থাপন করেন | এই' বিল দ্বারা সরকার সকল বিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত 
অর্থ সরকার কর্তক অধিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়৷ দাবি করেন যে এ পরিমাণ 
অর্থ লোকসভা কর্তৃক মগ্তুর করা হউক | সরকারকে ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত 
তহবিল হইতে এঁ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার অনুমতি দেওয়া হউক । 

লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে অর্থ অধিগ্রহণ বিলে প্রতি বিভাগীয় ব্যয় 
পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হয় | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা ব্যতীত 
এই বিলে সরকারী ব্যয় দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখানো হয় £ 

(ক) সেইসকল ব্যয় যাহা পারলামেণ্টের ভোটের আওতার মধ্যে এবং 

(খ) অন্যান্য ব্যয় যাহার জন্য সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্টের 
মগ্তুরীর প্রয়োজন হয় না । 

লোক সভা৷ বা রাজযসভা কোন সভাতেই অর্থ অধিগ্রহণ বিলের সংশোধন 
করা যায় না| আরও লক্ষণীয় যে অর্থ অধিগ্রহণ বিল দ্বার] যে অর্থ পার্লামেন্ট 
মঞ্তুর করে তাহার বাহিরে এক পয়সাও মন্ত্রীমণ্ডলী খরচ করিতে পারে না । 
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বিভাগীয় বায় মঞ্জুরী দ্বারা সরকাবকে অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা দেওয়। 
হয় না। উহার দ্বারা কেবল বলা হয় কি পরিমাণ অর্থ প্রতি বিভাগের 
জন্য পার্লামেণ্ট মগ্তুর করিতে রাজি আছে । স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে 
এ মঞ্চুবী বলে কোন অর্থ ব্যয় করা চলে না। অর্থ অধিগ্রহণ বিল 
দ্বারাই এ ক্ষমতা প্রার্থনা করা হয় । অন্যান্য বিলের ন্যায় এ ধরনের 
বিলও সংসদের উভয় সভা কর্তৃক পাশ হওয়া প্রয়োজন । 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে যদিও রাজ্যসভা ও 
লোকসভার ক্ষমতা একই প্রকার, অর্থ বিলের বিষয়ে রাজ্যসভার ক্ষমতা 
সীমিত | উভয় সভ৷ বিলটি গ্রহণ করিলে এবং বিধিমত রাষ্ট্রপতি বিলটিতে 
সম্মতি দান করিলে বিল আইনে পরিণত হয় এবং সবকার এই আইন 
বলে মঞ্তুরীকৃত অর্থ ব্যয় করিবার অধিকারী হন। 


অতিরিক্ত বাজেট (51016716112 7300261) 

প্রায়ই দেখা যায় যে আথিক বৎসরের জন্য অর্থ অধিগ্রহণ আইন 
দ্বার সংসদ যে অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছে, 
সরকারকে তাহা অপেক্ষা কোন কোন খাতে বেশী ব্যয় করিতে হইয়াছে । 
অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন দুইভাবে ঘটিতে পারে £ 

(ক) অকজ্মাৎ জরুরী অবস্থার আবিভাবের জন্য সরকার মগ্ুরী- 
অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইতে পারেন । যথা, বন্য।, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক দূযোগেব দরুণ এইবপ অবস্থার ত্র্ট হইতে পারে। 

(খ) কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করিতে না হইলেও অন্য 
কোন কারণে ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ওলট পালট হইয়! যাইতে পারে 
এবং এই অবস্থায় অতিরিক্ত খরচ হইতে পারে । অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর 
জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে পার্লামেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয় | প্রথমত নৃতন ব্যয় 
মঞ্জুরীর দাবি উত্থাপন করিতে হয় | এ দাবি পালামেণ্ট মানিয়া লইলে 
নূতন অর্থ অধিগ্রহণ বিল (90115951015 4১00190118000 811) পেশ 
করিতে হয় । যে অতিরিক্ত অর্থ আবশ্যক সেই পরিমাণ অর্থই সরকার 
পার্লামেণ্টের নিকট প্রার্থনা কবিয়া থাকেন | দই সভা বিধিমত বিলটি 
পাশ করিলে এবং রাষ্্রপতি সম্মতি দিলেই উহা আইনে পরিণত হয় | 


জরুরী অনুদান (76889005 07870) 
জরুরী (613612510) অবস্থায় এইরূপ অনুদান মঞ্জুর করা হয়। 
জাতি যখন যুদ্-বিগ্রচের মত ছরূরী অবস্থার সন্বুখীন হয়, তখন বেশী 
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পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হইয়া পড়ে । বলা বাহুল্য যে এইরূপ 
অবস্থায় কোন্‌ খাতে কত ব্যয় হইতে পারে তাহা সঠিক অনুমান করা প্রায় 
অগন্তব । সেই জন্য জরুরী অবস্থায় মন্ত্রীগুনী সাধারণভাবে আনুমানিক 
ব্যয় মগ্ুরীর দাবি লোকসভায় উ্থাপন করে এনং উহা লোকসভা গ্রহণ 
করিলে মন্ত্রীসভা জরুরী অর্থ অধিগ্রহণ বিল পার্লামেণ্টের সম্মতির জন্য 
উত্থাপিত করিয়৷ থাকে | 


বিশেষ অনুদান (চ:০91)1107)8] (19716) 
বাঘিক সাধারণ ব্যয়াদির বহির্ভতি কোন বিশেষ প্রয়োজনে পার্লামেণ্ট 
মন্ত্রীমণ্ডলীকে স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে নিদিষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার জন্য 
বিশেঘ অনুদান মগ্তুর করিতে পারে ! এই স্বলেও অধিগ্রহণ বিল 
(40010011561010 13111) উত্থাপন করা আবশ্যক | 


হিসাব সাপেক্ষে অর্থ অনুদান (৬০৫০ ০0 4০০০8716) 

পালামেণ্টের সংবিধানোক্ত আয়ুফ্ধাল শেষ হইবার পর নূতন নিবাচন 
হয় এবং নৃতন মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় | দ্বিতীয়তঃ, যদি মন্ত্রীমগ্ডলী 
পালামেণ্টের পাঁচ বখসর আয়ু্ষাল শেঘ হইবার পুর্বে পদত্যাগ করে এবং 
রাষ্ট্রপতি সংসদ' ভাঙ্গিয়া দেন তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের পূর্বেই নূতন 
নিবাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে | নূতন নিবাচনের পর নৃতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত 
হায় । উভয়ক্ষেত্রে এমন সময়ে নৃতন মন্ত্রীমগ্ডলী গঠিত হইতে পারে যখন 
মন্ত্রীমগ্ুলীর পক্ষে বাজেট প্রস্তত করিয়। ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদে পেশ করিবার 
সময় থাকে না। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট 
পেশ না করিতে পারিলে উপযুক্ত আলোচনান্তর পয়ল। এপ্রিলের পূর্বে 
পার্লামেন্ট কর্তৃক অর্থ সম্বন্ধীয় সকল ব্যবস্থা! সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়া উঠে 
না। অথচ পয়ল। এপ্রিল নূতন আথিক বৎসর শুরু হয় । এইক্সাপ অবস্থায় 
মন্ত্রীমণ্লী রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক নির্দেশক্রমে পার্নামেণ্টের নিকট কয়েক 
মাসের জন্য সরকার চালাইবার উপযোগী আয়-ব্যয়ের একটি মোটামুটি 
হিসাব দাখিল করিয়৷ অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে । পরে পুঙ্খানুপৃঙ্ 
হিসাব সহ পর্ণাঙ্গ বাজেট ও অন্যান্য আয়-ব্যয়ের দাবি মন্ত্রীসভা 
পেশ করিবে, এই প্রতিশ্তিতে পার্লামেন্ট প্রথমোক্ত দাবি মঞ্জুর করিয়া 
থাকে । 

হিসাব সাপেক্ষে দাবি মঞ্জুরীর প্রস্তাবাদি অর্থবিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী 
অনুযায়ী পার্লামেপ্ট আলোচনা করে এবং এ সন্বস্ধীয় বিধি অনুযায়ী 
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পাশ করির। দেয় । তাহার পব রাট্্রপতির সন্মতি হইলে হিসাব সাপেক্ষে 
অনুদান বিল আইনে পনিণত হয় । অন্য কোন সঙ্গত কারণে যদি 
বাজেট অনুদান দাবি ও অর্গ অধিগ্রহণ আইন একত্রিশে মার্চের মধ্যে শেষ 
কর] সন্ভব না হইয়৷ ওগে, ত1হ হইলেও হিসাব সাপেক্ষে অর্থ অন্দানের 
ব্যবস্থ। (৬০০ ০০ £১৩০০৮০) কব! যাইতে পারে । 


রাজন্ব বিল (11097706 8101) 

বাঘিক অর্থ অধিগ্রহণ গ্রাইন (/7100150107, £৯০ট দ্বারাই অথ 
সধবসঙ্বীর ব্যবস্থ। চক্রের সমাত্রি ঘটেনা । বাঘিক রাজন্ব বিল (1'1091)90 
73811) নামক একা বিলও আলোচনাব পব পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিমত 
আইনে পরিণত করিতে হণ | রাজস্ব বিল হ্বারা মন্ত্রীমগ্লী কয়েক 
ধরনের প্রস্তাব করিতে পাবে £ 

(ক) নতন কর স্বাপনেব প্রস্তাব ; 

(খ) স্থায়ী আইন অনুযাধী যে সকল কর ধার্য আছে তাহাব পরিবর্তন ; 

(গ) দ্বিতীয় প্রকারেব কোন কব রহিত কব | 

এইস্বলে প্রধান করসমূহ উল্লেখ করা হইতেছে, যথা আধকর (100০01)9 
78), বাণিজ্য শুলক (09356010 79815), আভান্তবীণ ওলক (6০15০ [)9658) 
প্রভৃতি | ইহা ছাড়। পোষ্ট, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন বাবদ সরকারী আয়ও 
উল্লেখযোগ্য 1 অর্থ অধিগ্রহণ আইনদ্বারা পার্লামেণ মন্ত্রীমগলীকে সরকার 
পরিচালনার ব্যয় মগ্তুব করে; রাজস্ব বিলে কিবূপে সেই অর্থ সংগৃহীত 
হইতে পারে তাহাই নির্দেশ করা হয়| রাজস্ব বিল আইনে পরিণত হইলে 
বাঘিক অথ ব্যবস্থ৷-চক্রের সমাপ্তি ঘটে | 


সরকারী আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ 

সংবিধানে সরকারী আয়-ব্যমের নিয়প্ণের জনা যে ব্যবস্থা আছে, 
তাহা ব্যতীত লোকসতা এ বিষয় সম্বন্ধে আত)ন্তবীণ নিযনকানুন প্রণয়ন 
করিয়া আয় ব্যয়ের উপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখিবাব বাবস্থা করিয়াছে 

প্রথমতঃ, আয় ব্যয়ের জন্য মন্ত্রীমগ্ুলী লোকসভার নিকট প্রত্যক্ষভাবে 
দায়ী! পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন অর্থই ব্যয়িত হইতে পারে 
না । বাজেট, অনুদান দাবি, অর্থ অধিগ্রহণ আইন, রাজস্ব আইন-_-অর্থ 
ব্যবস্থার এই চার স্তরের প্রতি স্তরে পার্লামেন্ট, বিশেঘত লোকসভা 
মন্ত্রীমগুলীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার আুযোগ পায়। অর্থ বিলের উপর ভোটে 
মন্ত্রীযগ্ডলী লোকসভায় পরাজিত হইলে মন্ত্রীমগ্ডলী পদত্যাগ করিতে বাধ্য । 


পালামেণ্টের অর্থ বিষয়ক আইন প্রণয়ন পদ্ধতি 27 


কোন করই' পালামেণ্টের অন্থুমতি ব্যতীত ধার্ধ করা যায় না; “কাঁদ 
অর্থই পালামেণ্টের মগ্তুরীকৃত আইনের নির্দেশ ব্যতীত ব্যয় করা ।”ন না। 
দ্বিতীয়তঃ, সবকাবের খরচের উপর কড়া! নজর বাখিবার জনা মংবিণান 
একজন নিরপেম্দ উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিযূত্ত. করিবান ব্যবস্থ। 
করিয়াছে । তিনি হইতেছেন ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিপাব পরীক্ষক (501 
(০1161 2100 4১৫1101-05726121) | 

পার্লামেন্ট যে উদ্দেশ্যে যত পরিমাণ অর্থ মগ্জর দুনে তাহা ঠিক সেই 
মগ্ুরি অনুযায়ী পার্লামে“ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভাগ ছারা নিদিঃ খাসুত ব্য” 
হইতেছে কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখাই তাহার প্রধান কার্য | ব্য? নিয়গ্রন 
ও মহাহিসাব 'পরীক্ষক এই বিঘয়ে তাহার রিপোর্ট রাষ্্রপতিন [১ পেশ 
করেন | রাষ্ট্পতি এ রিপোর্ট পার্লামেন্টের দুইকক্ষে প্রেরণ কবেশ ।  এহ 
রিপোি পার্লামেন্টের সরকারী হিসাৰ কমিটির (10110 /১৫০০৪1১ 
00101011669) নিকট আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হয় ! আরকাঁকী 
হিসাব কমিটি আলোচনান্তর তাহাদেক্স মন্তব্য রিপোর্ট আক।লে প্রস্তুত 
করেন । এই রিপোর্ট পালামেণ্টে আলোচনা হয় এবং এই আলোচনার 
মাধ্যমে আয়-ব্যয সম্বন্ধে পার্লামেণ্ের মন্ত্রীমগ্ুলীকে নিমুপ্রণ কবিবাব 
সুযোগ ঘটে |: 

ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্টের আহ্থমানিক ব)য় ছিআাব কমিটি (75170916 
00100171169) ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে পরিমান অথ 
পালামেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমীক্ষা করিয়। 
একটি রিপোৌর্ও প্রস্তত করিয়া থাকে । এই রিপে।টিও পার্গামেণ্টে 
আলোচিত হয়। ইহাও পার্লামেন্ট কর্তৃক মন্ত্রীমগুলীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
আর একটি উপায় | 


পার্লামেন্ট কর্তৃক মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি 


অর্থ মগ্তুরী সংক্রান্ত উপরোক্ত উপায়গুলি ছাড়া পার্লামেন্ট অদগ্যণণেব 
হস্তে, ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীমগ্ডলীকে সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের আরও কয়েকা 
রাজনৈতিক হাতিয়ার আছে। সেই সমস্ত উপায়গুলি অর্থ বিঘয়ে ও মন্্রী- 


সপ ০ শীট শি শে াাাপ্টাপীসাীপীশী শিট শে সী শত এস শি এ 
শপ পর আস সপ শশী 


£ এই সুত্রে উনবিংশ অধ্যায়ের সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি শাক আলোচন। 


দ্রষ্টব্য । 
2 এই সুত্রে উনবিংশ অধ্যায়ের 'আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি' শীর্বক আলোচন। 


অরষ্টব্য ৷ 


শীট শি সা পাশা সো এ 
পিপি শি 


228 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


মগ্ডলীকে সাধাবণভাবে নিযন্ত্রণ কবিবাব কাজে লাগানে৷ যাইতে পারে । এই 
উপায়গুলি হইতেছে £ 0) অনাস্থা প্রস্তাব ; (2) মুলতুবী প্রস্তাব , (3) 
পার্নামেণ্টে বিভিন্ন বিঘযেব উপর বিতর্ক ; (4) প্রশ জিজ্ঞাসা ; (5) 
অনুসন্ধান কমিশন বা কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব ও তাহার রিপোর্টের উপর 
বিতর্ক; 66) দৃষ্টি আকধনী নোটাশ দ্বার কোন বিঘয় উ্থাপন ; (7) 
সবকাবী নীতি বিষয়ক প্রস্তাবে উপর বিতর্ক ; বাঘিক বাজেট অধিবেশনের 
প্রাবন্তে বাষ্্পতিব ( বস্ততঃ মন্ত্রীমগলীর ) সরকারী নীতি বিঘযক ভাঘণের 
উপব বিতর্ক প্রভৃতি । এই বিঘযে পুবেই বিস্তারিত আলোচনা কব 
হইযাছে। 


উনবিংশ অধ্যায় 
পার্লামেণ্টের কমিটি ব্যবস্থ। 


কমিটি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য £ আধনিক কল্যাণশ্রতী রাষ্টের ভূমিকা 
ব্যাপক ও জটিল । শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নহে, আধুনিক রাষ্ট্র সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাগরিকগণের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
থাকে। জাতির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান পার্লাযেন্টকেই এই গুরু দাবি 
প্রধানতঃ বহন করিতে হয় | এই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে 
হইলে নানাবিধ আইনের শুধু নীতি পহে, সেই সমস্ত আইনের নানা 
দিক সম্বন্ধে পৃঙ্খানুপুঙ্ভ আলোচনা অপরিহার্ম হইয়া পড়ে । প্রস্তাবিত 
আইন কার্ধে পরিণত হইলে কি কি সুবিধা অস্মুবিধা হইতে পারে এবং 
কিরূপে আইন প্রণয়ন দ্বারা তাহা লার্ত করা যায়, মেই সকল বিঘয়ও 
বিস্তারিত ভাবে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক হয় | দ্বিতীয়তঃ, আইন- 
প্রণয়ন বাতীত কোন বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর৷ এবং মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর কার্যাবলীর সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রিত করাও পার্লামেণ্টের কর্তব্যের 
অন্তর্গত । তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের ও সদস্যগণেয় অধিকার এবং পার্লামেন্টের 
কাধ পরিচালনা প্রভৃতি বিঘয়েও নানাবিধ নিয়মাবলী প্রস্তুত করা আবশ্যক 
হইয়। পড়ে । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কে) আইন প্রণয়ন, (খ) মন্ত্রীমগুলীব 
কার্ধাবলীর পরীক্ষা * ও (গ) লোকসভার অধিকার ও আঁভ্যন্তগ্গাণ কারধাবলী 
পরিচালনের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা-_এই তিন প্রকারের কাজ লোকশভাকে 
সম্পন্ন করিতে হয় ; এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য অল্পগংখ্যক 
সদসা বিশিষ্ট কমিটর প্রয়োজন হয় | এই সকল কর্তব্য জুসম্প্ন করিবার 
দায়িত্ব মূলতঃ পালামেন্টের উপরই রহিয়াছে । কিন্তু লোকসভার বা রাজ্য- 
সভার ন্যায় অথবা ঝিটেনের কমন্স সভার ন্যায় বৃহৎ সভার পক্ষে এই 
কাজ করা প্রায় অসম্ভব । কারণ বৃহৎ সভায় সাধারণ আলোচনা চলে , 
কিন্তু পুঙ্থান্পুঙ্থ বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এইজন্য বতমান 
সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিটি প্রথার উত্তব হইয়াছে । 

কষিটিগুলি হয় একটি সভার সদস্যগণকে লইয়া অথবা উভম সভার 
সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের কমিটিকে যুক্ত 
কমিটি বলা হয়| কমিটির সদস্যসংখ্যা পার্লামেণ্টের উপর নিতুর করে । 


230 ভারতেব শাসনব্যবস্থা 


পৃতি কমিটিন সদপ্যগণের মধ্য হইতে স্পীকার উহার সভাপতি নিয়োগ কবিয়া 
যাকেন। কষিটিতে সাধাবণতঃ এবং যথাসম্ভব সকল দলেব প্রতিনিধিদেব 
শান্ুপাতিকভাবে স্থান দেওয়া হর! কমিটিগুলিকে অন্যভাবে শ্রেণী বিভাগ 
কনা আবশাক | কতকগুলি কামটি স্থবাধী (9219108 090117161565), 
আব কতকগুলি অস্থায়ী (4৫ 19০ 00180010056) | অস্থায়ী কমিটিগুলি 
নিদিটি কা সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হয় এবং সেই কাজ সম্পন্ন হইলে 
উহার আযুক্ষাল শেঘ হইয়া যায | কোন বিশেষ আইন বিবয়ে বিচার বিশ্রেঘণ 
ও রিপো দেওযাঁর জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহা অস্থায়ী কমিটি। 
স্বাধী কমিটি নিদিষ্ট কালের জন্য, সাধারণতঃ একবৎসরের জন্য, নিযুক্ত 
হইয়। থাকে! সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি এবং আনুমানিক ব্যয় পৰীক্ষা 
কমিটি স্বারী কমিটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


স্থায়ী কমিটি সমুহ 
- (1) সরকারী হিগাব পরীক্ষ। কমিটি (20110 ০০০001)15 (070- 


হা)1066০) 

লোকনতাব সরকারী হিসাব কমিটি আর একটি প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে 
পার্লামেন্ট মন্ত্রীমগ্ডলীর অর্থব্যয় প্রভৃতির উপর তদারকি করিবার সুযোগ 
পায় । লোকসভার আভ্যন্তরীণ নিযমাবলী অনুযায়ী এই কমিটি নিযুক্ত 
হয় । লোকসভার 15 জন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি লে'কসভ৷ কর্তৃক প্রতি- 
ইদর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মুলক নিয়মানুসারে নিবাচিত হয়। রাজ্য- 
সভাব ? জন সদস্য এ সভা হইতে একই নিয়মে নিবাচিত হইয়া লোক" 
সভার এই কমিটিতে সহযোগী সদস্যরাপে যোগ দেন। অর্থ আয় ব্যয়ের 
ক্ষেত্রে রাজ্যসভাব ভূমিকা সীমিত বলিয়াই রাজ্যসভাকে লোকসভার এই 
কমিটিতে সমমযাঁদা দেওয়া হয় নাই | প্রথানুযায়ী কমির্টিতে নির্বাচিত 
বিরোধীপক্ষীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে কমিটির সভাপতি মনোনীত 
হান। স্পীকার এই মনোনয়ন দিয়া থাকেন | সরকারী হিসাব কমিটি 
অর্থ-অধিগ্রহণ আইন (40010018600, 4০0, অর্থ সম্বন্ধীয় অন্যান্য আইন, 
এবং অর্থব্যয় সংক্রান্ত অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের বিবরণ পুঙ্খানু- 
পঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়। লোকসভার নিকট নিজ রিপোর্ট পেশ করে । 
সরকারী হিসাব পরীক্ষককমিটির কার্যাবলী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। 
নিঞলিখিত বিধয়গুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া সরকারী হিসাব 
পরীক্ষা কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়। থাকে, যথ! £ পালাষেণ্ট যে বিতাঁগকে 
অর্থমগ্জুর করিয়াছে, তাহা ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে সংশিষ্ট 
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গরপ্রাপ্ত অধিকারিকেখ] সরকারী বাজে খরচ করিবার উদ্েশ্য, পার্লামেণ্টের 
[ঞ্কুরি অনুযায়ী তুলিয়াছেন কি না; প্বিতীয়তঃ, মগ্জরীকৃত অর্থের অতিরিক্ত 
বার হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার সঙ্গত কারণ আছে 
কি না, তৃতীয়তঃ, যে উদ্দেশ্যে অর্থ মণ্ডুর কর। হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই 
কি অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে ? চভুর্তঃ, বিভিন্ন বিভাগ কি অর্থের অপচয় 
অথব৷ প্রয়োজনাতিবিক্ত ব্যয় করিয়াছে ? সরকারী হিসাব কমিটির অধিবেশনে 
বিভিন্ন বিভাগেব মচিবগণ আসিয়া তাহাদের বিভাগগুলি সম্বদ্ধে সরকারী 
হিসাব কমিটির প্রশ্াদির উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন। এই কমিটির 
অধিবেশনে অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের অধীনস্থ বিশেঘজ্গণ 
উপস্থিত থাকিয়া কমিটিকে সাহায্য করেন। 

সরকারী আয় ব্যয় সম্বক্ধে অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক কর্তৃক 
প্রস্তুত প্রতি বিভাগের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিস্ত/রিত বিবরণী লোকসভার 
হিসাব পরীক্ষা কমিটির কার্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়া থাকে | এ রিপোর্ট 
পালামেণ্টের সকল সদসদ্যগণকেও দেওয়া হইয়া থাকে । সরকারী হিসাব 
কমিটির বিবরণী পালামেণ্টে নিয়মিতভাবে দাখিল করা হয় এবং পার্লামেণ্টে 
সেই সম্বন্ধে আলোচন৷ হইয়৷ থাকে । যদি কমিটির রিপোর্টে কোন বিভাগ 
পঞ্থদ্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকে তাহ] হইলে বিরোধী সদস্যগণ এ সঙ্বন্ধে 
সমালোচনা করিয়া থাকেন । এইবরূপে পার্লামেন্ট ভারত সরকারের আয়- 
ব্যয়ের উপর নিয়ন্থণ ক্ষমত|৷ পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু কাধত: 
ও বিঘয়টির জটিলতার দরুণ এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সকলক্ষেত্রে কার্যকর হইয়া 
উঠিতে পারে না। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে পার্লামেণ্টে সদস্যগণের 
সমালোচনার সুযোগ রহিয়াছে এবং এই স্মযোগ যে ব্যবহৃত হয় না তাহাও 
নহে । এইজন্য বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ লোকসভার সরকারী হিসাব 
পরীক্ষা কনিটিকে সমীহ করিয়। চলেন এবং এ কমিটির রিপোর্টে যদি 
কোন বিভাগ সম্বদ্ধে বিকূপ মন্তব্য থাকে তাহ। হইলে এ বিভাগীয় মন্ত্রীকে 
পালামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। এই সম্পর্কে আরও একটা 
কথা জমমনবণ কর! প্রয়োজন এই যে এই কমিটির বিরোধী, সরকারপক্ষীয় 
ও নির্দলীর সকল সদস্যগণই নিরপেক্ষতাবেই বিচার বিবেচন। করেন। 
তাহাদের নিকট কোন দলীয় ফতোয়া (110) দেওয়াও হয় না । 

অতীত বৎসরের ব্যয় সম্বন্ধে সরকারী হিসাব কমিটি বিচার বিবেচনা 
করিয়! থাকে । এইজন্য হিসাবকমিটির কার্যাবলী 705 710760 পরীক্ষা 
বা শবব্যবচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে | কিন্ত মনে রাখ! 
প্রয়োজন যে, এই কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করে । বায় 
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সংক্রান্ত ক্রটি বিচ্যতি দেখাইয়া কমিটি পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ণণ করে এবং 
সমালোচনার খোরাক যোগায । দ্বিতীয়তঃ, কমিটি পরোক্ষভাবে কোন 
বিশেষ বিভাগকে সতক করিধ| দেয় যেন ভবিঘ্যতে অনুরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি 
না ঘটে | সর্বশেষে জ্মবণীধ যে ব্যয় সম্বন্ধে গঠনমূলক প্রস্তাবও এই' কমিটি 
পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারে | সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি তাহাদের রিপোর্টে কেবলমাত্র অতীত 
বর্ধের কার্ধাবলীর সমালোচন। মূলক মন্তব্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। 

এই' সম্পর্কে সবশেঘে শক্ষণীষ যে হিসাব পরীক্ষা কমিটির সভাপতি 
এ কমিটির লোকসভার বেসরকারী সদস্যগণের মধ্য হইতে স্পীকার 
কর্তৃক মনোনীত হন । সরকারের নিভীঁক সমালোচন। অব্যাহত রাখার 
জন্যই এই ব্যব্যস্থা অবলম্থিত হইযাছে । বলা বাছল্য যে এই নিয়মটি 
ভারতীর পালামেণ্ট শ্রিটিশ হাউস অফু্‌. কমন্সের ৮9০1) 4০০০০ 
0০171711160০-র প্রথ। হইতে গ্রহণ করিয়াছে । 


(2) আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি (:5611565 00100116660) 


সরকারী হিসাব কমিটি অর্থ ব্যয় হইয়া যাইবার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়া দেখে পার্লামেণ্টেব নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ ব'য় হইয়াছে কি না। 
কিন্তু অনুমানিক ব্যয হিসাব কমিটি চলতি আথিক বৎসরের বায় সম্বন্ধে 
গঠন মূলক সমালোচনা কনে । সরকার সাধারণতঃ আনুমানিক হিসাব 
অনুযায়ী অর্থের অনুদান দাবি করে এবং পার্লামেন্ট তাহ] মঞ্জুর করে। 
কিন্ত যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইয়াছিল তাহার প্রয়োজন নাও হইতে 
পারে । যাহাতে ব্যয়ে খাতে কোন অপচয় না ঘটে এবং যে ভাবে 
ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে তাহাই নির্দেশ করা এই কমিটির প্রধান কাজ । 
ইহা ব্যতীত কমিটি যদি মনে করে যে কোন বিভাগের সাংগঠনিক উন্নতি 
সাধনম্বারা বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহ দক্ষতা (8117919018] 4১077101507810102) 
বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে কমিটি বিভাগীয় সংগঠন পদ্ধতির সংস্কারেরও 
প্রস্তাব করিতে পারে । কমিটি কোন বিভাগীয় অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে অথব৷ 
কি ভাবে অর্থ অনুদানের দাবি পালামেণ্টে পেশ করা উচিত, সেই বিঘয়ে 
বিকল্প নীতি সুপারিশ করিতেও পারে | স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে 
চলতি বাজেট বৎসরে বিভিন্ন বিভাগ কিরূপে অর্থব্যয় করিতেছেন তাহ। 
পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়া আপন মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কমিটিকে 
দেঁওয়৷ হইয়াছে | 


এই বিঘয়ে যেমন যেমন কাজ হইতেছে সেই অনুযারী কিংবা 
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বর্ধশেঘে তাহারা রিপো দিতে পারেন । এই রিপোর্ট সমূহ পার্লামেণ্টে 
দাখিল করা হয়, পৃথক ভাবে আলোচিত হয় না। তবে সদস্যগণ 
রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া! সরকারের সমালোচনা করিতে পারেন । 
এই কমিটিতে বাজেট বৎসরের জন্য অর্থাৎ এক বৎসরের জন্য সমানুপাতিক 
ভোটের ভিত্তিতে সদস্যগণ নিবাচিত হন। 30 জন সদস্যের মধ্যে 
20 জন লোকসভার এবং 10 জন বাভ্যসভার | ব্াজ্যসভাব সদস্যগণ 
সহযোগী সদস্যরূপে পরিগণিত হইয়। থাকেন | কমিটির সভাপতি স্পীকার 
কর্তৃক মনোনীত হন । এই কমিটির কাবাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বরদাতী- 
গণের অর্থ সুষ্ঠভাবে পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় হইতেছে কি ন। 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ কমিটি তদারকি করে এবং যথোপযুক্ত সুপারিশ 
করিয়া থাকে । এইজন্য নিরাচিত সদস্যগণের সরকারী ব্যয সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞত| থাক প্রয়োজন । এই কারণে প্রতি বৎসর কমিটির এক- 
তৃতীয়াংশ সদস্যগণ অবসর গ্রহণ করেন | দুই-তৃতীয়াংশ পুরাতন সদস্য 
কমিটিতে থাকিয়া যান। এইভাবে এই কমিটিতে অভিজ্ঞতা ও নতন 
দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে । 


(3) কার্ধপরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি (31165 
01901 (00707780660) 

লোকসভার প্রতি অধিবেশনের প্রারন্তে এই কমিটি নিযুক্ত হইয়া 
থাকে । কমিটির সদস্য সংখ্যা 151 সকলেই স্পীকার কর্তৃক মনোনীত 
হান । সাধারণতঃ, বিভিন্ন দলের নেতৃস্বানীয় সদস্যগণকে এই কমিটিতে 
স্থান দেওয়া হয়। স্পীকারই এই কমিটির সভাঁপতি । লোকসতার 
কাধাবলী যাহাতে সহজে, দক্ষতা সহকারে ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইতে 
পারে, সেই ব্যবস্থা করাই এই কমিটির লক্ষ্য । লোকসভার কার্ধসূচা 
এই কমিটিই নিয়ন্িত করে । লোকসভায ক্ষমতাশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
নেতা ও অন্যান্য দলের নেতৃবর্গ এই কমিটির সহিত সহযোগিতা কবির। 
থাকেন। নূতন কমিটি নিযুক্ত না হওয়া পযস্ত এই কমিটি কাজ 
করিয়া চলে । 


(4) বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব কমিটি (00700016169 01) 1১11%266 
14167006775 131019 8100 56501001011) 

এই কমিটির লদস্যসংখ্যা 15 | ইহার আয়ুঞ্ধাল এক বৎসর | সদস্য- 
গণ স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন । বেসরকারী বিণগুলি পরীক্ষা করিয়৷ 


434 ভারতের শাসনব্যবস্থ) 


দেখা, বিলগুলির গুরুত্বপৃণ কি গুরুত্বপূর্ণ নহে, জরুরী বা জরুরী নহে-- 
এইনপে শ্রেণী বিভাগ কর! , আইনগতভাবে বিলটটির কোন ধারা লোকসভার 
'আইন প্রণয়ন ক্ষমভান বহিভূত কিন বিচার কর! এবং কত সময় 
বেসবকাবী বিলের আলোচনার জন্য দেওয়৷ যাইতে পারে প্রভৃতি বিষয় 
এই কমিটি নিবেচনা করিয়া স্থির করে | লোকসভায় বেসরকারী প্রস্তাব 
আলোচনার জন্যও এই কমিটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকে । 


(5) আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (09100716066 00 7১861610715) 


15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। 
সভাপতি তিনিই মনোনীত করেন । ভারতীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণের যে 
কোন বিল বা জনস্বার্থসম্পকিত বিঘয় সন্বন্ধে লোকসভার নিকট আবেদন 
করিবার অধিকার আছে । এই সকল আবেদন, আবেদন-সংক্রান্ত কমিটিতে 
রিপোর্টের জন্য প্রেরিত হয । নূতন কমিটি নিযুক্ত না হওয়া পর্ধস্ত পুরাতন 
কমিটি কাজ করিয়া চলে । 


(6) নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি (169 00010016666) 

15 জন সদস্য নিশিষ্ট স্পীকার কর্তৃক মনোনীত এই কমিটির সভাপতি 
স্বয়ং স্পীকার । লোক্সভার কার্ধাবলীর নিয়মাদির কোন পরিবর্তন 
প্রয়োজন কি না : প্রয়োজন হইলে, কি পরিবর্তন বাঞ্চনীয় এই সকল বিষয়ে 
নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি লোকসভার নিকট সুপারিশ করিতে পারে । 


(শব) সরকারী ব্যবসা প্রস্িষ্ঠান সংক্ষোম্ত কমিটি (00010101666 01 
[১01)]10 007106769801185) 

1963 মালে নভেম্বর মাসে লোকসভার প্রস্তাব দ্বারা এই কমিটি 
গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । কিন্তু 1964 সালে এই কমি প্রথম গঠিত 
হয় ও কাজ আরম্ভ কনে । দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্য়ান এয়ার লাইনূস্‌ কর্পোরেশন, এয়ার ইয়া 
ইণ্টারন্যাশান্যাল, অয়েল এও ন্যাচারুল গ্যাস কমিশন এবং অন্যান্য সমস্ত 
সরকারী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি এই কমিটির সমীক্ষার অন্তর্গত । কমিটি 
নিয়লিখিত কতব্য সম্পাদন করিয়া থাকে; (ক) সরকারী ব্যবস। 
প্রতিষ্ঠান সন্বন্ধীয় সকল প্রকার রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা ; (খ) ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যদি অর্থনিয়নত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের কোন 
রিপোর্ট থাকে তাহ। বিবেচনা করা ; (গ) সরকারী ব্যবস! প্রতিষ্ঠানগুলির 
পরিচালনাগত স্বাধীনতা মানিয়। লইয়া, কমিটির বিচার করিয়৷ দেখিতে হয় 
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প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবমায়ের নীতি অনুমায়ী পপতার সহিত পরিঢা,ত হইতেছে 
কনা (ঘ) লোকসতার স্পীকাব ইচ্ছা করিলে সরকারী ব্যলণ। প্রতিষ্ঠান 
সম্বন্ধে, সরকারী হিসাব কমিটি বা আন্মানিক অর্থ-বায় কিটির হস্তে যে 
কতবা ন্যস্ত আছে, তাহার কিষযদংশ এই কমিটিশে বিচার বিয়া দেখিবার 
নির্দেশ দিতে পারেন | হ্মরণ নাথ প্রয়োজন যে অরকারী লাবসা পরিচালনা 
সম্বন্ধে সরকারী নীতি বা ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কার্যাবলী এই 
কমিটির পরীক্ষার অজর্গত নহে | সরকারী ব্যবসা আজকাল নানাদিকে 
বিস্তৃত হইতেছে এবং হইবে । এইকূপ অবস্থায় এই কমিটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানি অধিকার করিয়াছে । এইজন্য সতর্কতার সহিত এই কমিটির 
গগন ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে । প্রতি বৎসর কমিটির এক পঞ্চমাংশ 
ঘদস্য অবসর গ্রহণ করেন । যাহার! সববাপেক্ষা পুরাতন তীহারাই বিদায় 
লইয়। থাকেন! এইব্ধপে কমিটি গঠন পদ্ধতির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও নূতন 
দৃষ্টিতঙ্গি-_দুই.এরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


(8) স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটি (09707116666 01 19715110569) 

লকিসভার অধিবেশনের প্রারন্তে 15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি 
স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হয়। পার্লামেপের ও সদস্যগণের স্বাধিকার 
বক্ষ সম্বন্ধে এই কমিটি বিচার বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করিয়া! থাকে 
এবং তারপর পালামেন্ট এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 


($) জদন্তগ্নণের লোকসভার অধিবেশনে অনুপস্থিতি সংক্রান্ত 
কমিটি (00700916166 070 41)567)00 01 1+16701)975 [7018 (186 910617755 
01 (102 1707096) 


15 জন সদপ্য বিশিষ্ট এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক এক বৎসরের জন্য 
মনোনীত হয়। 60 ব। ততোধিক দিন সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে 
তাহাকে স্পীকারের নিকট দরখাস্ত করিতে হয় এই মর্মে, যে স্পীকার 
যেন তাহার অনুপস্থিতি মার্জনা করেন। এইরপ অবস্থায় এ সদস্যের 
আসনটি শুন্য হইয়াছে বলিয়া ঘোঘণ। কর] হইবে কি না, 'অথবা তাহাকে 
ছুটি মগ্ডুর করা হইবে--এই সকল প্রশ্ব বিচার বিবেচনা করিয়া সংসদে 
রিপোর্ট দাখিল করা এই কমিটির কাজ । 


(10) জরকারী প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি (0000001096 07 


(05017218606 45588800069) 
15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি এক বৎসরের জন্য স্পীকার 
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কর্তৃক মনোনীত হয | মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইতে পাবে না। 
সরকাব পক্ষ যে সবল প্রতিশ্রতি দিয়! থাকেন তাহা যথাযথ নির্দিষ্ট 
সমযেব মধ্যে সম্পূর্ণৰপে বা আংশিকভাবে পালিত হইযাছে কি না বিচার 
বিবেচনা কলিযা এই কমিটি পার্লামেণ্টেব নিকট বিপোরি দাখিল কবিয়া 
থাকে এবং তদনস্তব পার্লামেন্ট এই বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে | লক্ষণীয 
যে বিলাতেব পালামেণ্ে এইঝপ কমা নাই। 


(11) বিভাগীয় আইন প্রণয়ন পরীক্ষা! কমিটি (00500710666 ০৪ 
901)070171816 [.6151901011) 

পালামেণ্ট কৃত আাইনদ্বাবা অখবা সংবিধানে বিখান অনুযাষী ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত কোন মন্ত্রীব বিভাগ ব1 সবকাবী প্রতিষ্ঠান অথবা আধিকারিক যে 
নিয়মাবলী প্রস্তুত কবিযাছে তাহা যথাযথভাবে প্রস্তত হইযাছে কি না, 
এবং এ নিষমাবলী গ্রণঘনে পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা হইতে কোন অতিবিক্ত 
ক্ষমতা ব্যবহাব কব! হইয়াছে 1ক না, প্রভৃতি বিঘষে বিচাব-বিবেচনা 
কবিয়৷ পালামেণ্টে বিপোর্ট পেশ কবা এই কমিটিব কতব্য। এই কমিটব 
15 জন সদস্যও স্পীকাব কর্তৃক এক বৎসবেব জন্য নিযুক্ত হন। 
মন্ত্রীগণ এই কমিটিব সদস্য হইতে পাবেন না| স্পীকাব এই কমিটি 
বিবোধী দলীয কোন নেতাকে সভাপতি নিযুক্ত কবিয়া থাকবেন । 
এই ব্যবস্থাও সমীচীন হইযাছে। কাবণ সবকাবপক্ষেব সদস্য সভাপতি 
হইলে তাহাব পক্ষে নিবপেক্ষভাবে সব] সমালোচনা ও সতকতাব চক্ষু 
জাগ্রত বাখা সপ্তব না হইতেও পাবে। 

এস প্রসঙ্গে বিভাগীয আইন প্রণযন সম্পর্কে আলোচনা অপবিহাষ | 
আধুনিক সকল বাষ্রই কল্যাণ বারে পবিণত হহ্যাছে । নাগবিক জীবনেব 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ৩৬ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি বার্ট্রেব কল্যাণকামী 
ভূমিকা আছে । এই জন্য নানা প্রকাব আইন প্রণযন কবিবাব দাযিত্ব 
বাষ্রেব উপবৰ বতিযাছে । নাগবিকগণেব আথিক উন্নতি, সামাজিক 
নিবাপত্তা , বাস্ীয শিল্প পবিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ও 
চাকবীব ব্যবস্থ। প্রভৃতি অগণিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধবনেব আইন প্রণযন 
অত্যাবশ্যক হইযা পডে। কিন্তু এইকপ নানা ধবনেব আইনেব খঁটিনাটি 
পালামেণ্ট কর্তৃক সুঠুভাবে প্রস্তুত কবা সম্ভব নহে । কারণ আইন 
প্রণযন ব্যতীত নাঁনা কার্য পাশামেণ্টের সম্পন্ন কবিতে হয়। দেশের 
নান! সমস্যা সম্বন্ধে পথনির্দেশ, বাষ্ট্রের আথিক অবস্থার উপর তীব দৃষ্টি 
বাখ।, মন্ত্রীমগ্ডলীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি বিঘয়ে 


পালামেণ্টের কমিটি ব্যবস্থা 23? 


পার্লাষেণ্টের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে । এইজনা খটিনাটি বিষয়ে নজর 
দেওয়া এবং তদনুযায়ী বিস্তারিতভাবে আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের পক্ষে 
সম্ভব হইয়া উঠে না 4 ইহা ব্যতীত উপরে উল্লিখিত বিঘয়গুলি সন্বন্ধে 
পালামেণ্টের অধিকাংশ জদস্যগণের বিস্তারিত জ্ঞানও থাকে না, থাকা 
সম্ভবও নহে । এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট সমূহ' প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষের, অথাৎ বিশেষ বিতাগের উপর এ সকল বিষয়ে নিয়মাবলী 
(80155 ৪0 1২981961019) প্রর্য়ন করিবার ভার দিয়া থাকে । দেখা 
গিয়াছে যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় নিয়মাবলী গুরুত্ব অপরিসীম কারণ 
এ সকল নিয়মাবলী আইনের মতই কাধকর হইয়।৷ থাকে । নিয়মাবলী 
প্রণয়নের মধ্য দি! যে ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে তাহা আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতার তুল্য | কিন্তু সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টেরই 
কাজ। অর্থাৎ যে ক্ষমতা পালামেণ্টের ব্যবহার করা উচিত তাহা কার্যত 
সরকারের একটি বিভাগ ব্যবহার করিতেছে । এই জন্য নিয়মাবলী 
সমূহের বিচার বিবেচনা অত্যাবশ্যক | ব্রিটেনের একজন ভূতপৃৰ লর্ড 
চ্যান্সেলর, লর্ড হিউয়ার্ট বিভাগীয় আইন প্রণয়নকে “ও 19590115120, 
অর্থাৎ নৃতন শ্বৈরতন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন । ভারতীয় পার্লাষেণ্ট এই কারণ 
বিভাগীয় আইন প্রণয়ন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিভাগীয় আইন প্রণয়ন 
পরীক্ষা কমিটি নামক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছে । কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টে 
পেশ করিতে হয় এবং তদনত্তর বিভাগীয় আইন প্রণয়নে ক্রটি বিচ্যুতি 
আলোচিত হয় এবং প্রয়োজনানুসারে তাহ] সংশোধিত হইয়া থাকে । 


অস্থায়ী কমিটি 

(1) বিল সংক্ঞান্ত দিলেকট কমিটি (961901 00180150606 078 38189) 

লোকসভায় কোন বিল সম্বন্ধে যদি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বিলটি লোক- 
সভার সিলেক্ট কমিটিতে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠানো হউক তাহ। 
হইলে এইরূপ কমিটি নিযুক্ত হয় | কমিটির সদস্যগণের নাম বিলের 
ভারপ্রাপ্ত মণ্্ী বা উ্থাপক জদস্য উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্ত আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে সকলেই লোকসভা ছারাই নির্বাচিত হইয়া থাকেন । স্পীকার সদগ্য- 
গণের মধা হইতে সিলেক্ট কমির্টির সভাপতি মনোনীত করেন। মগ্্রী 
কর্তৃক উাপিত বিল পিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে তিনিই সাধারণতঃ 
স্পীকার কর্তৃক কমিটার সভাপতি নিযুক্ত হন। সিলেক্ট কমিটি বিলের 
বিভিন্ন ধারার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন বিশেষজ্ঞ বা কোন সংশ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিকে সাক্ষী হিসাবে কমিটিতে আহ্বান করিতে পারে । কোন 


2238 ভাবতৈব শ।সনব্যবস্থা 


প্রযৌজনীয দলিল দশ্তাবে'”০ ইছানা ভপণ কবিতে পাবে । লোব মত 
নরতক পর্ধ-নিদি্ট সমতোৰ মনো কমিটিৰ সভাপতি কমিটিব বিপোঁ 
লোকসভান উপস্থাপিত পন । নে কোন বিল লোস্মভাব সিলেট 
লমটিতে ঘা পাগাছিব। যহা শমিটিতে (7011), 99160 ৬০171) (19৪) (প্র-থ 
লকা যাইতে পাবে | বেশব্কাবী উত্থাপক যৃপ্ত কশিটিতে উতভ্তয সভাল 
সদন্য স্থান পাম! থাকেন | প্রাবশঃ যুক্ত কমিটিব দৃই তৃতীমা'শ লোবসভ 
হইত এন” এপ তভী শ বাজাও হইতে নিবাচিত হন। 


(2) অনুসন্ধান কমিটি (6501:010116600 91 [000815) 

লো,সন্রাণ 1 নাজ্যমভাষ বা উভযকক্ষে গুছীত প্রপ্তাবানুঘাবী কোন 
নিদিষ্ট বিষে শশ্যন্ধান কিমা বিপোটি দিসাৰ দন কমিটি নিযু্ত হইতে 
পাবে । বিপোট দিবাব পব কমিটিব কাজ মমাপ্ত হইযা বাঁধ । কমা 
প্রদত্ত বিপোর্ট পাখীমেণ্টেব উভয় সতায় বা কোন একটি সভায় আলোচনা 
বিঘববস্ত হইতে পাবে । বিবোধী পক্ষ রিপোর্টে উদ্ঘাটিত তথ্য অবলম্বন 
করিয়া সববাশপক্ষকে সমালোচনা! করিতে পাবে । যে সকল পন্থা 
পার্লামেন্ট মগ্্রীষগুলীকে নিবন্্রণ কবে, কমিটি নিযোগেব প্রস্তাব তাহাব 
অন্যতম | কিজ্ত এ ধবনেব প্রস্গাৰ লোকমভাষ গৃহীত হয না, যদি না 
সবকাবপন্ষ ওঠা গমর্ন কখে | উহাদেব বিবোধিতা থাকিলে কমিটি 
নিযোগেব প্রভাব পাশ না হওযাবই সন্ভাবনা, কাবণ সবকাব পক্ষে সর্বদ। 
লোকসভান অংখাগবিত্তেন সমথন বহিযাছে। অনেক সময সবকাবপক্ষ 
হইতেই প্রস্তাব আপে, তাহা হইলে প্রস্তাব পাশ হইয়া যাৰ এবং কমিটি 
যথাবীতি কাজ কবে। 


রাজ্যনসভার কমিটি ব্যবস্থা 
লোকসভা কনাটি ঘপেক্ষা বাজ্যপতভাব কমিটি সংখ্যা অনেক কম। 
তবে এ হাতাতেও বধেবটি ₹ মিটি রহিযাছে এবং এ কমিটিগুলির গঠন 
পদ্ধতি চোঁৎ দভান বহিটিগুতিব যত | নিষমাবলী অংক্রান্ত কমিটি (২819১ 
০0000311106), কফাঁধপনিচালনা বিঘষক পরামর্শদাতা কমিটি (99510059 
/৯0%15015 00109161091, অধিকার সম্বন্ধীয় কমিটি (01151158595 0010- 
2101৩), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 


নিংশ অধ্যায় 
রাজ্যসমূহের শাসন বিভাগ 


ভারতী যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রী৫ অঞ্চ লই গঠিত। 
ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ন্যায় প্রতি লাজেযে একটি কবিম 
গ্ুনিদিষ্ট শাঘনতন্ত্র বিদ্যমান। রাজ্যের শাসন-ব।বস্থ। ইউনিয়ন সরকারে, 
শাসনব্যবস্থার অনুরূপ । কেন্ত্রে যেমন প্রশাসনিক বিভাগ, জাইন বিভা 
9 বিচার বিভাগ রহিয়াছে, রাজ্যেও সেইক্প বিভিন্ন বিভাগ রহিরাছে । 

রাজ্যপাল ; রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের শীধস্বান অধিকার করিব 
আছেন রাজ্যপাল। একমাত্র ভারতীয় নাগবিকগণই রাজ্যপাল নিযুক্ত 
হইতে পারেন | তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। 
পাজ্যপালেব বয়স অন্ততঃ 35 বৎসর হাওযা আবশ্যক । যদিও তাহার 
কার্ধকাল 5 বৎসর তথাপি তাহার কার্ধকাঁল শেঘ হইলেও যতদিন পর্বন্ত 
তাহার পরবতী রাজ্যপাল নিযুক্ত না হন, সেই পধন্ত তিনি রাজ্যপালের 
পদে অধিষ্ঠিত থাকেন | রাজ্যপালের কার্ধকালে তাহাকে গ্রেপ্তার কর! 
চলে না অথবা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে দায়ের করা খাম 
না। রাজ্যপাল হিসাবে তাহার কাজকমের জন্য তাহাকে কোন 
বিচারালয়ে জবাবদিহিও করিতে হয় না । কিন্ত রাষ্ট্রপতি তাহাকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফাও দিতে পারেন । 

রাজ্যপাল অন্য কোন লাভজনক পদ” (078০9 ০1 700) গ্রহণ 
করিতে পারেন না । তিনি কেন্দ্রীয় বা যে কোন রাজ্যের আইন সভার 
সদস্যও থাকিতে পারেন না | যদি রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইবার পুবে 
তিনি কোন আইন সভার সদস্য থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেদিন 
হইতে রাজাপালের পদ গ্রহণ করেন, সেই দিনই তাহার আই'ন সভার 
সদস্যপদ শেঘ হইয়া যায় | রাঁজাপালের কার্কালে তাহার বেতন, ভাত। 
প্রভৃতি হ্রাস করা চলে না। রাজের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (0010501- 
08650 1100 ০01 03৩ 90966) হইতে তাহার বেতন, ভাতা প্রভৃতি দেওয়। 
হইয়া থাকে । এইজন্য বিধানমণ্ডলীর বাৎসরিক ভে!টের প্রয়োজন হয় না| 
তিনি বিনা ভাড়ায় সরকারী ভবনে থাকিবার অধিকারী । তিনি 5,500 
টাকা বেতন পাইয়া থাকেন । একই ব্যক্তি একাধিক রাজোোর রাজ্যপাল 
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নিযুক্ত হইতে পাবেন । বাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হইবার সময় রাজ্যপালকে 
বাজ্যেব হাইকোর্টেব প্রধান বিচাবপতিব সন্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ 
গ্রণ কবিতে হয বে তিনি ভারতীয সংবিধান জঅবতোভ*বে বক্ষা 
কবিবেন | 


রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যবস্থা 


পূর্বেই বলা হইযাছে যে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। 
সংবিধান পরিঘদে এই বিঘয়টি লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল | 
অনেকেব মত ছিল যে নির্বাচনেব মাধামে বাজ্যপালকে নিযুক্ত করা উচিত। 
কিন্তু শেঘ পর্ধন্ত মনোনযন প্রথাই গুহীত হয । সংবিধান পরিষদে রাজ্যপাল 
নিয়োগ সম্পর্কে চারটি বিকল্প প্রথা আলোচিত হইয়াছিল | (1) জন- 
সাধারণের ভোটে নিবাচন ; (2) রাজ্যের বিধানসভা অথবা বিধানসভা 
ও বিধান পরিঘদ', উভয়সভ কর্তৃক নির্বাচন ; 03) রাজ্যের নিমুতম সভা 
কর্তৃক প্রেরিত কয়েক নামেব মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজনকে 
মনোনয়ন ; (4) রাষ্রপতি কর্তৃক মনোনযন | যে সকল যুক্তির সারবত্ত! 
স্বীকার করিয়া এই শেঘোজ্ত প্রথা স্থিবীকৃত হইয়াছিল তাহ] বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | প্রথমতঃ, বলা হয় যে যদি রাজ্যপাল জনসাধারণের ভোটে 
নিবাচিত হইতেন তাহা হইলে তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব দাবি কবিয়া মন্ত্রী- 
মগ্ডলীব প্রতিছন্্বী হইয়া! উঠিতে পারিতেন । এইরূপ অবস্থায় রাজ্যপাল 
ও মন্ত্রীমগুলীর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত উপস্থিত হওয়ারি খুবই 
সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালকে মন্ত্রীমগ্ডলীর 
পরামর্শ অনুযায়ী কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল 
যদি বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, তাহ হইলে তিনি 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর সম্পর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেন এবং 
তাহাদেরই ইচ্ছানুযায়ী চলিতে বাধ্য হইতেন | এই অবস্থায় তাহার 
নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিত। 
সংবিধানে রাজ্যপালকে দলীয় রাজনীতির উধ্বরে রাখিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে | রাজ্যপাল যর্দি বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন 
তাহা হইলে সংবিধানের এই উদ্দেশ্য মিথ্যায় পরিণত হইত । 
তৃতীয়ত, বিধানসভা কর্তৃক প্রেরিত কয়েকটি নামের মধ্য হইতে 
যদি রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে বাছিয়া লইতেন তাহা হইলেও নিরপেক্ষতা 
রক্ষা করিয়া সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পাদন তাহার পক্ষে সুকঠিন হইত । 


রাজ্যসমূহের শাসন বিতাগ 241 


এই প্রথা গৃহীত হইলে রাজ্যপাল বিধাঁনসভার বৃহত্ধম দলের ক্রীড়নক 
হইয়া পড়িতেন | দলীয় রাজনীতির উত্বে তিনি থাকিতে পারিতেন না । 

সংবিধান পরিষদের সদস্যগণ একটি বৃহত্তর ও গুরুতর নীতি ছার! 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন । তাহার! নানা্দিক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে । 
যে সকল কারণে সংবিধান পরিষদ কেন্ত্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন তাহা এইস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত করা অপরিহার্য | সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সাম্পূদায়িকত৷, প্রাদদেশিকতা, 
ভাঘান্ধত।, অনুন্নত জাতি ও উপজাতি প.হের উন্নতি সাধন, প্রতিরক্ষা 
প্রভৃতির তাগিদে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়ত৷ সুষ্ঠু 
তাবে পরিঘদের সদস্যগণের সম্মুখে দেখা দেয় । এইজন্য তাহারা 
কেন্র্রযুখীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নীতি গ্রহণ করেন । এই' ধরনের মুক্তরাষ্তরীয় 
ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই তাহার] স্থির করেন যে রাজ্যপালের 
সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বক্ষা ভারতীয় যুক্তরাষ্ের 
স্বার্থে প্রয়োজন । এইজন্য সংবিধান পরিঘদ ব্যবস্থা করেন যে রাজ্যপাল 
রাষ্ট্রপতি কত্তক মনোনীত হইবেন | সাংবিধানিকভাবে রাজ্যপাল একাধারে 
রাজ্যসরকারের সর্বোচ্চ কর্তা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি বা 
এজেন্ট । একদিকে তিনি রাজ্যের স্বার্থের রক্ষক অন্যদিকে তিনি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি | 

রাজ্যপালের নির্বাচনের পক্ষে এবং রাষ্ীপতি কর্তৃক মনোনয়নের 
বিপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যপাল রাজ্যের 
স্বার্থ অপেক্ষা কেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষার্থে বেশি তৎপর হইবার সম্ভাবনা | 
এই প্রথা যুরাষ্্রীয় প্রথার সহিত সামগ্রস্যপূর্ণ নহে | ভারতে কেন্ত্রুখীন 
বুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে । তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রকৃতির সহিত 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই রাজ্যপাল নিয়োগ4 প্রথা স্থিবীকৃত হইয়াছে । 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যপালগণ প্রতি রাজ্যের 
জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন | তারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল- 
গণকে পদচ্যুত করিতে পারেন কিন্ত মাকিন যুক্তরা্রে রাজ্যপালগণকে 
কেবলমাত্র ইমপীচুমেণ্ট প্রথায় পদচ্যুত করা যায়। এই যুক্তি খণ্ডন 
করিবার জন্য বলা হইয়া থাঁকে যে এই 'তুলনা একান্তই অসমীচীন | 
কারণ মাকফিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । বস্তত: ভারতীয় সংবিধানে অনেকাংশে কানাডার 
প্রাদেশিক লেফুটেন্যাণ্ট গভর্ণর ( উপরাজযপাল ) নিয়োগের নীতি অনুস্থত 
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হইয়াছে । সংবিধান পবিষদেব বিশিষ্ট সদস্য আল্লাদি কৃষ্ণম্বামী আইয়ার: 
পরিঘরদে এই কথাটিব ম্পষ্টব্ূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন | কানাডার 
ভোমিনিয়নে উপরাজ্যপালগণ (1450150810-009551001) রাষ্ট্রপ্রধান গভণর 
জেনারল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তিনি উপরাক্্যপালগণকে পদচ্যুত করিতে 
পারেন | তবে রাষ্ট্প্রধানকে উপরাজ্যপালকে কেন পদচ্যুত করা হইল 
তাহার কারণ দশাইতে হয়| ভারতের রাষ্টপতির সেরূপ কোন বাধ্য- 
বাধকতা নাই । 


রাজ্যপালের শাসন ক্ষমতা 

সংবিধানদ্বার রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমত। রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত 
করা হইয়াছে। তিনি এই ক্ষমতা স্বয়ং অথবা তাহার অধীনস্থ কর্মচারী- 
বৃন্দের সাহায্যে ব্যবহার কবিয়৷ থাকেন। যে সকল বিঘয়ে রাজ্য বিধান- 
মণ্ডলী আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী সেই সমস্ত বিষয়েই রাজ্যপালের 
প্রশাসনিক ক্ষমতা বিস্তৃত। কিন্তু প্রথানুষায়ী রাজ্যপাল মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ 
অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য । রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং 
মুখ্ামন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যসকল মন্ত্রীবর্গকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। 
এই বিঘয়েও কার্যত: রাজ্যপালেব মনোনয়ন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । কারণ 
বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে তাহার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে 
হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী যে সকল মন্ত্রীকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করিতে 
বলেন সেই অনুসারেই রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন । মুখ্যমন্ত্রী 
ও অন্যান্য মস্ত্রীগণের কার্ধকাল সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী রাজ্যপালের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । রাজ্যপাল বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গের মধ্যে বিভিন্ন 
বিভাগের দায়িত্ব অপন করেন। রাজ্যের সকল প্রশাসনিক কাজকর্ম রাজ্য- 
পালের নামেই চলে, কারণ তিনিই রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রের শীর্ঘস্বানে 
অবস্থিত । তিনিই রাজ্যের প্রধান আইনজ্ঞ কর্মচারী এ্যাডভোকেট 
জেনারেলকে এবং রাজ্য সরকারী চাকবী কমিশনের সদস্যগণকে নিয়োগ 
করেন । শাঁসনকাষ লুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য রাজ্যপাল 
নিয়মাবলীও প্রণয়ন করিতে পারেন । বল বাহুল্য, রাজ্যপালের এই সকল 
ক্ষমতা বস্ততঃ মন্ত্রীমণ্ুলীরই ক্ষমতা এবং যতদিন মন্ত্রীমগুলীরই পশ্চাতে 
বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ের সমর্থন রহিয়াছে ততদিন মন্ত্রীমগুলী ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকে । কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে রাজ্যপালের আপন বিচারবৃদ্ধি 
অনুযায়ী কাজ করিৰার অধিকার আছে । সেই সকল শ্বলে তিনি যন্ত্রী- 
মণ্ডলীর পরামর্শ অনুান্নী চলিতে বাধ্য নহেন। 
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উপজাতি কল্যাণ সম্বন্ধে রাজ্যপালকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। 
যে সকল রাজ্যে এই উপজাতি সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে সেই 
সকল রাজ্যে রাজ্যপাল উপজাতি কল্যাণের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্্ী 
নিয়োগ করিয়া থাকেন | বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িঘ্যা এইরূপ তিনটি 
রাজ্য | আসামে উপজাতি অধ্যঘিত অঞ্চল শাসনের জন্য রাজ্যপালকে 
বিশেষ ক্ষমতা প্রদান কর! হইয়াছে । সংবিধানের ঘন্ঠ তপশীলে এই বিশেষ 
ক্ষমতার উল্লেখ আছে । 

রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে রাজ্যপাল প্রচুর ক্ষমতার 
অধিকারী হন | তখন সকল প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির 
হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিশৃস্ত স্থানীয় প্রতিনিধিবূপে 
স্থায়ী কর্মচারীগণের সাহায্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়। থাকেন। 
তেমনি কোন রাজ্য সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে বা 
রাজ্যের দারুণ অর্থসংকট উপস্থিত হইলে রাষ্টপতি ঘোঘণ৷ ছারা সাময়িকভাবে 
নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন । এই দুই অবস্থাতেই রাজ্যপালের 
হাতে অনেক প্রকৃত ক্ষমতা আলিয়৷ পড়ে । 


রাজ্যপালের আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা 


রাজ্যপাল রাজ্যের বিধানমগ্ুলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ । বিধানমগডলী 
বলিতে রাজ্যপাল, বিধানসভা ও বিধান পরিঘদ (যে সব রাজ্যে দ্বিতীয় 
কক্ষ বতমান ) বুঝায় । কিন্ত রাজ্যপাল বিধানসভা ব। বিধান পরিষদের 
সদস্য হইতে পারেন না। তিনি রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান 
ও রাজ্যপালরূপে বিধানমণ্ডলীতে ভাঘন দান করেন | বিধানমণ্ডলীতে 
তিনি বাণী প্রেরণ করিতে পারেন এবং পূনরায় আহ্বাম না করা পথস্ত 
অনিরিষ্ট কালের গ্স্ধ্য অবিবেশনের অবসান ঘটাইতে পারেন | বিধানসভা 
ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও রাজ্যপালকেই দেওয়া হইয়াছে । 

আথিক বৎসর শুরু হইবার পূর্বে তিনি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বিধান 
সভায় বাজেট পেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । নূতন বছরের 
আনুমাণিক আয়-ব্যয় ও চলতি বছরের (অর্থাৎ যে বৎসর শেঘ হইতে 
চলিয়াছে ) আয় বায়ের আনুমানিক হিসাব এই বাজেটের অস্ততু্ত হয় । 
তাহার সুপারিশ ব্যতীত ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য কোন দাবি উত্থাপন কর! যায় 
না। বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তিনি উভয় সতার যুক্ত 
অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়া থাকেন | এই ভাঘণে মন্ত্রীমগুলীর 
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সরকার-পরিচালন নীতি প্রতিফলিত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ এই তাঘণ 
মন্ত্রীগুলীকর্তৃ ক প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

যে সকল বিল বিধানমগ্ডলী কর্তৃক পাশ হয় সেই সকল বিলই রাজ্য- 
পালের অনুমোদনের জন্য তাহার নিকট প্রেরিত হয়। এই বিঘয়ে রাজ্য- 
পালকে কতকগুলি বিকল্প ক্ষমত৷ প্রদান করা হইয়াছে । (৫) তিনি 
বিলুটি অনুমোদন করিতে পারেন, (2) অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিতে 
পারেন, (3) এই দুই পস্থার একটিও অবলম্বন না করিয়া রাষ্টপতির 
সন্নতি বা অসন্মতির জন্য বিল তাহার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে 
পারেন, (4) রাজ্যপাল নিজ অভিমত সম্বলিত বাণীসমেত বিলটির অন্তর্গত 
কোন বিশেষ ব্যবস্থ] সম্বন্ধে পুনবিবেচন৷ করিবার জন্য অথব৷ কোন ভাবে 
বিলটি সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিলটি বিধানমণ্ডলীর 
নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় বিধানমণ্ডলী রাজ্যপালের 
সুপারিশ আলোচনা করিতে বাধ্য থাকেন । বিধানমণডলী রাজ্যপারে 
মত গ্রহণ করিতে পারে বা অগ্রাহ্য করিতে পারে । উভয়ক্ষেত্রে বিল 
যদি পুনরায় রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় তাহ হইলে যে 
রূপেই ফিরিয়৷ আস্সক না কেন রাজ্যপালকে বিলে সম্মতি দিতেই হইবে । 
অর্থবিল রাজ্যপাল বিধানমণ্ডুলীর নিকট পুনবিবেচনার জন্য পাঠাইতে 
পারেন না । তিনি হয় সন্মতি দিবেন অথবা সম্মতি দিতে অস্বীকার 
করিবেন । বস্ততঃ এই দ্বিতীয় ক্ষমতাটি রাজ্যপালের নাই । সংসদীয় 
গণতত্বের নিয়মানুযায়ী মন্ত্রীপরিঘদের পরামর্শ অনুযায়ী তাহাকে কাজ 
করিতে হয় | সেইজন্য বিধানমগ্ডলী হইতে যেন্ধপে অর্থবিল পাশ হইয়া 
আসে তাহাই রাজ্যপালকে অনুমোদন করিতে হয়। সংবিধানে আরও 
বল! হইয়াছে যে যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে কোন বিল হাইকোর্টের 
মর্যাদা ব৷ ক্ষমতার পরিপন্থী তাহা হইলে তিনি বিলটি রাষ্পতির সন্মতি 
বা অসম্মতির জন্য উহ]! প্রেরণ করিবাব ব্যবস্থা করিতে পারেন । 

বিধানমণ্লীর অধিবেশনের কাল ব্যতীত অন্য সময়ে অর্থাৎ বিধান- 
মণ্ডলীর ছুটি বা অবসর সময়ে রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে রাজ্যে এমন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে কোন একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা অত্যা- 
বশ্যক, তখন তিনি এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য হুকৃম 
আইন € অভিন্যান্স ) প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নির্দেশ 
ব্যতীত নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে হুকুম আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমত। 
রাজ্যপালের নাই | (1) যে যে বিষয়ে রাষ্পতির পূর্ব অনুমতি ব্যতীত 
রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বিল উাপণের ক্ষমতা নাই ; (2) যে যে বিষয়ে বিল 
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প্রণয়ন করিতে হইলে রাজ্যপাল সেই বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির অভিমতের 
জন্য তাহার নিকট প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়। থাকেন ; 
(3) যে যে বিষয়ে রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রর্ণীত বিল রাষ্ট্রপতির সন্্রতি 
ব্যতীত আইনে পরিণত হইতে পারে না৷ । 

হুকৃম আইনের (0£1091106) মধাদা বিধানমণ্ডলীকত আইনেরই মত 
এবং তেমনি বাধ্যতাযূলক | বিধানমণ্ডলী যখন অধিবেশনে মিলিত হয় 
তখন হুকম আইনটি বিধানমণ্ডলীতে উপস্থাপিত করিতে হয় এবং যদি 
বিধানমণ্ডলী উহা! অনুমোদন না করে তাহা হইলে উহা৷ বাতিল হইয়৷ 
যায়। রাজ্যপাল যে কোন সময়ে ছকম আইন প্রত্যাহার করিয়া লইতে 
পারেন | 


রাজ্যপালের স্বেস্ছাধীন ক্ষমতা 

রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান র্লাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকতার 
আসনে আসীন | যে সকল ক্ষমতা বাজ্যপালকে দেওয়৷ হইয়াছে তাহার 
মধ্যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্য সকল ক্ষমতাই কারধতঃ মন্ত্রীমগ্লীর 
হ্তে ন্যস্ত। যে সকল বিঘয়ে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের 
অধিকারী অর্থাৎ যে সকল বিঘয়ে মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ অনুসারে তিনি কাজ 
করিতে বাধ্য নহেন সেই সকল ক্ষমতাগুলি আলোচন৷ করা প্রয়োজন । 

(1) মৃখ্যমনত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে তাহার আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত 
লইবার অধিকার আছে | এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাটি অনেকাংশে সীমিত। 
কারণ মন্ত্রীমগলীকে বিধানসভার অধিকাংশের সমর্থন পুষ্ট হইতে হয়। এই 
জন্য যে দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকেই রাজ্যপালের 
মুখ্যমন্ত্রীকূপে নিযুক্ত করিতে হয় । নতুবা তিনি স্থায়ী রাজ্যসরকার গঠন 
করিতে পারেন না এবং রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনে তাহাকে ব্যর্থ 
হইতে হয় । কিন্ত অনেক সময় দেখা যায় যে কোন দলেরই বিধানসভায় 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। এইরূপ অবস্থায় রাজ্যপালের এই ক্ষমতাটি 
প্রকৃত ক্ষমত৷ হইয়া দাড়ায় | 

(2) যদি রাজ্যের বিধানসভার সরকার পক্ষের কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ 
করিয়া বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ইহার ফলে মন্ত্রীমগুলী যদি 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত 
করিতে পারেন। এখানে তাহার ক্ষমতা! স্বেচ্ছাধীন ও নিরঙ্কুশ | উপরোক্ত 
অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার অধিবেশনের অবসান করাইয়া দিতে অনুরোধ 
করিতে পারেন অথব! রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে অনুরেধি 
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করিতে পারেন কিন্তু রাজ্যপাল সে পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন 
যদি তিনি আপন বিচারবৃদ্ধি অনুযায়ী মনে কবেন যে বিরোধী সদস্যগণের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিযাছে এবং তাহারা মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম । 

(3) রাজ্যপাল যি স্পষ্টতাবে বঝিতে পারেন যে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী- 
মণ্ডলী দূনীতি পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন অথবা তাহারা এমন সকল 
'অাচরণে লিপ্ত হইয়াছেন যাহার দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতি বিপন্ন 
হইতে পাবে তাহ৷ হইলে তিনি বা্পতির সহিত পরামর্শাস্তর মন্ত্রীমগ্ডনীকে 
বরখাস্ত কবিযা দিতে পারেন । এই ক্ষমতা রাজ্যপালের স্বেচ্চাধীন 
ক্ষমতার অন্তর্গত হইবাব যৌক্তিকতা আছে এই কারণে যে মন্ত্রীমণ্ুলী 
পূর্বোজ্জরূপে ব্যবহার করিলে তীহারা পদাধিকার করিবার সময় যে শপথ 
গ্রহণ করেন তাহা ভঙ্গ করিবাব দোষে দোষী হইয়! থাকেন । 

(4) সাধারণ অবস্থায় সাংবিধানিক আযুক্ধাল শেঘ না হইলে বিধান- 
সভ। ভাঙ্গিয়া দেওয়৷ হয় না। কিন্তু মন্ত্রীসভা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হারাইলে মন্ত্রীমগ্ুলী বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বাজ্যপালকে 
পরামশ দিতে পারেন । এই ক্ষেত্রেও বাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা 
ব্যবহারের জ্গযোগ আছে । তিনি যদি পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিরোধী সদস্যগণ স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন 
করিতে সমর্থ তাহা হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে 
পারেন | 

(5) সংবিধানের 16? (ক) ধার অনুসারে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর নিকট 
রাজ্যের আইন বা প্রশাসনিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য চাহিয়া পাঠাইতে 
পারেন। কি কি তথ্য তিনি জানিতে চাহিবেন তাহ! স্থির করিবার 
নিরস্কশ ক্ষমতা তাহার আছে । সংবিধান দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী তথ্য জানাইতে 
আরিষ্ট হইয়াছেন । এই বিঘয়টিও বাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার 
অন্তত | 

(6) যদি কোন মন্ত্রী কোন বিঘয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং 
যদি এ বিঘয় মন্ত্রীপরিঘদে আলোচিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়! মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে 
পারেন যে এ বিষয়টি মন্ত্রীপরিঘদে আলোচিত হউক । 

(7) রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া কোন বিলে 
সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা বিধানমগ্ডলীতে পুনবিবেচন৷ 
করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন | এই' বিষয়েও তিনি মন্ত্রীপরিঘদের 
পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে বাধ্য নহেন | 
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(8) বিধানমণ্ডলী দ্বার গৃহীত বিল রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রপতির 
বিবেচনার জন্য তাহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও 
তিনি তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী | 

(9) পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে হুক্ম আইন 
(01010900) প্রণয়ন করিবার পৃবে রাজ্যপালের পক্ষে রাষ্ট্রপতির নিকট 
হইতে উপদেশ প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক | এই বিষয়েও মন্ত্রীমগওনীর 
পরামর্শ তিনি লইতে বাধ্য নহেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ছুকূম আইন 
প্রণয়ন করিতে হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অপরিহার্য | 

(10) রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোঘণণ। করা হইবে কি না--এই বিঘয়টি 
সম্বন্ধে তিনি রাষ্ট্রপতিকে আপন মতামত জানাইয়৷ দিবার অধিকারী | 
তাহার এই অধিকারটিও নিরঙ্কশ এবং মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ ছারা সীমিত নহে । 

(11) আসামের রাজ্যপালকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে এ সকল ক্ষমতা রাজ্যপালের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ব্যবহৃত 
হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । আদিবাসী অধ্যঘিত অঞ্চলের কতকগুলি 
নিদিষ্ট প্রশাসনিক বিঘয় এবং খনি সম্পদ হইতে আসাম ও স্বায়ত্বশাসিত 
জেলার পরিঘদের মধ্যে সরকারী লভ্যাংশ বণ্টন বিঘয়ে কোন বিবাদ 
মীমাংসা এই পধায়ে পড়ে | উপরোক্ত দুইটি বিঘয়ে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছা- 
ধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী করা হইয়াছে । 


মন্ত্রীমণ্ডলী 


পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের 
গ্রশাসনিক নেতৃত্ব রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা মন্ত্রীমগ্ডলীই ব্যবহার কৰঝেন । সংবিধান পরি- 
'ঘদের এই বিঘয়ে বিস্তারিত আলোচনায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে 
পারেন । এই বিষযে পূবেই আলোচনা হইয়াছে । 

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তাহার পরামর্শ অনুযায়ী 
অন্য সকল মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন | মন্ত্রীমণ্ডলী যৌথভাবে বিধান- 
সভার নিকট দায়িত্বশীল । সকল মন্ত্রীকেই হয় বিধানসভা অথবা বিধান 
পরিঘদের সদস্য হইতে হয় ৷ বরাজাপাল ইচ্ছা করিলে, যে ব্যক্তি বিধান- 
মণ্ডলীর কোন সভারই সদস্য নহেন, এমন ব্যক্তিকেও মন্ত্রীপদে নিয়োগ 
করিতে পারেন । কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে হয় বিধানসতা৷ বা 
বিধান পরিঘদের সদস্য হইতে হইবে । নতুবা তাহার মন্ত্রীত্বের অবসান 
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হয় | সংবিধানে বলা হইয়াছে যে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্ণেক 
কার্কান রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন, কিন্ত প্রথানুযায়ী কার্যত: যতদিন পর্ধস্ত 
মন্ত্রীমগুলী বিধানসভার অধিকাংশের আস্বাভাজন থাকেন, ততদিন তাহারা' 
মন্ত্রীপ্রদে আসীন থাকিতে পারেন । 
মন্ত্রীমগুলীর সামাজিক গঠন 

ভারতীয় সংবিধান প্রবতিত হইবার পর হইতে যে সকল মন্ত্রীসভা 
পশ্চিযবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন 
রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর সামাজিক গঠনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে । 
এই সুত্রে পশ্চিমবঙ্গে 1950 সাল হইতে 1975 সাল পধস্ত বিগত পঁচিশ 
বৎসরে যে সকল মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে তাহার সামাজিক বিশেঘণ 
করিলে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক 
গোঠী এ সকল মন্ত্রীসভায় স্বান পাইয়াছে | এই বিষয়ে একটা ধারাবাহিকতাও 
লক্ষিত হয় । প্রথমতঃ, মন্ত্রীমগ্ডলীতে যে সমাজগোষ্ঠীর মানুঘ স্থান 
পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে বর্ণহিন্দর প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে | দ্বিতীয়তঃ, 
প্রতি মন্ত্রীসভায় মুসলমান, আদিবাসী, তপৃশীলী সংপ্রদায়ের যানুঘ, নারা, 
দাঁজিলিং জেলার পাবত্য অঞ্চলের নেপালী ভাঘা-ভাঘী ব্যক্তি ও পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে অগ্রবতী বাজস্থানী সমপ্রদায়কে স্থান দেওয়৷ হইয়াছে | 
অর্থাৎ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা প্রভাবশীল অংশ যাহাতে মন্ত্রীসভায় 
থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কবা হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থা সামাজিক 
ও রাজনৈতিক ন্যয়-নীতি সন্মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
আদিবাসী, তপৃশীলী সংপ্রদায় ও নারীগণের প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতিনির্দেশে 
ন্যায় বিচারের অপরিহাধতা উল্লিখিত হইয়াছে । এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 
মন্ত্রীমগুলীতে এ কয়টি সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব (5015590620102) 
সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে | তৃতীয়তঃ, মন্ত্রী মণ্ডলীর সামাজিক 
গঠন তলাইয়া দেখিলে ধরা পড়ে যে মন্ত্রীমগুলীতে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে | এই প্রাধান্য প্রায়ই সংখ্যাগত ও প্রভাবগত দই 
ভাবেই লক্ষিত হয়। চতুথতঃ, প্রকৃত কৃঘক ও শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তির 
সংখ্যা প্রায় সকল বিধানমণ্ডলীতে খুবই' অল্প, শ্রই কারণে মন্ত্রীসভার মধ্যেও 
তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায না। বিধানমগ্ডুলীর সদস্যগণের মধ্যে 
ধাহারা নিজেদের কৃঘক বা শ্রমিক শ্রেণীর মানুঘ বলিয়া দাবি করেন, 
গ্রকৃতপক্ষে তীহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুঘ | সুতরাং সামাজিক বিন্যাসে 
হয়তো তাহারা শ্রমিক বা ক্ঘক আন্দোলনে কিছু পরিমাণ অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন কিন্ত তাহা নিরর্থক । তাহাদিগকে কৃঘক বা শ্রমিক বলা? 
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চলে না । ইদানিংকালে অল্পসংখ্যক বিত্তবান কৃঘক বিধানমণ্ডলীতে নির্বাচিত 
হইতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটি রাজ্যে মন্ত্রীপদে নিযুক্তও 
হইয়াছেন। পঞ্চমতঃ, যে সকল রাজ্যে বিধানপরিঘদ বর্তমান, সেই সকল 
রাজ্যে বিধানপরিঘদ হইতেও কতিপয় মন্ত্রী নিযৃক্ত হইয়া থাকেন। ঘষ্ঠত:, 
পেশার দিক দিয়া বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, 
শিক্ষক, শিল্প বাণিজ্যের সহিত যুক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বায়ত্শাসিত প্রতিষ্ঠানের 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, সম্পন্ন ক্ঘক এবং কৃঘক ও শ্রমিক নেতাগণ মন্্রী- 
মণ্ডলীতে স্থান পাইয়া থাকেন । সপ্তমতঃ, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল এবং 
জনবছল জেলাগুলি হইতে নির্বাচিত সদস্যগণের ভিতর হইতে মন্ত্রী 
মনোনীত হইযা থাকে | অষ্টমত:, রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি 
বা প্রথম শ্রেণীর নেতুবর্গ, ধীহার! সদস্যরাপে নিবাচিত হইয়াছেন, তীহাদেরও 
মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান দেওয়] হয়, নতুব। মন্ত্রীনতার গুরুত্ব কমিয়া যায় । বল৷ 
বাহুল্য যে সকলক্ষেত্রেই মন্ত্রী মনোনয়ন দলের সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতেই 
হইয়। থাকে | 


কেন্দ্রের মন্ত্রীমণ্ডলীক্প সমাজ গঠন 


কেন্দ্রেও বিতিন্ন সমপ্রদায় ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মানুঘ মন্ত্রীসভায় স্থান 
পাইয়া থাকেন । রাজ্যের মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে যে সকল উপদান 
(০৫০) কার্ধকর হয়, কেন্দ্রেও সেই সকল উপাদান সক্রিয় হইয়৷ থাকে । 
এইগুলি ব্যতীত কেন্দ্রে আরও দইর্টি অতিরিক্ত সমস্যা দেখা দেয় । প্রথমতঃ 
কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন মন্ত্রীমগ্ডলীতে যথাসম্ভব প্রতি রাজ্য হইতে নির্বাচিত 
সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রীগণ মনোনীত হইয়। থাকেন। নতুবা 
যে রাজ্যের সদস্যগণের ভিতর হইতে কোন মন্ত্রীই নিযুক্ত হন ন! সেই 
রাজ্যের সদস্যগণ ও জনসাধারণ কেন্দ্রের উপর বিক্ষধ হইয়া উঠেন | 
ছিতীয়তঃ, রাজের জনসংখ্যাও একটি মাপকাঠি যাহার ছার] মন্ত্রীমগ্ডলীতে 
ই রাজ্যের সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রীযগুলীতে স্থান পাইয়া থাকেন । এই কারণেই 
উত্তর প্রদেশের সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রীমগুলীর গঠনে সংখ্যাগত ভাবে সিংহ- 
ভাগ পাইয়া থাকেন । 


মন্ত্রীমগুলীর কার্যাবলী (587060075) 
মন্ত্রীমগুলী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃতে রাজ্যশাসনের মূলনীতি নির্ধারণ করেন। 
এই বিষয়ে মন্ত্রীমগ্ুলীর দায়িত্ব গুরুতর ও ব্যাপক। আধুনিক কালে 
সরকারের কর্তব্যার্দি নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছে । সামাজিক, রাজনৈতিক 
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ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবকারকে নানা দায়িত্থ সম্পন্ন করিতে হয়| এই 
সকল নীতি ও দায়িত্ব যথাযথভাবে কার্ধে পরিণত করিতে হইলে 
যে সময় দেওয়া প্রযোজন এবং প্রতি বিঘয় সম্বন্ধে যে পুঙ্থানুপুঙ্খ 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা মন্ত্রীমণ্ডনীর সদস্যগণের থাকে না। এই 
জন্য মন্ত্রীগুলীকে নির্ভর করিতে হয় স্থায়ী সরকারী কর্মচারীগণের 
উপব (010021610 01৮1] 591%106) | মন্ত্রীমগুলী নীতি নির্ধারণ করেন, 
এই নীতির রূপায়ণের দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীগণের | সকল দেশেই 
বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্র এই দৃই-এর মিলিত প্রচেষ্টায় সফলতার দিকে 
অগ্রসব হইতে থাকে | যাহাতে মন্ত্রীমগ্ুলী কর্তৃক নির্ধারিত প্রশাসন নীতি 
সুষ্ঠুভাবে রাপায়িত হয় তাহা পরিদশন করার তার মন্ত্রীগণের উপর ন্যস্ত 
আছে। সুতবাং শাসনযন্ত্রকে ঠিক পথে পরিচালিত করা মন্ত্রীমণ্ডলীর দ্বিতীয় 
কর্তব্য | তৃতীযতঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীকে আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব গ্রহণ কবিতে 
হয়। বিধানমণ্ডলী আইন প্রণয়ন কর্তা সন্দেহ নাই কিন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রে 
কার্ধতঃ এই ক্ষমতার নেতৃত্ব মন্ত্রীমণ্ুলীকে গ্রহণ করিতে হয়| তাহার 
কারণ এই যে মন্ত্রীমগ্ুলীতে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবর্গ রহিয়াছেন | চতুর্থতঃ, 
সরকারী আয় ব্যয়, কোন নূতন কর স্থাপন, কোন কর প্রত্যাহার বা হাস 
প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিধানমগুলীর ক্ষমতাভুক্ত ; কিন্ত এই সকল বিষয়ে 
মন্ত্রীমগুলী বিশেষতঃ মন্ত্রীপরিঘদ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী । রাজ্যের 
আয় ব্যয় ও কর সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত উত্থাপন 
করা চলে না। রাজ্যপাল এই বিঘয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রীগণের 
উপর নির্ভব করিষ! থাকেন, কাবণ তাহাবাই রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত বিশৃন্ত 
কার্ধনিবাহক | 


ম্ত্রীপরিষদ ও মন্ত্রীমগ্ুলী 


সংবিধানে মন্ত্রীমগ্ুলীর (0০00001] ০? 11015055) উল্লেখ আছে। 
রাজ্যপাল মন্ত্রীমগ্ুলীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যের কা পরিচালনা কবিবেন 
বলিয়া সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে | মন্ত্রীমগুলী সাধারণতঃ তিন 
শ্রেণীর মন্ত্রীদের লইয়া গঠিত হয়। পরপর মর্যাদা অনুযায়ী তাহারা 
হইতেছেন মন্ত্রী, রাট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী । কেন্দ্রেও এ্ররূপ শ্রেণীভেদ আছে । 
কেন্দ্রে যেমন প্রধানমন্ত্রীব নেতৃত্বে প্রথাগতভাবে মন্ত্রীমগ্ুলীর মধ্যে একটি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্রাকারগোষ্ঠি অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি 
রাজো রাজ্যেও মন্ত্রীমগ্লীর মধ্যে অপেক্ষাকত ছোট একটি মন্ত্রী বৈঠক 
গড়িয়৷ উঠীয়াছে । ইহাকে মন্ত্রীপরিঘদ বা ক্যাবিনেট বলা যাইতে পারে ॥ 
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ক্যাবিনেট অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া জরুরী বিঘয়ে গোপন আলোচনা 
দ্বারা রাজ্যশাসন নীতি নির্ধারণের সুবিধা হয় | মন্ত্রীপরিঘদদে কোন 
রাষ্ট্রমত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে আহ্বান করিতে পারেন যদি উত্ত 
রাষটরমন্ত্রীর বিভাগীয় কোন বিষয় মন্ত্রীপরিষঘদে আলোচিত হয় | উপমন্্রী- 
গণকে সাধারণতঃ আহ্বান করা হয় না । যদিও প্রথাগতভাবে রাজ্যের 
সুবিধার জন্য মন্ত্রীপরিঘদের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি মন্ত্রীপরিঘদই কাধত: 
শাসনতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে | মন্ত্রীপরিঘদ যে নীতি গ্রহণ করেন 
অন্যান্য মন্ত্রীগণও তাহা মানিয়া লন । এই প্রথাগত নিয়মটি একটি স্থির 
নীতি হইয়া দেখা দিয়াছে । 


ক্যাবিনেট দপ্তর (0807761 59076197180) 


কেন্দ্রে যেমন একটি ক্যাবিনেট দপ্তর বা 0৪9106 99016181191 
গড়িয়৷ উঠিয়াছে, তেমনি প্রতিরাজ্যে একটি করিয়। 08৮1091 96019121181 
স্বাপিত হইয়াছে | ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রীমণ্লীর সভা ও আলোচনা 
সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র ও দলিলাদি রক্ষা, ক্যাবিনেট কার্ধাবলীর বিবরণী 
প্রভৃতি প্রস্তত ও তাহা মন্ত্রীগণকে সরবরাহ এবং সর্বপ্রকার করণিক 
সাহায্য প্রদান এই দপ্তরের কর্তব্যের অন্তর্গত | ক্যাবিনেট দগতর মুখ্য- 
মন্ত্রীর পরিচালনাধীন | 


রাজ্যশাসনতন্ত্রে ও রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর স্থান 
স্বাধীনতার পর হইতে নিমুলিখিত ব্যঞ্িগণ পর পর পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীপদে অধীন হইয়াছেন £ 
(1) ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ; (1947-1948) ; 0) ডঃ বিধানচন্ত্র রায় 
€(1948-1962) ; (3) প্রফুল্লচক্র সেন (1962-1967) ; (4) অজয় কৃমার 
মুখোপাধ্যায় (196?) ১ (5) ডঃ প্রফলচন্দ্র ঘোঘ (1967) ; €6) অজয় কৃমার 
মুখোপাধ্যায় (1969-1971) £ (7) সিদ্ধাথশঙ্কর রায় (1972-) | 


(1) মুখ্যমন্ত্রী ও রাগ্যপাল 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংবিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী 
রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহার কার্ষকালও রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন । 

মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভার অথবা বিধানপরিঘদের সদস্য হইতে হইবে । 
বিলাতে প্রথাগতভাবে কেবলমাত্র কমন্র় সভার সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হইতে 
পারেন ; লঙ সভার সদস্যকে রাজা ব৷ রানীর প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত 
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করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী 
যে কোন একটি সভার সদস্য হইলেই চলে | বিধানসতা৷ বা বিধান পরিষদের 
সদস্য নহেন, এমন বাক্তিকেও রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন 
কিন্ত তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে যে কোন একটি সভার 
সদস্য হইতে হইবে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাহার 
কার্ধকালও রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন | কিন্তু স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে রাজ্য- 
পালের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের অধিকার কার্ধতঃ অত্যন্ত সীমিত | কারণ 
বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই তাহার মুখ্যমন্ত্রী নিবাচন করিতে 
হয় | দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতপক্ষে যতদিন পর্যস্ত মখ্যমন্ত্রী ও তাহার মন্ত্রীমণ্ডলীর 
পশ্চাতে বিধানসতার অধিকাংশের সমর্থন থাকে ততদিন মুখ্যমন্ত্রী তাহার 
পদে আসীন থাকেন | সংসদীয় গণতন্ত্রে এই নিয়ম যেমন প্রধানমন্ত্রী 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য, মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধেও তেমনিই প্রযোজ্য | রাজ্যপাল মন্ত্রীমগ্ুলীর 
পরামশ অনুযায়ী রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিয়া থাবে ন। কিন্ত প্রথাগত- 
ভাবে মন্ত্রীমগুলীর পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। তবে 
রাজ্যপালের কয়েকটি বিঘয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (01501617097 1০%/61) 
আছে ; এই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাহার মন্ত্রীমগুলীর পরামশ 
লইতে অস্বীকার করিতে পারেন । রাষ্ট্রপতির কিন্তু সে স্থযোগ নাই। 
প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমগুলীর তরফ হইতে তাঁহাকে যে কাজ করিতে ৰলেন 
প্রথাগততাবে রাষ্্পতি তাহাই করিতে বাধ্য থাকেন। ব্িটেনের রাজা ব৷ 
রানী এবং প্রধানমন্ত্রীর সহিত যে পারস্পরিক সম্বন্ধ তাঁরত ইউনিয়নের প্রধান- 
মন্ত্রী ও বাষ্টপতির সহিত ঠিক সেই সন্বন্ধই বিদ্যমান । 

মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণকে তাহাদের পদে আসীন হইবার পর্বে 
রাজ্যপাল তাহাদিগকে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং প্রতিজ্ঞা করাইয়৷ লন 
যে সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় গোপনতা রক্ষা করিয়া চলিবেন | মুখ্যমন্ত্রী 
ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের বেতন বিধানমণ্ডলী স্থির করিয়া দেয়। 

বন্ততঃ সকল প্রশাসনিক কাধ রাজ্যপালের নামেই চলে | কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে প্রশাসনের কাধ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় । সংবিধানে 
লিখিত হইয়াছে যে রাজ্যপালই বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব মন্ত্রীমগুলীর বিভিন্ন 
ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীরই পরামর্শ 
অনুযায়ী রাজ্যপাল বিভাগ বণ্টন করিয়া থাকেন। এই বিঘয়ে প্রকৃতপক্ষে 
রাজ্যপালের স্বাধীন ক্ষমতা নাই । সংবিধানের 16? ধারা অনুসারে মুখ্য- 
মন্ত্রীর উপর রাজ্যপাল সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ কর হইয়াছে । 
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প্রথমতঃ, রাজ্যের প্রশাসন, প্রস্তাবিত আইন বিঘয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালকে 
সকল সংবাদ দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল যদি' গ্র দুইটি বিষয়ে কোন 
তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীকে এঁ তথ্য রাজ্যপালকে 
জানাইতে হয় । তৃতীয়তঃ, মন্ত্রীমণ্লী কর্তৃক আলোচিত হয় নাই এইবপ 
কোন বিষয়ে যদি কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন, তাহা মন্ত্রীমণ্ডলী 
কতৃক বিচার-বিবেচন। করিবার জন্য রাজ্যপাল নির্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রীকে 
রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হয় | মন্ত্রীমগ্ুলীর যৌথ দায়িত্বের 
মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই এই নির্দেশ সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 


(2) মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডলী 

মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীমগুলীর শ্ষ্টা ও অধিনায়ক | তিনিই মন্ত্রীগণকে বাছিয়া 
লইয়া খাকেন এবং তাহার পরামর্শ অনুধায়ী রাজ্যপাল মন্ত্রীগণকে নিয়োগ 
করেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দলের নেতৃস্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিকে সাধারণতঃ 
মন্ত্রীমগ্ুলীতে স্থান দিতেই হয়। তাহায়সই পরামশে রাজ্যপাল দপ্তর বণ্টন 
করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যপালের এই মন্ত্রী নিয়োগ ও দণ্তর বণ্টন 
বিষয়ে স্বাধীন ক্ষমতা নাই । মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরগুলির পুনর্বণ্টন এবং এক 
মন্ত্রীকে অন্য দপ্তরে স্থানাভ্তরিতও করিতে পারেন | রাজ্যপালের মাধ্যমে 
তিনি যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতেও পারেন | তিনি নিজে পদত্যাগ 
করিয়৷ সমগ্র মন্ত্রীসভাই ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং নৃতন মন্ত্রীমগ্লী গঠন 
করিতে পারেন অথবা রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন যে বিধানসভা 
ভাঙ্গিয়া৷ দিয় নূতন নিবাচন অনুষ্ঠিত হউক । 

মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীগ্ুলীর কয়েকজন সদস্যকে লইয়া মন্ত্রীপরিঘদ বা 
ক্যাবিনেট গঠন করিয়া থাকেন | মন্ত্রীমগ্ডলী সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত 
হইয়াছে । কিন্তু প্রথাগতভাবে উদ্ভুত মন্ত্রীপরিঘদ মন্ত্রীমগ্ুলীর সকল ক্ষমতা 
ব্যবহার করিয়া থাকে | মন্ত্রীপরিঘদের সিদ্ধান্ত মন্ত্রীমগ্লীকে মানিয়া 
লইতে হয় | মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীপরিঘদের সদস্যগণকে মনোনীত করেন বটে, 
তবে প্রধান প্রধান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মশ্রীগণকে মন্ত্রীপরিঘদে' বা ক্যাবিনেটে 
তিনি স্থান না দিয়া পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীপরিঘদে সভাপতিত্ব 
করেন। তাহার ইচ্ছান্যায়ী মন্ত্রীপরিঘদ ব। ক্যাবিনেটের অধিবেশন হয়| 
অধিবেশনের তারিখ, স্বান-ও কাল তিনিই স্থির করেন। মুখ্যমন্ত্রী 
বিতিন্ন বিভাগের মধ্যে সমনুয় সাধন করেন এবং সরকারী নীতিকে 
একটি সামঘ্রিকত।৷ ও একত্ব দান করিয়া থাকেন | সাধারণভাবে প্রতিটি 
দপ্তরের উপর তাহার নজর রাখিতে হয় যাহাতে সরকারের নীতি ও 
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কার্ধাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইতে পারে | বিভিন্ন বিভাগের সহিত কোন 
মতছৈধ উপস্থিত হইলে মুখ্যমন্ত্রী তাহার সমাধান করিয়া থাকেন । 
বিতিন্ন মন্ত্রীগণ বিভাগীয কোন সমস্যাব সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ 
লইয়া! থাকেন । এইবপ অবস্থায় উপযুক্ত উপদেশ দিয়া বিভাগীয় মন্ত্রীকে 
সহাযতা করা মুখ্যমন্ত্রীব অন্যতম কতব্য । বিভিন্ন বিভাগের উপর 
সাধারণ তদারকি ও মন্ত্রীকে পরামর্শ দান প্রভৃতি কার্যাবলী তাহাকে অত্যন্ত 
সতর্কতার সহিত ধীর স্থির ভাবে সম্পন্ন করিতে হয়, যাহা ছারা সংশিষ্ট 
মন্ত্রী মনে না করেন যে তাহার দপ্তব পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রী অন্যায়ভাবে 
হস্তক্ষেপ করিতেছেন । ক্যাবিনেটে মুখ্যমন্ত্রীর আসনের মর্যাদা তাহার 
সূক্ষ্ম বিচারবৃদ্ধি, কৌশল, বিচক্ষণতা ও সর্বোপবি তাহার ব্যক্তিত্বেব উপর 
নির্ভর করে । 


(3) মুখ্যমন্ত্রী ও আইনসভা 

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা, এই জন্যই তিনি 
মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন | মুখ্যমন্ত্রীর্পে তিনি সমগ্র বিধানমণ্ডলীর 
নেতা । বিধানসভার অভ্যন্তরেও তিনি প্রায়শঃ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অণাৎ 
তিনি নিজেই বিধানসভার নেতা (7,980 ০1 (5 170096) হইতে পারেন 
এবং অধিবেশনের সময় প্রাত্যহিক কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্তবা 
সম্পাদন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন । তিনি ইচ্ছা করিলে 
বিধানসভার নেতা (1,806 01 11০ 1709096) হিসাবে অন্য কোন মন্ত্রীর 
নিয়োগের বাবস্থা করিতেও পারেন | তাহাকে বিধানমণ্লীর নিজ দলীয় 
সদপ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয় | বিধানমণ্ডলীর সরকারী 
দলের সভায় ত্র যোগাযোগের সুবিধা ঘটটিযা থাকে । ইহা ব্যতীত 
বিরোধী দলগুলির সহিত বিশেষতঃ তাহাদের নেতৃবর্গের সহিত তাহার 
বন্ধুতপূণ সম্পর্ক রক্ষা করাও অত্যাবশাক | তিনি বিধানমণ্ডলীতে সরকারী 
দলের নেতৃত্ব করেন বলিয়া তাহাকেই গুরুত্বপূর্ণ সবকারী নীতি ও বিল 
সম্বন্ধে বিধানমণ্ডলীতে বক্তত। করিয়া সরকাবী নীতি বা উত্থাপিত বিল 
সমর্থন করিতে হয় | বিধানমণ্ডলীতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহা 
সমাধানের জন্য তাহাকেই মুখ্য ভূমিকা লইতে হয় । 


(4) সুখ্যমন্ত্রী ও জনসাধারণ 
মুখ্যমন্ত্রীর দল জনসাধারণের সমর্থনেই ক্ষমতায় অধিষিত হইয়। থাকে । 
এইজন্য জনসাধারণের প্রতি সরকারী দলের রাজনৈতিক দারিত্ব এক 
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হিসাবে প্রত্যক্ষ । জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সেইজন্য 
মন্ত্রীমগুলীর পক্ষে অপরিহার্য | যদি' মন্ত্রীমণ্ডলী এই রাজনৈতিক কর্তব্য 
অবহেলা করে তাহা হইলে পরব্তাঁ নিরাচনে সরকারী দল পূর্বের ন্যায় 
জনসাধারণের সমর্থন লাভ না করিতে পারে । এইজন্য জনসাধারণের 
সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করিতে মুখ্যমন্ত্রীকে তৎপর হইতে হয়। 
সরকারের বিতিন্ন বিষয়ক নীতি জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতেই 
জানিতে চায় । কারণ তিনিই মস্ত্রীমগুলীর নেতা । অন্যান্য মন্ত্রীগণ 
সাধারণতঃ নিজ নিজ দণুর সম্বন্ধে প্রচার কার্য চালাইয়৷ থাকেন কিন্ত মুখ্যমন্ত্রী 
যে কোন দপ্তরের কার্যাবলী এবং প্রশাসনিক মূলনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে 
জানাইবার অধিকারী । জনসাধারণের সছিত সংযোগ রক্ষা করিলে জনমত 
কোন্‌ নীতি বা আইন সম্বন্ধে কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইতেছে জান যায় এবং 
তদন্যায়ী সরকারী নীতির পরিবর্তনও সন্তব হয় । তাই সংসদীয় গণতন্বে 
জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় | কারণ জনমত 
অনুযায়ী শাসনযস্ত্রকে পরিচালনা করাই গণতস্ত্ের মূলকথা | রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশে পরিভ্রমণ করিয়৷ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা। 
বক্ততা, সংবাদপত্রের বিব্তি এবং সাংবাদিক সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে 
মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের সহিত যত ধনিষ্ঠ হইতে পারেন তাহাই তাহার দলের 
পক্ষে কাম্য | এই সকল দিকেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়| 

উপমুখ্যমন্ত্রী ; 1967 সাল হইতে 1968 সাল্‌ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপ- 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ স্ষ্ট হয় এবং জ্যোতি বস্থু এ পদে নিযুক্ত হন। অজয় 
মুখোপাধ্যায় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন | সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তক্রণ্ট 
সরকার ক্ষমতায় অধিষিত ছিল | যখন 1969 সালে দ্বিতীয়বার যুত্তক্রণ্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসে, তখনও এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় । দলীয় 
পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্যই এরূপ বন্দোবস্ত হয় ; অন্য দুই 
একটি রাজ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার উত্তব হইয়াছে । কিন্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ 
স্ষ্টি সাধারণ নিয়মের ব)তিক্রম বলিয়। গণ্য কর! যাইতে পারে । 


একবিংশ অধ্যায় 
রাজের আইন প্রণয়ন বিভাগ 


গণতন্ত্রে আইন প্রণযন বিভাগ শাসনযন্ের সবাপেক্ষা প্রযোজনীয় অংশ । 
তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয ইউনিযন সরকারের যেমন আইন প্রণয়ণ ব্যবস্া 
রহিয়াছে, তেমনি প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক মণ্ডলী রহিয়াছে। 
কতকগুলি রাজ্যে বিধানমণ্ডলী এক-কক্ষ বিশিষ্ট, বাকী সমস্ত রাজ্যতেই 
দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট বিধানমণ্ডনী বিদ্যমান | ওড়িঘ্যা, রাজস্থান, আসাম, 
কেরল, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, 
মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানমগ্ডলী গঠনে এক-কক্ষ নীতি গৃহীত হইয়াছে । 
অন্ধ, বিহার, জন্মু ও কা*মীর, মহারাষ্্র, মহীশুব, তামিলনাড়, উত্তর প্রদেশ_- 
এই' কয়টি রাজ্যে দুইটি কবিয। আইন কক্ষ আছে। এই গকল রাজ্যে 
নিম্বতন সভা বিধানসভ। (1.92191801%9 £8860001%) এবং উচ্চতন পরিঘদ 
বিধান পরিষদ (1.561518015 0989011) নামে পরিচিত ॥ অন্য সমস্ত 
রাজ্যে একটি করিষ। আইনসভ। বিদ্যমান অর্থাৎ একমাত্র বিধানসভ। 
বিদামান। পশ্চিমবঙ্গে 1952 হইতে 1969 পর্যন্ত দুইটি কক্ষ ছিল ; শেঘোক্ত 
বৎসরে পশ্চিমবঙের বিধান-পরিঘদের অবসান হয় । 


দি-কক্ষ নীতি 

ভারতে যুক্তরাস্ত্ীয় ব্যবস্থাপক মণ্ডলী দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট | সংবিধান পরি- 
ঘদে যখন এই বিঘয়ে আলোচন৷ হয় তখন কেন্দ্রে ছ্বি-কক্ষ নীতি প্রায় সব- 
সন্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল । একজন মাত্র সদস্য রাজ্যসভার প্রয়ো- 
জনীয়ত| সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া একটি সংশোধক প্রস্তাব উথাপন করিয়। 
রাজ্যসভা স্থাপনের বিরোধীত। করিয়াছিলেন | কিন্তু রাজ্য বিধান পরিঘদ 
সম্থদ্ধে সংবিধান পরিধদ স্থির করে যে প্রতি রাজ্যের সংবিধান পরিঘদীয় 
সদস্যগণই সেই রাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষ বিঘয়ে সিদ্ধান্ত লইবেন | এই নীতি 
অনুযায়ী প্রতি রাজ্য হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গ পৃথক পৃথক তাবে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন | এই জন্যই এক এক বাজে; এক এক রকম ব্যবস্থা দেখা 
যায়-_কোথায়ও একটি কক্ষ কোথায়ও দুইটি কক্ষ স্থাপিত হইয়াছিল | 
দ্বিতীয়তঃ, বিঘয়াটি সম্বন্ধে আরও একটি গণতাঘ্িক ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
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হইয়াছে । সংবিধানের 169 ধারায় বিধানসত। ও তারতীয় পার্লামেণ্টকে 
যে ক্ষমতা দেওয়৷ হইয়াছে তাহার সুযোগ লইয়৷ যে রাজ্যে একটি কক্ষ 
আছে সেই রাজ্যে ছবি কক্ষ প্রতিষ্ঠিত কর। যাইতে পারে আবার যেখানে 
দ্বি কক্ষ ব্যবস্থা আছে সেখানে দ্বিতীয় কক্ষের অবসান ঘটানো! সম্ভব | 
উপরোক্ত যে কোন পরিবর্তন করিতে হইলে দুইটি পর্যায়ে ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর! আবশ্যক হয় । (1) এই বিষয়াটর প্রস্তাবাকারে আলোচনার জন্য 
নিয়মমাফিক নোটাশ দিবার পর বিধানসভায় আলোচনাস্তর, যদি উপস্থিত 
ভোটদানকারী সদস্যগণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের ও বিধানসভার মোট 
সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ভোটে সদস্যের প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বিধান 
পরিঘদের অবসান ঘটানো হউক বা এক কক্ষ বিধানমগলীর পরিবর্তে 
ছি-কক্ষ বিশিষ্ট বিধানমগ্ুনী গঠিত হউক এবং 0) যদি' পার্লামেণ্ট বিধান- 
সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে তদনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে 
তাহা হইলে এঁবধপ আইন অনুযায়ী এককফক্ষ বিশিষ্ট বিধানমওলী দুই কক্ষে 
পরিণত হইতে পারে অথবা বিধান পরিষদ বাতিল হইয়া যাইতে পারে । 
169 ধারা অনুযায়ী 1969 সালে পশ্চিমবাংলায় বিধান পরিঘদ বাতিল 
হইয়৷ যায় | পাঞ্জাব সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । অবনুপ্তির 
পুবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল 75 জন। 


রাজ্যগুলিতে দুই কক্ষের যৌক্তিকতা আছে কি? 

ভারতে 21টি রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র সাতটি রাজ্যে বিধানসভা ও 
বিধান পরিঘদ এই দুইটি করিয়া আইনসভা আছে, অন্য 14টি রাজ্যে 
উচ্চতন পরিষদ নাই কেবলমাত্র বিধানসভা বতমান। সামপ্রতিক কানে 
পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন কর! হইয়াছে | 

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে রাজ্যে 
দৃইটি কক্ষের কোন আবশ্যকতা নাই। দ্বিকক্ষ নীতির বিরোধীরা বস্তত: 
1952 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সবপ্রথম অধিবেশনের প্রথম 
দিনেই, বিধান পরিষঘদেরই একজন সদস্য রাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষকে 710 
1065] 01 0176 ০01150100610191 ০০৪8০, বলিয়। অভিহিত করিয়াছিলেন । 
অর্থাৎ বিধান পরিষদ যেন সংবিধান শকটের পঞ্চম চাকা | সুতরাং ইহা 
অনাবশ্যক'। আরও বলেন যে কেন্দ্রে যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে 
সেই জন্য কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ নীতি অপরিহার্য, এইরূপ মনে করা ভুল । 
সাধারণভাবে বলা যায় যে লোকসতা জাতীয় একতার প্রতীক ; বিভিন্ন 
রাজ্যের প্রতিনিধিমূলক রাজ্য সভা যুকতরাষ্রীয় ব্যবস্থার প্রতীক ও ব্বাজ্যের 
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স্বার্থ সমূহের সংরক্ষক | এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে কেন্দ্রীয় আইন 
প্রণয়ন ব্যবস্থায় দৃইটি কক্ষের সাথ কতা আছে। কিন্ত রাজ্যে দুই প্রকারের 
স্বার্থের সমনৃয় সাধনের প্রশ নাই । তাই একটি গণতান্ত্রিক বিধানসভাই 
রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট | দ্বিতীযতঃ, রাজ্যে ছ্বি-কক্ষ নীতির বিরুদ্ধে আরও 
বল। হয় যে নিমনতন কক্ষে জনমত প্রতিফলিত হয় : যদি দ্বিতীয় কক্ষ 
থাকে তাহা হইলে জনমতের প্রাধান্য খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
বিধান পরিঘদের সদস্যগণ কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কর্ত.ক নির্বাচিত 
হন; আর কয়েকজন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন । অর্থা্থ 
এক বাক্তি এক ভোট (906 108, 0106 ৮০৪) এই গণতম্রসম্মত নীতি 
অনুযায়ী বিধান পরিঘদ গঠিত হয় না, যেমন হয় বিধানসভা | কতকগুলি 
বিশেষ স্বার্ববাহী ব্যক্তিগণ বিধান পরিষদে স্বান পাইয়া থাকেন | এই ব্যবস্থা 
গণতন্ত্র বিরোধী । 

তৃতীয়তঃ, দেখ! গিয়াছে যে সমস্ত রাজ্যের বিধান পরিঘদই প্রায় সব- 
ক্ষেত্রে বিধান সভার সহিত একমত হইয়াছে । অর্থাৎ নিমনতন পরিঘদের 
ভুলত্রটি সংশৌধনের যে ভূমিক! ছি-কক্ষ নীতির সমর্থকগণ পরিঘদের পক্ষে 
দাবি করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে । এই অভিজ্ঞতা হইতে 
সিদ্ধান্ত কর যাইতে পারে যে রাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষ অনাবশ্যক | 

চতুর্থত:, বিধান পরিঘদ ধীরে জুস্বে, আবেগহীন ভাবে যথেষ্ট সময় 
ব্যাপিয়া কোন আইন বা নীতি আলোচনা করিতে পারে--এই 
মতটিও যুক্তিসহ নয় । পরিঘদের সদস্যসংখ্যা অল্প হইলেও এবং তাহাতে 
আলোচনা সুবিধা হইলেও আধুনিক কালে ভ্রত পরিবর্তনশীল সমাজ ও 
রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিঘদকে একটি সময়সূচী মানিয়৷ চলিতে হয় তাহা বিধান; 
সভার সময়সূচীর সহিত বাঁধা, বেশী সময় ক্ষেপের অবসর থাকে না । 

পঞ্চমতঃ, রাজ্যে দ্বি-কক্ষ নীতির স্বপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে পরিঘদে 
কয়েকজন মনোনীত সদস্য থাকেন যাহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, 
সমবায় ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অন করিয়াছেন ; পরিঘদে শিক্ষক, 
আাতক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিবর্গ থাকেন। আশা করা 
যাইতে পারে যে এই সকল ব্যক্তিবর্গ আইন-নীতিকে জনকল্যাণের পথে 
লইয়া যাইবেন। কিন্তু এই আশাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে | দলীয় 
রাজনীতি এই সকল ব্যক্তির স্বাধীন মতামতকে চাপিয়া দিয়াছে । ফলে 
বিধানসতায় যে দলীয় সক্কীণতা৷ দেখ দেয়, পরিঘদেও তাহাই দৃষ্ট হয় । 

ঘ্ঠতঃ, যদি পরিঘদ্দের পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখানো হয় তাহ] গ্রহণ- 
যোগ্য না হয়, তাহা হইলে কাল্পনিক সুবিধার জন্য ব্যয়-বছল একটি 
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অনাবশ্যক আইনসভা রাখা সমীচীন নহে । দরিদ্র দেশের পক্ষে বিধান 
পরিঘদ একটি রাজনৈতিক বিলাস সামগ্রী হইয়৷ দীড়ায় | 

তবে একদিক হইতে রাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষের উপকারিতা আছে স্বীকার 
করিতে হয়। দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে বিভিন্ন দলের কিছু সংখ্যক সদসাগণকে 
পরিঘদে স্থান দেওয়া যায় | এই পদ্থায় সংশিষ্ট দলগুলির সংহতি রক্ষা করা 
সুবিধা হয়। আধুনিক কালে দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ সুযোগ সুবিধা অন্ঘষণ 
করে, তাহাদিগকে যদি লাভজনক কোন পদ বিধানমগ্ডলীর ভিতরে দেওয়া 
যায় তাহা হইলে তাহারা সন্তষ্ট থাকে ; নতুবা তাহাদের দলের প্রতি 
আনুগত্য শিথিল হইয়া যায় । কিন্ত এই' জন্যই বিধান পরিঘদ্কে আইন- 
মণ্ডলীর অংশ হিসাবে বাঁচাইয়৷ রাখার অর্থ এই যে দলীয় স্বার্থে ব্য়-বছল 
একটি অনাবশ্যক আইনসতভাকে বাঁচাইয়৷ রাখা | সুতরাং বিধান পরিঘদের 
অবলুপ্তিই যুক্তিযুক্ত | 

পশ্চিমবঙ্গের 1969 সালে যখন বিধান পরিঘদের অবলুপ্তি ঘটিল তখন 
নান যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছিল । উপরে উল্লিখিত যক্তিগুলিও 
উথাপিত হয় । 1967 সালের নিবাচনে যুক্তফণ্ট যে নির্বাচনী ইস্তাহার 
প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে নানা প্রতিশ্রতির মধ্যে অন্যতম প্রতিশতি 
ছিল বিধান পরিঘদের অবনুপ্তি । পরিঘদে 1969 সাল পর্যস্ত কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় ছিল। অবলুণ্ডির পূর্বে 62 জন সদস্যের মধ্যে 46 জন 
ছিল কংগ্রেস-দলভুজ | যুক্তক্রণ্ট করতৃক' পরিষদ অবলুপ্তির প্রচেষ্টার ইহাঁও 
একটি কারণ । পরিঘদ 1969 সালে যুক্তক্রণ্ট সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবও 
পাশ করে | সেই সময় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বিধানসভায় ফুণ্টের বিপুল 
সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান | বিধান পরিঘদ নানাভাবে যুক্তফণ্ট সরকারকে বাধা 
দিতে থাকে । সেইজন্য যুক্তত্রণ্টের নিকট পরিঘদের অবলুপ্তি সাধন নীতি 
ফণ্টের স্বার্থের দিক হইতেও সমর্থনীয় মনে হইয়াছিল | এখানে স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিঘদ বিলোপ সাধন নীতি কংগ্রেস 
পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিল । শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীক্ষপে বিধানসভার ও 
পরিঘদের কংগ্েস সদস্যগণকে অবলুপ্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবাটি সমর্থন করিতে 
উপদেশ দেন। কারণ প্রস্তাবাটি তাঁহার মতে গণতন্ত্রস্গত | তাই বিধান- 
সভায় ও পরিঘদে অবলুণ্তি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় | 


বিধান পরিবদের গঠন প্রণালী 
যে রাজো বিধান পরিঘদ আছে সেই রাজ্যের বিধানসভায় যত সদসা 
বিধান পরিঘদের সদস্যসংখ্যা তাহার এক তৃতীয়াংশের বেশি হইতে পারে 
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না, তবে পরিষদের সদস্য সংখ্যা 40 জনের কম হইবে না। বিধান 
পরিঘদের সদস্যগণের (1) একবতৃতীয়াংশের কাছাকাছি মিউনিসিপ্যালিটি, 
জেলা বোর্ড এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক নিদিষ্ট অন্যান্য স্থায়ত্ব-শাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানের সদস/গণের ছ্বারা নির্বাচিত হন ; (2) এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি 
রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন ; এই নির্বাচনে বিধান- 
সভার সদস্য প্রার্থী হইতে পারে না; (3) এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি তিন 
বৎসর পূর্বে যাহারা স্নাতক হইয়াছেন তাহাদের ছ্বার৷ নিবাচিত হন ; (4) 
এক ছ্বাদশাংশের কাছাকাছি সদস্য তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় ও তদ্পরিস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হন | (5) যাহার] সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সমবায় ও সমাজসেবায় 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল অবশিষ্ট 
সদস্যগণকে মনোনীত বরেন | বিধানসভাব্যতীত অন্য সকল নিবাচন 
কেন্রগুলি আঞ্চলিকভিত্তিতে গঠিত হয় । সকল নির্বাচন কেন্দ্র হইতেই 
একক হস্তাস্তর যোগ্য ভিত্তিক আনুপাতিক নিবাচন প্রথা অনুন্থত হয়। 
বিধান পরিঘদসমূহ একটি 'য়ী সভা । প্রতি দুই বৎসর অন্তর, প্রতি 
শ্রেণীভুক্ত সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশের কার্যকাল শেঘ হয় এবং সেই আসন- 
গুলির জন্য উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী নৃতন সদস্য নিবাচিত বা মনোনীত হয় । 


1972 লালের বিভিন্ন বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা 
মাত্র সাতটি রাজ্যে বিধান পরিঘদ আছে | তাহাদের সদস্য সংখ্যা 
এইরাপ £ 
অন্কপ্রদেশ-_90 ; বিহার_96 ; জন্ম ও কাণ্মীর-__36 ; মহারাষ্্র--78 ; 
মহীশুর ( কর্ণাটক )--63 ; তামিলনাড়,_63 ; উত্তর প্রদেশ--108। 
বিধান পরিষদের নির্বাচন প্রার্থীগ্ণের যোগ্যতা 
বিধান পরিঘদে'র নির্বাচনে প্রার্থীগণের ভারতীয় নাগরিক ও অস্ততঃ 
30 বৎসর বয়স্ক হ'ওয়৷ আবশ্যক ॥। একই ব্যক্তি বিধানসভা ও বিধান 
পরিঘদের সদস্য হইতে পারেন না। যদি দুই সভাতেই কেহ নির্বাচিত 
হন, তাহা হইলে একটি পরিষদের সদস্যপদে তাহাকে ইস্তফা দিতে 
হইবে ! একই ব্যক্তি দুই রাজ্যের বিধানসভা অথবা বিধান পরিষদের 
সদস্য হইতে পারেন না ; যদি কেহ প্রক্ধপে নির্বাচিত হন তাহা হইলে 
একটি হইতে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে । যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি তাহা না করেন, তাহ হইলে তাহার দুইটি 
নিবাচনই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে । সরকারের অধীন কোন লাভদ্রনক 
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কার্ষে যদি কেহ' লিগ থাকেন তাহ হইলে তিনি বিধান পরিষদে সদস্য- 
পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন না । কিন্ত কেন্দ্রীয় ব! রাজা- 
মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সরকারের অধীনে লাভজনক কার্ষে নিপ্ত 
আছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। যদি কোন সদস্য উপর্যপরি 60 
দিন বিধান পরিঘদের অনুমতি ব্যতীত অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন তাহা 
হইলে পরিষদ তাহার আসনটি শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। 
কিন্ত পরিঘদের ছুটির দিনগুলি এই 60 দিনের হিসাবের মধ্যে গণ্য করা 
হইবে না| যে ব্যক্জি বিকৃত মন্তিক ব৷ দায়-মুক্ত দেউলিয়া তিনি বিধান 
পরিঘদের সদস্য হইতে পারেন না । 
পরিষদের সভাপতি 

বিধান পরিঘদের সদস্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি ও উপ-সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়া থাকেন । সভাপতি ও তাহার অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি 
সভার কার্য পরিচালনা করেন | দৃইপক্ষে--অর্থাৎ সরকার ও বিরোধী 
পক্ষে সমান ভোট পড়িলে সভাপতি একটি মীমাংসক ভোট (০88608 
৬০০) দিয় থাকেন। 10 জন অথবা বিধান পরিষদের এক-দশমাংশ 
সদস্য-এই দৃইটির মধ্যে যেটি বৃহত্তর, সেই সংখ্যক সদস্য উপস্থিত 
থাকিলে বিধান পরিঘদের অধিবেশন চলিতে পারে | যদি বিধান পরিষদের 
মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ, সভাপতি বা উপ-সভাপতির পদচ্যুতি-প্রস্তাব 
পাশ করে তাহা হইলে সভাপতি ব৷ উপ-সভাপতির পদচ্যৃতি ঘটিতে পারে ॥ 
এই প্রকার প্রস্তাব আলোচনার জন্য চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রয়োজন হয় । 

বিধান পরিঘদই তাহার অধিবেশন ও অন্যান্য বিঘয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী 
প্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত করিয়৷ বিভিন্ন কাধের ভার দিয়া থাকে । 
নিয়মাবলী কমিটি (২9165 (0:0201710166), কার্যাবলী বিঘয়ক পরামরশদাতা 
কমিটি (838517999 4১৫%19017 00101716196), স্বাধিকার কমিটি (7১115116865 
(0072110196) প্রভৃতি বিভিন্ন কমিটি সভাপতির নির্দেশনায় কাজ করে । 


বিধান পরিষদের ক্ষমতা 
আইন প্রণয়ন, মন্ত্রীমগুলীকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতভাবে আয়- 
ব্যয় সম্বন্ধে সমালোচনা বিধান পরিঘদের ক্ষমতার অস্তর্গত। অথ বিল 
ছাড়া যে কোন বিল বিধান পরিঘদে উত্থাপিত হইতে পারে । অর্থ বিল 
ব্যতীত অন্যান্য বিলে পরিঘদের সম্মতি প্রয়োজন । কিন্তু এই ক্ষেত্রেও 
পরিঘদের ক্ষমতা বিধানসভা হইতে অনেক কম | যদি কোন বিল বিধান- 
সভা পাশ করে এবং বিধান পরিষদ উহা অগ্রাহ্য করে অথবা উহার সংশোধন 
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করে, অথবা তিনমাঁসের মধ্যে বিলটি আলোচন। না করে, তাহা হইলে এ 
বিল পুনরায় বিধানসভায় ফিরাইয়। পাঠানো হয় | তখন বিধানসভা বিলটি 
পূর্বে যে ভাবে পাশ হইয়াছিল, পুনরায় সেইতাবে পাশ করিতে পারে অর্ধাৎ যে 
সকল সংশোধন বিধান পরিঘদ করিয়াছিল সেই সব সংশোধন সভা গ্রহণ 
না করিতে পারে । এই অবস্থায় বিলটি দ্বিতীয় বারে যে ভাবে বিধানসভা 
পাশ করিয়াছে সেই ভাবে বিধান পরিঘদে প্রেরণ করা হয় | এইবার 
পরিঘদ বিলটি পাশ করিতে পারে বা অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্ব 
একমাসের মধ্যে বিল বিবেচনাই না করিতে পারে । যাহাই করুক না৷ 
কেন বিধানসভ৷ বিলটি ছ্িতীয়বার যেভাবে পাশ করিয়াছে ঠিক সেইভাবেই 
রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় । 

এখানে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে ভারতের যুক্তরাহ্্রীয় আইন প্রণয়ন 
ব্যবস্থায় লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে মতান্তর হইলে 
যুগ্ম অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । রাজ্যসমূহে সেরূপ নাই | সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে সংবিধানের সামগ্রিক ব্যবস্থায় রাজাসতাকে যে স্থান দেওয়। 
হইয়াছে রাজ্যবিধান পরিঘদকে তাহা দেওয়া হয় নাই | যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি 
অনুযায়ী রাজ্যন্ত্ুতা বিভিন্ন রাজ্যের স্বার্থবাহী আইনসভা বলিয়া পরিগণিত । 
এই' কারণেই এ সতাকে অর্থবিল ব্যতীত অন্যান্য আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
লোকলভার সমান মযাদ1 দেওয়৷ হইয়াছে | দেখা যাইতেছে যে আইন- 
প্রণয়নে মতান্তর হইলে বিধানসভাই প্রাধান্য পায়। পরিঘদ কিছুদিন 
বিরোধীয় বিল পাশ হইতে দেরি করিয়া দিতে পারে মাত্র । 

পরিঘ কতৃক সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমত৷ নানাতাবে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । প্রস্তাব উত্থাপন এবং সেই সম্পর্কে সরকারের সমালোচন৷, 
সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
সন্বদ্ধে নানা ধরনের প্রশ ও অতিরিক্ত প্রশ দ্বারা সরকারের দোঘব্রটী উদ্ঘাটন, 
সরকারের দৃষ্টি আকধণ্ণী মন্তব্য প্রভৃতি উপায়ের মাধ্যমে পরিঘদীয় সদস্য- 
গণ মন্ত্রীমগুলীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পান। এই ম্বলে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে মন্ত্রীমগুলী বিধানসভার নিকট দারিত্বশীল ; পরিষদ মন্ত্রীমগুলীর 
সমাঁলোচন। করিবে মাত্র, তাহাদের পদত্যাগ ঘটাইতে পারে না। 

অর্থ বিল সম্বন্ধে সংবিধান স্পষ্টত: বিধানসভার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে । 
প্রথমতঃ, অর্থ বিল রাজ্য বিধান পরিষদে প্রথম উথাপন করা যায় না ; 
বিধানসভাতেই তাহা উথাপন করিতে হইবে । বিধানসভা অর্থবিল 
আলোচণাস্তর পাশ করিলে উহা বিধান পরিঘদে প্রেরণ করা হয় | 
“রিঘদ অর্থবিল সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে পারে; 14 দিনের মধ্যে 
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সুপারিশ সহ ব! সুপারিশ ব্যতিরেকে বিলটি বিধানসভায় ফেরৎ পাঠাইতে 
হইবে । বিধানসভা স্ুপারিশগুলি বা তাহার যে কোনটি গ্রহণ করিতে 
পারে ব৷ অগ্রাহ্য করিতে পারে । যাহাই করুক না কেন যদি বিধানসভা 
ইচ্ছা করে তাহা হইলে এ সভার ইচ্ছান্যায়ী অর্থবিলটি পাশ হইয়া যায় | 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, যে বিলে করস্থাপন, সরকার কর্তৃক খণ-গ্রহণ এবং 
ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল সম্বন্ধে কোন কথা থাকে তাহাকে অর্থবিল 
বলা হয়| ব্যয়ের জন্য অর্থমঞ্জুরী বিঘয়ে বিধান পরিষদে কোন 
প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই | পরিঘদ অর্থবিল সমালোচনা ও তত্বিঘয়ে 
সুপারিশ করিতে পারে মাত্র । 


বিধানসভ। 

রাজ্যের বিধানসভাগুলি প্রতিরাজ্যের জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক 
আইনসভা | প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই সভা- 
গুলি গঠিত হয় | সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লোকসভার যে স্থান রাজ্যে বিধান- 
সভাঁও সেইকরাপ স্থানের অধিকারী । রাজ্যের বিধানসভার সদস্যসংখ্যা 
500-র বেশি এবং 6০-এর কম হইতে পারে না। ইহারা সকলেই 
ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকা হইতে নিবাচিত হন। ঠিক কত সংখ্যক 
সদস্য লইয়! বিধানসভা গঠিত হইবে তাহা নিতর করে দুইটি উপাদানের 
উপর | (৫1) যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহার অব্যবহিত পূর্বের 
আদমসুমারি অনুযায়ী রাজ্যের জনসংখ্যা | (2) প্রতি 75000 জনসংখ্যায় 
এক জনের বেশি সদস্য বিধানসভায় থাকিতে পারে না। বিভিন্ন 
ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকায় মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করা 
হইয়া থাকে, যাহাতে কেন্ত্রে কেন্দ্রে অসাম্য দেখা না দেয় | 1973 
সালে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যা এইরূপ ছিল £ অন্ধ- 
প্রদেশ-_247 ; আসাম--114 ; বিহার--318 ; গুজরাট--168 ; হরিয়ানা 
81 ) হিমাচল প্রদেশ--68 ঃ জন্মু ও কাশ্মীর_-75 ; কেরল-133 7 
কর্ণাটক ( মহীশ্‌র )--216 ; মধ্য প্রদেশ__269 £ মহারা্--270 ; মণিপুর 
»-60 ; মেধালয়--52 ; নাগাল্যাও-_60 ; ওড়িঘ্যা--140 ; পাঞ্জাব__104 £ 
রাজস্থান--184 ; তামিলনাড়--234 ; ব্রিপুর1-60 $ উত্তর প্রদেশ__425 
পশ্চিমবঙ্গ-:280 1 যে সকল ইউনিয়ন অঞ্চলে শাসন পরিষদ প্রতিষিত 
হইয়াছে সেই সকল শাসন পরিঘদের সদস্যসংখ্য নিয়ন্ষপ ৫ 

দিল্লী--56 ; গোয়া, দমন ও দিউ-_30 ; মিজোরাম-30 ; 
পও্ডিচেরী-30 | 
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সবাধীনভার পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার দলীয় অবস্থ?' 


(1) 1952 £ 
কংগ্রেস 15] 
সি. পি. আই রঃ 28 
পি. এস. পি চি 15 
অন্যান্য দল ও 34 
নির্দলীয় রঃ 10 
238 
(2) 195? £ 
কংগ্রেস রঃ 156 
সি. পি. আই টি 46 
পি. এস. পি ৫ 21 
লোকসেবক সংঘ .. 7 
ফরওয়ার্ড পক -* 6 
ফরওয়ার্ড ক্লক (মাকসবাদী॥) 2 
গোর্ধালীগ রি ] 
296 
(3) 1962 £ 
কংগ্রেস ৪ 161 
সি. পি. আই (দক্ষিণ 12 
সি. পি. আই (বাম ) 38 
পি. এস. পি এ 2 
এস. এস- পি ৪ 3 
ফরওয়ার্ড ব্রক .. 13 
আর. এস. পি রঃ ণ 
গোর্খালীগ ঠা 2 
লোক সেবক সংঘ .. 4 
আর. সি, পি. আই 2 
নির্দলীয় রর 12 
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(4) 1967 : 
কংগ্রেস ৫ 127 
সি. পি. আই (এম) 43 
বাংলা কংগ্রেস .. 34 
সি. পি. আই 16 
ফরওয়ার্ড ক .. 13 
এস. এস. পি 7 
এস. ইউ. সি. 4 
পি. এস. পি. ? 
ওয়াকাস পাটি *, 2 
আর. এস. পি 6 
জনসংঘ 1 
স্বতন্ত্র 1 
গোর্খালীগ 3 
লোকসেবক সংঘ 5 
ফরওয়াড বুক (মাকিস্ট) 1 

নির্দলীয় ৪ 10 


সপ শপ উত্স 


279 
( নিবাচনেব অব্যাবহিত এব একটি আসন খালি ছিল ) 


(5) 1969 অন্তর্বতাঁ নিবাচন £ যুক্তত্রণ্ট গোষ্ঠী £ সি. পি. আই' (এম) 
-_+80 ; বাংলা কংগ্রেস-33 ; সি. পি. আই-_30 3 ফরওয়ার্ড বুক--21 $ 
আর. এস, পি._12 ; এস, এস. পি-_9 3 এস. ইউ, সি.-7 ; লোকসেবক 
সংঘ--4 : গোর্খালীগ--4 ; ওয়ার্কাস পার্টি-_2 ; আব. মি. পি. আই--2 3 
ফরওয়ার্ড ব্রক (মার্কসিস্ট )-1 ; নির্দলীয়--1। 

কংগ্রেস গোঠী £ কংগ্রেস 55 5 পি. এস: পি-5 ; প্রোগ্রেসিভ মুসলীম 
লীগ--3 ; আই, এন. ডি. এক--1 3 নির্দলীয়--2 | মোট যুক্তক্রণ্ট-_214 ১ 
কংগ্রেস গোঠী-66। 

(6) 1971 সালের অন্তর্বতী নির্বাচন : 

কংগেস (আর )-_-105; কংগ্রেস (ও)--2; সি. পি. আই (এম)-- 
113; সি. পি. আই-13 ; এস. ইউ. সি] ; মুসলীম লীগ-_7 ; 
বাংল। কংগ্রেস-5 ; ফরওয়ার্ড ক-3 ; ফরওয়ার্ড ক্লক (এম)-2 ; 
আর, পি, পি. আই--3; পি. এস. পি--3 ; আর. এস. পি-3 ; 
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ওয়ার্কস পার্টি--2 ১ ঝাড়খণ্ড--2 ; গোরা লীগ-_2; এস. এস. পি-1 3 
বিপ্রবী বাংলা কংগ্রেস--1 ; জনসংঘ--1 ; নির্দলীয়--4-279 | মনোনীত 
_-1 1 সর্বসমেত--280 | 

1972 সালের নিবাচন £ 

কংগ্রেস আর)-__214 £ সি. পি. আই-35 ; সি. পি. আই (এম )-- 
13 ; কংগ্রেস (ও)--2 3 মুসলীম লীগ--! ; গোরা লীগ-2 ; আর, এস. 
পি.__-3 ; এস. ইউ. সি.]1 ; ওয়াকাস পা্টি--! 3 নির্দলীয়--4 | চারটি 
আসনের স্বগিত নির্বাচন পরে হয়। তাহার মধ্যে তিনটি কংগ্রেস (আর ) 
ও একটি সি. পি. আই লাভ করে। সুতরাং কংগ্রেস ( আর) এর 117টি 
ও সি. পি. আই-এর 36টি আসন হয় | 

প্রথম তিনটি নিবাচনে পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য 
লক্ষণীয় | 1952, 1957 ও 1962 সালে পশ্চিমবাংলায় বিধানসভার নিবাচনে 
কংগ্রেন মোট বৈধভোটের যথাক্রমে শতকরা 3৮9, 461, 473 ভোট 
পাইয়াছিল। কিন্তু আনুপাতিকভাবে এরূপ ভোট পাইয়া যতগুলি আসন 
পাওনা ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আসন লাত করিয়াছিল । আরও 
একটি বিধয় লক্ষ্য কর! যায়। 1961 সালে কংগ্রেস মোট বৈধ ভোটের 
শতকরা 413 অংশ পাইয়াছিল, কিন্তু আসন সংখ্যা মাত্র 127 ; অথচ 1952 
সালে শতকরা 38.9 অংশ ভোট পাইয়৷ 151টি আসনের অধিকারী হইয়াছিল । 
বতমাঁন ভোট প্রথায় অনেক সময় এইবপই হইয়৷ থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, 196? সালে কংগ্রেসের বিরোধীদলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী দলগোষ্ঠী সি. পি. আই € এম ) শতকরা মাত্র 185 অংশ ভোট 
পাইয়াছিল। অন্যান্য দল মিলিয়া সি. পি. আই €(এম) দলের নেতৃত্বে 
যে ইউনাইটেড লেফ্ট্‌ গোঠী গঠিত হইয়াছিল, তাহারা বৈধভোটের মাত্র 
শতকর। 27 ভাগের কাছাকাছি ভোট লাভ করে। সি. পি. আই-এর 
নেতৃত্বে যে পিপিল্ষ ইউনাইটেত লেফট ক্রণ্ট গড়িয়। উঠিয়াছিল, তাহার! 
প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাবে আরও পিছনে পড়িয়াছিল। সেইস্থলে কংগ্রেস 
পাইয়াছে শতকরা 413 অংশ ভোট । ছিতীয়তঃ, কংগ্রেস কোন জেলাতেই 
5"1 শতকরার কম ভোট পায়নি | কিন্ত ইউনাইটেড ক্রণ্টের জনপ্রিয়তা 
সেইরূপ ভাবে সমস্ত জেলাতে বিস্তৃত ছিল না। বর্ধমানে তাহাদের শতকরা! 
তোট 393, আবার পুরুলিয়ায় মাত্র 67 অংশ । পরিসংখ্যানবিদূ ডঃ অশোক 
মিত্র এই সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “411 
£2100 ০01 005 001781555 179851706 0591 017191)64 10 075 91860 ০01 
ছ/55; 736708] 19 86819 65855618160 অথাৎ পশ্চিমবাঁংলায় কংথেস 
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দল 1967-র নির্বাচনে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ইহা অতির্তিত |. 1972-এর 
নির্বাচনে দেখা যায় যে ডঃ মিত্রের সিদ্ধান্ত ভুল নহে। 

1972 সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কোন দল শতকরা কত ভোট 
পাইয়াছে তাহাও কৌতৃহল-জনক | মোট প্রদত্ত বৈধভোট বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায় যে এঁ নির্বাচনে অবস্থা এইরূপ ছিল : শতকরা হিসাব £ 
কংগ্রেস_4901 ; সি. পি. আই (এম )--27'63 ; সি. পি. আই-_৪842 ; 
ফরওয়ার্ড ঝক--2:49 ; আর. এস. পি--2:15 ; গোর্খালীগ--0:26 কংগ্রেস 
(ও) _-148 ; ওয়ার্কাস পার্টি-_-048 ; মুসলীম লীগ-_0:94 ; এস. ইউ. 
সি.--1"79 | 

দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেস মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের অর্ধেকের কিছু 
কম পাইয়াও 280টি আসনের মধ্যে 214টি দখল করিতে সমর্থ হয়| 1967 
সালের তুলনায় 1972 সালের নিবাচনে তাহাদের শুধু আসন সংখ্যা নহে ; 
শতকর৷ প্রাপ্ত ভোটও অনেক বাড়িয়াছে। সি. পি. আই (এম )১:ও 196? 
এর তুলনায় শতকরা ভোট বেশি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের আসন সংখ্যা 
নৈরাশ্যজনকভাবে কমিয়৷ গিয়াছে । অন্য পক্ষে সি. পি. আই মাত্র 842 
শতকরা ভোট পাইয়াও 35টি আসন লাভ করিয়াছে । কংগ্রেস-_সি. পি. 
আই-এর মোরচার ফলেই যে ইহা ঘটিয়াছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে । 


বিধানসভার কার্যকাল 

বিধানসভার কার্যকাল পাঁচ বসর | কোন রাজনৈতিক কারণে বিধান- 
সভা ভাউিয়া না গেলে শিবাচনাস্তর প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাচ 
বৎসর সমাপ্ত হইলে বিধানসভার কার্যকাল শেঘ হইয়া যায় । কিন্তু রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক জরুরী অবস্থা চলাকালে পালামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া এক 
এক বারে এক বৎসর করিয়া বিধানসভার আয়ুফষাল বৃদ্ধি করিতে পারে । 
কিন্তু যদি সতার সাংবিধানিক আয়ুফষাল পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা 
হইলে জরুরী অবস্থা অবসানের পব ছয় মাসের বেশি বিধানসভ'ন কাধকাল 
বৃদ্ধি কর যায় না। 


বিধানসভার সামাজিক গঠন 
পূর্বে মন্ত্রীসভার সামাজিক গঠন সম্বন্ধে যে মস্তব্য করা হইয়াছে বিধান- 
সভার সামাজিক প্রকৃতি বিষয়েও সেই মস্তবাসমূহ প্রযোজ্য । বস্ততঃ 


॥ ডঃ অশোক মিত্র 59656552892 3480, 23, 9975, 
20259015892, 0০:8:৩9৪-৮ 0027:585 (১) 9:91306 9106:583, 
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বিধানসভার সামাজিক গঠন ও চরিত্র (012180161) রাজ্যগুলির মন্ত্রীসভায় 
প্রতিফলিত হইয়া থাকে । বিধানসভা ও মন্ত্রীমগ্লীর সামাজিক গঠনে 
একই প্রকারের লক্ষণসমূহ পরিদৃষ্ট হয়। তেমনি পার্লামেণ্টে ও কেক্ত্রীয় 
মন্ত্রীসভার সামাজিক গঠন ও চরিত্রের মধ্যে সামাগীস্য দেখা যায় ।£ 


বিধানসভার সদস্যগণের যোগ্যতা সন্বন্ধীর নিয়মাবলী 
এ বিঘয়ে বিবান পরিঘদের সদস্যগণ সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী, বিধান- 
সভার সদস্যগণ সন্বন্ধেও প্রায় তাহাই প্রযোজ্য । কেবল মাত্র একটি তফাৎ 
আছে ; পরিঘদের সদস্যপদ প্রার্থীদের অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি হইতে 
হইবে । বিধানসভাব সদস্যদের সম্বন্ধে নিমতম বয়ঃসীম৷ পঁচিশ | সকলকেই 
ভারতীয় নাগবিক হইতে হইবে । 


বিধানসন্ভার অধ্যক্ষ ব। স্পীকার 

1952 সাল হইতে আজ পর্ষস্ত পশ্চিমবঙ্গে নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গ পর পর 
বিভিন্ন সময়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার নির্বাচিত হইয়াছেন : শৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শহ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কর, কেশবচন্্র বসু, 
বিজয়ক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূবলাল মজুমদার | 

বিধানসভাব কার্ধ পরিচালনা করিবার জন্য সতার সদস্যগণের মধ্য হইতে 
একজনকে অধ্যক্ষ বা স্পীকার এবং অন্য একজনকে উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি 
স্পীকার পদে নির্বাচন করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত স্পীকার কয়েকজন 
সদস্যকে চেয়ারম্যান বা বিকল্প সতাপতিরূপে মনোনীত করেন | স্পীকারের 
অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভায় সভাপতিত্ব করেন। উভয়ের অনু- 
পশ্থিতে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত বিকল্প সভাপতিগণের তালিকার মধ্য 
হইতে একজন বিকল্প সভাপতি পারম্প্যক্রমে সভাপতিত্ব করেন | স্পীকার 
ব৷ তাহার স্থলে অভিষিক্ত সভাধ্যক্ষ ভোট দিতে পারেন না। দৃইপক্ষে সমান 
ভোট হইলে তিনি মীমাংসক ভোট (089108 ৬০০) দিবার অধিকারী । 

যদি স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদচ্যুতি-প্রস্তাব সভায় অধিকাংশ 
সদস্যগণের ভোটে পাশ হয় তাহা হইলে উহাদের পদচ্যুতি ঘটিতে পারে । 
এরূপ প্রস্তাব আলোচনা করিতে হইলে 14 দিনের নোটীশ দিতে হয়। 
এর প্রস্তাব আলোচনা করিবার স্ময় স্পীকার ব! ডেপুটি স্পীকার সভায় 
উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিতে পারেন না | যাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব উাপিত হয় তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং 


1] এই বিধয় ও পশ্চিসবজে মন্ত্রীমওলীয় মাহাজিক গঠন সঘন্ধে পরিশিষ্ট জষ্্য। 
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সাধারণ সদস্যগণের ন্যায় ভোটও দিতে পারেন। স্পীকার ও ডেপুটি 
স্পীকারের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি রাজ্যের বিধানমগুলী স্থির করিয়া দেয়। 


স্পীকারের কার্ধীবলী 

স্পীকার বা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিধানসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। বিধানসভার অধিবেশন নিয়ন্ত্রণে তাহার সম্মান ও ক্ষমতা অপরি- 
সীম | তবে বিধানসভার কার্যাবলী সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য সভা৷ যে সকল 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করে তাহ। স্পীকারকে মানিয়া চনিতে হয়। স্পীকার 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা ও বিতক নিয়ন্ত্রিত করেন,'সভায় নিয়ম- 
শৃঙ্খলা এবং শিষ্টাচার ও সুরুচি রক্ষা করেন । বিরোধীদল, সংখ্যালঘু এবং 
আদিবাসী সম্প্রণায়ের সদস্যবৃন্দ যাহাতে তাঁহাদের বক্তব্য সভায় প্রকাশ 
করিতে পারেন, এইক্প ব্যবস্থার দিকে স্পীকার বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। 
স্পীকার বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়। 
অধিবেশনের কমসুচী নির্ধারণ করেন | যে লকল প্রশ বা প্রস্তাব সদস্যগণ 
উ্থাপন করিবার জন্য নোটাশ দেন তাহা সভার নিয়মাবলী অনুযায়ী আলোচনার 
জন্য গ্রহণযোগ্য কি না বিচার করিবার একমাত্র অধিকারী স্পীকারমহোদয় | 
বৈধতার প্রশ্ে চুড়ান্ত মীমাংসা, কোন বিঘয়ে আলোচনায় সদস্যগণের 
বক্ততার সময় নির্ধারণ, অর্থবিল সংক্রান্ত আলোচনা ও আইন প্রণয়নের 
জন্য সময় নিধারণ এবং প্রয়োজন হইলে শেঘোক্ত বিষয়টি চুড়ান্তভাবে 
বিধানসভায় গৃহীত হইবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন, কোন সদস্যকে সভার 
নিয়মাবলী ভঙ্গ করিবার অপরাধে বক্তূতা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দান, 
নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সাময়িকভাবে সভার কাজ স্থগিত রাখা ; গুরুতর- 
রূপে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কোন সদস্যকে সভাকক্ষ ত্যাগের আদেশ 
দান (যাহার পর আর সংশ্লিষ্ট সদস্য, এ দিনের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ 
করিতে পারেন না ) প্রভৃতি কার্ধাবলী স্পীকারের ক্ষমতার অন্তর্গত | কোন 
সদস্য বা কয়েকজন সদস্য যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সভার কাজে বাধা স্থাষ্টি 
করিতে থাকে তাহ] হইলে স্পীকার তাহার “নাযোল্লেখ' (8256) করিতে 
পারেন | এই অবস্থায় নামোল্লিখিত সদস্য অধিবেশনের বাকী দিনগুলির 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন ন। | 

দ্বিতীয়তঃ, স্পীকার বিধানসভার কতকগুলি কমিটি নিযুক্ত করেন ও 
তাহার এবং উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতে বিকল্প সভাপতিগণের মনোনীত তালিকা 
প্রস্তত করিয়৷ থাকেন । যে সকল কমিটি তিনি নিয়োগ করেন সেগুলির 
মধ্যে হইতেছে নিয়মাবলী কমিটি, স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটি (০০18001015৩ 0৫ 
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£715119895), কার্যাবলী সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা কমিটি (80510653 /১৫%190:% 
01021010155) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

তৃতীয়তঃ, স্পীকার বিধানসভা ও রাজ্যপালের মধ্যে যোগসূত্র । তিনি 
বিধানসভার প্রতিনিধি হিসাবে সভার পক্ষ হইতে রাজ্যপালের নিকট কোন 
বিঘয়ে তথ্যাদি বা বক্তব্য পেশ করিয়া থাকেন । রাজ্যপালের বাণী বা 
বক্তব্য স্পীকারের কাছেই প্রেরিত হয় এবং সেই বাণী তিনি বিধানসভায় 
উপস্থাপিত করেন । 

চতুর্ধত;, অর্থবিল সম্বন্ধে স্পীকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান কর! 
হইয়াছে । কোন বিল অর্থ বিল কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে 
তাহা স্পীকারই স্থির করিয়া দেন-_বিলটি অর্থবিলের সংজ্ঞায় পড়ে কিন 
এবং তদনুষায়ী বিল রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরণকালে তিনি প্রমাণপত্র 
(০910০816) স্বাক্ষর করেন | বিধানসভায় আলোচনাস্তর বিধান পরিঘদের 
নিকট এ ধরনের বিল পাঠাইয়া দিবার সময়ও তাহার প্রমাণপত্র আবশ্যক 
হয় | 

পঞ্চমতঃ, স্পীকার বিধানসভার মধাদা ও অধিকারের সংরক্ষক এবং 
সেই' হিসাবে সভার অধিকার ভঙ্গ হইলে তাহাকেই তৎপর হইতে হয় ৷ 
অপরাধীকে বিধানসভায় হাজির করা হইলে তিনিই সভায় বিচারের হুকৃম 
জানাইয়া দেন এবং সভার আজ্ঞা যাহাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয়, সেইর্দিকে 
দুটি দিয়া থাকেন | ইহা ব্যতীত বিধানসভার স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষণ্ণ 
থাকে, বিধানসভাগৃহের ও উহার চতুষ্পার্শম্থ এলাকায় যাহাতে অবাঞ্চিত 
ব্যজি প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, স্পীকার সেইদিকে দৃষ্টি রাখেন । 
বিধানসভার সম্পাদকের দণ্তরখানা স্পীকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকে | এই 
সম্পর্কে সকল সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্পীকারমহোদয়কেই গ্রহণ করিতে 
হয় । 

ঘষ্ঠত:, বিধানসভা ভঙ্গ (155015৩) হইলেও স্পীকার তাহার পর্দে আসীন 
থাকেন। যে পর্যস্ত না নূতন স্পীকার নির্বাচিত হন, তিনি স্পীকারের পদ- 
মর্যাদার অধিকারী' থাকেন ও তাহার বেতন প্রভৃতি পাইতে থাকেন এবং 
বিধানসভার দণ্ুঁরখানা তিনিই' পরিচালনা করিতে থাকেন। 

সপ্তমতঃ, বিধানসভার স্বাধীনত। ও স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য স্পীকারকে তৎপর 
থাকিতে হয় | মন্ত্রীমগ্ুলীর পক্ষ হইতে যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ হইতে 
বিধানসভাকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিধানসভার স্পীকার একজন অত্যন্ত 
নিরপেক্ষও মর্ধাদাশীল ও দায়িত্বশীল পদাধিকারী | সেইদ্না তিনি 
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বিধানসভার বাঘিক ভোটের অধীন নহেন | যদিও তাহার বেতনাদ্দি বিধাঁন- 
সভা স্থির করেন বটে, কিন্তু একবার স্থির হইলে তাহা রাজ্য সরকারের 
স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে দেওয়া হয় । সামাজিকভাবে তাহার মর্যাদ! 
রাজ্যপাল ও মৃখ্যমন্ত্রীর পরেই পরিগণিত হয়। 


বিধানসভার অধিবেশন 

প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইবার বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান কর। 
বাধ্যতামূলক । একটি অধিবেশন এবং পরবতী অধিবেশনের মধ্যে ছয় 
মাসের কম ব্যবধান থাকাও আবশ্যিক | সভা আহ্বান করা, অনিষ্ট 
কালের জন্য অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া (6:০7086) এবং বিধান- 
সভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আইনতঃ রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত 
হইয়াছে । কিন্ত কার্ধতঃ প্রথম দৃইটি ক্ষমতা মন্ত্রীমগুলীই' ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। বিধানসভাকে ভাঙ্গিয় দিবার ক্ষমতা রাজ্যপালের স্বীয় ক্ষমতা | 
মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অন্যায়ী তিনি বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্ত 
যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে বিরোধীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাহা 
হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন । 


রাজ্যে বিধানমগ্লীর ও সদ্দস্যগণের স্বাধিকার 
ভারতীয় সংসদ ও তাহার সদস্যগণের যে স্বাধিকার, বিধানমগ্ডলী ও 
তাহার সদস্যগণের স্বাধিকারও তাহাই | সংক্ষেপে ইহার পুনরাবৃত্তি করা 
যাইতে পারে । 


বিধানমগ্ডলীর হ্বাধিকারসমুহু 

(1) বিধানমণ্ডলীর কার্ধাবলীর বিবরণ প্রকাশ এবং অন্য কেহ যদি 
ইচ্ছাবশতঃ বিধানসভার মর্ধাদা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমাত্বক বিবরণী 
প্রকাশ করে তাহা হইলে সমন প্রেরণ করিয়া সভার অপমানকারীকে সভায় 
ডাকিয়৷ আনিয়া তাহাকে বিচার ও শাস্তি দান ; 

(2) বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাগণের কেহ 
সভার অপমান করিলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা ; 
(3) বিধানসভার এলাকার ভিতর অনধিকার প্রবেশকারীকে শাস্তি 
দান ; 

(4) বিধানসভায় দর্শক বা! শ্রোতাগণের উপস্থিতি নিঘিদ্ধকরণ ; 

(5) সভার আভ্যন্তরীণ কার্ষপদ্ধতি নির্ধারণ করিবার অধিকার ; 


272 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


(6) বিধানমণ্ডলীর অত্যন্তরস্থ কাধপ্রণীলী আইনানুগ হইয়াছে কিন। 
তাহা বিচার করিবার অধিকার একমাত্র বিধানসভা বা! বিধানমগ্ুলীরই হস্তে 
ন্যস্ত! কোন আদালতের সেই বিঘয়ে বিচারের অধিকার নাই । 


বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণের ন্বাধিকারসমূহ দংক্ষেপে নিন্গরূপ 

(1) বিধানসত৷ বা বিধান পরিষদের অত্যন্তরে সদস্যগণ বাক্-স্বাধীনতার 
অধিকারী | তাহারা বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে যে সকল বক্ততা দেন ব৷ 
পরশ উত্থাপন করেন অথব। কমিটিগুলিতে যে মন্তব্য করেন সেজন্য তাহারা 
আদালতে অভিযুক্ত হইতে পারেন না। কিন্ত এই অধিকার সম্পূর্ণ 
নিরঙ্কশ নহে এই অর্থে যে বিধানমণ্লীর প্রতি সভার আভ্যন্তরীণ নিয়মা- 
বলী আছে। এই নিয়মাবলী অনুযায়ী সদস্য কর্ক অশোভন মন্তব্য, 
গালিগালাজ এবং অন্যায় সমালোচনা করা বারণ করা হইয়াছে । রাজ্যপাল, 
সুপীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের অন্যায় সমালোচনা! সংবিধান 
দ্বারা নিঘিদ্ধ করা হইয়াছে | বিধানমণ্ডলীর নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে 
স্পীকার বা সভাপতি নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী সদস্যকে বিধানসভা বা 
পরিষদ হইতে সাময়িকভাবে বহিষ্ষারের আদেশ পর্যস্ত দিতে পারেন। (2) 
বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আরম্ভ হইবার 40 দিন আগে হইতে অধিবেশন 
শেঘ হইবার 40 দিন পর পরধস্ত কোন দেওয়ানী অপরাধে সদস্যগণকে 
গ্রেপ্তার করা চলে না | কিন্তু ফৌজদারি আইন এবং নিবর্তনমূলক আইন 
অনুযায়ী তাহাদের গ্রেপ্তার কর! চলে । কোন সদস্য গ্রেপ্তার হইলে 
সংশ্রি্ট অধ্যক্ষকে অবিলম্বে এ সংবাদ দিতে হয় এবং তিনি তাহা 
সংশ্লিষ্ট আইনসভার সদস্যগণকে জানাইয়৷ দেন। (3) বিধানমগ্ডলীর সীমানার 
মধ্যে কোন কক্ষের সদস্যকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে এ কক্ষের 
অধ্যক্ষের অনুমতি অপরিহাষ | (4) অধিবেশন যে কয়দিন চলে সেই 
কয়টি দিন আদালতে জুরীর কাজের জন্য কোন সদস্যকে নিযুক্ত করা 
যায়না | €) এ সময়ে কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিবার 
জন্যও সমন দেওয়া চলে না| 

বিধানমগ্ডলীর স্বাধিকার সম্বন্ধে দুই একটি মামলার রায় এই সুত্রে 
স্মরণীয় । উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সদস্য শ্রীরাজনারায়ণ সিং বিধানসভার 
অধিবেশনে বিশৃঙ্খলা স্থ্টি করিবার জন্য ম্পীকারের নির্দেশে সভার বাকি 
দিনগুলির অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীপিং অপ্রীম 
কোর্টের নিকট ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করেন | সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন 
যে বিধানসভার আভ্যন্তরীণ কার্ষপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আদালত 
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হস্তক্ষেপ করিতে পারে না । এই' বিষয়ে বিধানসভাই একমাত্র ও সর্বোচ্চ 
আধিকারিক | 

ছ্িতীয় মামলাটি বিহার বিধানসভার কার্ধধার! প্রকাশ সম্বন্ধীয় । পাটনার 
'মার্চলাইট' নামক ইংরাজি দৈনিক পত্র বিধানসভার স্বাধিকার সংক্রান্ত 
কমিটির মতে সভার বিবরণের বিকৃত ও অযথার্থ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল । 
কমিটি এ বিঘয়াটি বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে সার্চলাইট পত্রের সম্পাদক 
বিধানসভার অধিকার তক্গের অপরাধ করিয়াছেন । তদনুযায়ী বিধানসভার 
সচিব এ সংবাদপত্রের সম্পাদককে সমন দ্বার! স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটির 
নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করেন । সার্চলাইটের সম্পাদক শ্রীএস, এম, 
শন্মা এই আদেশ বে-আইনী বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করেন 
ও বিচার প্রার্থী হন । বাদীর পক্ষ হইতে বল! হয় যে সংবাদপত্রের বিধান- 
সভার বিবরণ প্রকাশের অধিকার আছে এবং সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা ক্ষণ্ণ 
করিবার অধিকার বিধানসতার নাই | স্তপ্রীমকোর্ট রায় দেয় যে বিধানসভার 
প্রকাশ্য কার্যাবলীর বিবরণী প্রকাশ বন্ধ করার ক্ষমতা বিধানসভার আছে 
এমন কি বিধানসভার স্বাধিকারের [19403)] সঙ্গে মৌলিক অধিকারের 
বিরোধ উপস্থিত হইলে 19463) ধারায় উল্লিখিত বিধানসভার স্বাধিকার 
বলবৎ থাকিবে | এই মোকদ্দমা এম. এস. এম. শর্মা বনাম শ্রীকৃষঃসিংহ 
নামে (1959) পরিচিত । 

উত্তর প্রদেশের কেশব সিং-এর মোকদ্দম। সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকধ্ধণ করে । 
1964 সালের 14ই মার্চ সমাজতান্ত্রিক কর্মী শ্রীকেশব সিংকে বিধানসভা সাত 
দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে, এই অপরাধে যে শ্রীকেশবন সিং 
বিধানসভার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া সভার অবমাননা করিয়াছেন । কেশব 
সিং-এর পক্ষ হইতে এলাহাবাদণ হাইকোর্টে তাহার মুক্তির জন্য আবেদন 
কর] হয় ৷ মামলাটি স্থগিত রাখিয়া শ্রীপিংকে হাইকোর্ট জামিনে খালাস 
দেন। তখন বিধানসভ৷ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্থির করে যে হাইকোর্টের 
যে দুইজন বিচারপতি কেশব সিংএর জামিনের আদেশ দিয়াছেন তাহারা 
বিধানসভার অবমাননা করিয়াছেন | সভা এ দুইজন বিচারপতি, কেশব 
সিং-এর পক্ষীয় আইনজীবী ও কেশব সিং-্এর বিরুদ্ধে সমন জারি বরিয়া, 
উহাদের সভায় অপরাধের বিচারের জন্য উপস্থিত হইতে আদেশ দেয় । 
তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি কর্তৃক গঠিত একটি বিচারক 
মগুলীতে বিধানসভার উপরোক্ঞ প্রস্তাব কাধকর না করিবার জন্য আদেশ 
দেওয়া হয় । ইহ! ব্যতীত হাইকোর্ট, বিধানসভা, উহার অধ্যক্ষ ও সতার 
মার্শাল (যিনি উপরোজ দুইজন বিচারপতির প্রতি বিধানসভার আদেশের সমন্‌ 
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জারি করিয়াছিলেন )--এই তিনজনের বিরুদ্ধে আদালতের অবমাননার জন্য 
বিচার করেন । কিন্ত রায় দান স্থগিত রাখেন । এই সংকটে উত্তরপ্রদেশ 
বিধানসভা পূর্ব সিদ্ধান্ত কাযত: স্থগিত রাখিয়া রাষ্ট্রপতিকে 143 ধারা অনুযায়ী 
বিঘয়টি সুপ্রীম কোর্টের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ 
করে । সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে যে কেশব সিং-এর আবেদন সম্পকে 
বিচার করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে এবং আরও প্রকাশ করে যে 
দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে সমন দিবার অধিকার বিধানসভার 
নাই । এখানে উল্লেখযোগ্য যে সার্চলাইট মোকদমায় সুপ্রীম কোর্ট রায় 
দেয় যে মৌলিক অধিকার ও বিধানসভার স্বাধিকার-_এই দুইয়ের মধ্যে 
সংঘাত উপস্থিত হইলে বিধানসভার স্বাধিকারই বলবৎ থাকিবে : কিন্তু কেশব 
সিং-এর মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্ট মত দেয় যে বিধানসভা কর্তৃক শান্তিদান 
সংবিধান বিরোধী কি না তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে 
অর্থাৎ মৌলিক অধিকার বিধানসভার আদেশে ভঙ্গ হইয়াছে কি ন৷ তাহ 
হাইকোর্ট বিচার করিতে পারে । 

194 (3) ধারায় বল! হইয়াছে যে, কমন্স সভার যে সকল স্বাধিকার, 
ভারতীয় বিধানসভা, বিধান পরিষদ ও পার্লামেণ্টেরও সেই সকল স্বাধিকারই' 
থাকিবে, যে পর্যন্ত ভারতীয় পার্লামেন্ট এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন না করে। 
এখন স্বাধিকারগুলি অনেকটা "অনিশ্চিত বলিয়াই বাদান্বাদ ও বিরোধিতা 
দেখা দিতেছে । এইজন্য স্বাধিকার বিষয়ে পার্লামেপ্ট কর্তৃক আশু আইন 
প্রণয়ন বাঞ্চনীয় | 


বিধানসভার ক্ষমতা 
বিধানসতা৷ একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক আইনসভা | আধুনিক গণতাপ্রিক 
আইনসভার সকল ক্ষমতাঁই বিধানসভার আছে । অর্থাৎ ইহার ক্ষমত৷ শুধ 
আইন প্রণয়নে আবদ্ধ নহে, অর্থসংক্রাস্ত ক্ষমতা, মন্ত্রীমগুলীকে নিয়ন্ত্রণ, রাজ্য 
প্রশাসনের উপর সতর্ক দৃষ্টি দান, রাজ্যের রাজনৈতিক, আথিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ বিধানস ভার কার্ধাবলীর অন্তর্ভুক্ত । 


সরকারকে নিয়ন্ত্রণ 
বিধানসভার সদস্যগণ যে সকল উপায়ে মন্ত্রীমগুলী রাজ্য ও প্রশাসন 
ব্যবস্থাকে নিয়ফ্িত করিয়া থাকেন তাহ] বিবিধ | বিধানসভার অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক, বিল উথাপন, রাজ্যপালের বাঘিক ভাঘণের উপর 
অমানোচনা, বিতর্ক ও এ ভাঘণের নীতি সম্বদ্ধে সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন, 
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অর্থবিল এবং এ বিষয়ে সংশোধক প্রস্তাব উ্থাপন, অনাস্থা প্রস্তাব উ্থাপন, 
প্রশ্ন উত্থাপন, সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটি বা কমিশন 
নিয়োগ করিবার প্রস্তাব প্রভৃতি উপায়ে বিধানসভা মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ 
করিয়! থাকে | কমিশনের রিপোর্টে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয় সদস্যগণ 
তাহা লইয়া বিধানসভায় সরকারের সমালোচনা করিয়া সরকারকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে । বিধানসভা কর্তৃক রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি, সংসদ 
কর্তৃক কেন্দ্রীর মন্ত্রীমগুলীকে মিয়ন্ত্রণ করিবার উপায়গুলিরই মত। এই 
সূত্রে 179 পৃষ্ঠ। হইতে 182 পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য | 


আইন প্রণয়ন ক্ষমতা 

(1) বিধানসত৷ ও বিধান পরিষদ সম্বিলিতভাবে রাজ্যের আইন প্রণয়ন 
ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে । সংবিধানের সপ্তম তপশীলে কেন্দ্রীয় 
সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে । 
এই তপশীলে তিনটি তালিকা আছে, ,যথা, ইউনিয়ন তালিকা, রাজ্য 
তালিকা ও যুগ্ম তালিকা | প্রথমটিকে কেন্দ্রীয় বিঘয় (00301 5016০), 
ছিতীয়টিতে রাজ্য বিষয় (91805 ৪৮৮০০) এবং তৃতীয়টিতে যে সকল বিঘয় 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে যুগ্ম বিষয় বা উভয়াধীন বিষয় (০010০017001 
90)০০) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে । শেঘোক্ত সকল বিঘয়ে রাজ্য সরকার 
ও কেন্দ্রীয় সরকার, উভয়েই আইন-প্রণয়নের অধিকারী | কিন্ত সংবিধানে 
ব্যবস্থা আছে যে এ সকল বিঘয়ে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য আইনের মধ্যে 
বিরুদ্ধতা উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকে । অর্থাৎ রাজ্য 
আইনের যে অংশ ইউনিয়ন আইনের বিরোধী, তাহা বাতিল বলিয় গণ্য 
হয় । সমগ্র রাজ্য আইনটি অসিদ্ধ হয় না | দ্বিতীয়তঃ এ সকল উভয়াধীন 
বিষয়ে যদি রাজ্য আইন-প্রণয়ন করিতে মনম্থ করে তাহা হইলে পূর্বেই 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইতে হয় । 

(2) 249 ধারা অনুসারে সংবিধানে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে রাজ্যসভার 
অধিবেশনে উপস্থিত দৃই-তৃতীয়াংশের ভোটে যদি এ সভ। প্রস্তাব পাশ করে 
যে জাতীয় স্বার্থে কোন রাজ্য-বিঘয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পার্লশমেণ্টের আইন 
প্রণয়ন করা আবশ্যক, তাহা হইলে এক ঘৎসরকাল পর্যস্ত পা্লামেণ্টের 
এ্রত্ধপ আইন প্রণয়নের ক্ষমত৷ থাকিবে । রাজ্যসভ৷ পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়া এক এক বৎসর করিয়া প্রস্তাবের মেয়াদ বাড়াইতে পারে। এক্সথ 
ক্ষমতানুযায়ী প্রণীত আইন এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর আরও, 
ছয়মাস কাল কার্ষকর থাকে । 
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(3) রাষ্পতি আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিলে রাজ্য তালিকার 
সমস্ত বিষয়ের উপর পার্নামেণ্টের আইনগত ক্ষমত। বিস্তৃত হয় । 

(4) রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা তাজিয়া পড়িয়াঙ্ছে, 
এইরূপ রিপোর্ট রাজ্যপালের নিকট হইতে পাইয়৷ যদি রাষ্ট্রপতি রাজ্যে 
জরুরী অবস্থা ঘোঘণ। করেন তাহা হইলেও রাজ্যের বিধানমণডলীর আইন 
প্রণয়ন ক্ষমত। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের হস্তে অপণ করিতে পারেন । 

(5) আন্তর্জীতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্ত এবং আন্তর্জীতিক সভা- 
সমিতিতে গৃহীত কোন নীতি যদি কার্যে পরিণত করিবার জন্য কোন 
আইন প্রণয়ন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যে কোন রাজ্য বিঘয়-সম্বদ্ধে 
আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ব্যবহার করিতে পারে । 
253 ধারার দ্বার! প্রদত্ত এই ক্ষমতা! খুব ব্যাপক | 

(6) 252 ধারায় বিধান কর হইয়াছে যে দই বা ততোধিক রাজ্য 
যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয় সম্বন্ধে 
কেন্ত্রীয় পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবে, তাহা হইলে ওই রাজ্যসমূহের 
নির্দিষ্ট বিষয় পালামেণ্টের আইন প্রণয়নের আওতায় চলিয়া যায় । অন্য 
যে কোন রাজ্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থ৷ 
মানিয়া লইতে পারে | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যদিও রাজ্য বিধান- 
মণ্ডলী আইনের ক্ষেত্রে বিস্তৃত ক্ষমত৷ ব্যবহারের অধিকারী তথাপি তাহাদের 
ক্ষমতা একেবারে নিরক্কুশ নহে । 


বিধানসন্ভা ও বিধান পরিষদের অর্থ বিল জন্বন্ধীয় ক্ষমতা! 

বিধান পরিঘদের কার্যাবলী আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে বিধান- 
সভাই অর্থ বিষয়ে প্রাধান্যের অধিকারী | অর্থবিল একমাত্র বিধানসভায় 
উাপন করা যায়, বিধান পরিঘদে' নহে | বিধানসভায় আলোচনার পর বিল 
পাশ হইলে বিধানসভার স্পীকার এ বিলাট যে অর্থবিল এইরূপ স্মারক- 
লিপি দিয়া বিধান পরিঘদে প্রেরণ করেন । 14 দিনের মধ্যে এ বিল 
বিবেচনা করিয়। পরিঘদকে বিধানসভায় ফেরৎ পাঠাইতে হয় । পরিষদ 
বিল অগ্রাহা করিতে পারে ব! গ্রহণ করিতে পারে অথবা অর্থবিল সম্বন্ধে 
সুপারিশ করিতে পারে । পরিঘদ অর্থবিল বিবেচনা করিতে অস্বীকার 
করিতে পারে অথবা কিছুই না করিয়৷ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও 
ধারে | পরিষদ যাহাই করুক না কেন, বিধানসতা৷ বিল সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত 
জয় সেইরূপে অর্থবিল পাশ হইয়া যায় এবং রাত্যপালের সম্মতির জন্য 
তাহার নিকট উপস্থাপিত হয় । 
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বিধানসভা ও বিধান পরিষদের অর্থ বিজ ব্যতীত অন্যান্য 
বিল সম্বন্ধে ক্ষমতা 

অর্থবিল ব্যতীত অন্যান্য বিল বিধানসভায় অথবা বিধান পরিঘদে 
উত্থাপন কর! যায়| বিধানসভা হইতে পাশ হইয়। বিল পরিঘরদে গেলে 
পরিঘদ যে কোন একটি পদ্থা অবলম্বন করিতে পারে । (1) বিলটি পরিঘদ 
গ্রহণ করিতে পারে, (2) সংশোধন করিতে পারে, (3) অগ্রাহ্য করিতে 
পারে, (4) কিম্বা সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী তিনমাসের মধ্যে বিধান- 
সভায় ফেরৎ না পাঠাইয়। কিছুই না করিয়া চপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও 
পারে। যদি বিল পরিষদ গ্রহণ করিয়৷ থাঁকে তাহা হইলে বিলটি রাজ্য- 
পালের সম্মতির জন্য তাহার নিকট উপস্থাপিত হয় । পরিঘদ' অন্য যে কোন 
পন্থ৷ অবলম্বন করিলে বিলটি বিধানসভা দ্বারা পুনবিবেচিত হয় এবং যেরপে 
বিধানসভা৷ উহ পুনরায় গ্রহণ করে সেইক্ঁপে পুনরায় বিধান পরিষদের 
নিকট প্রেরিত হয় । ছিতীয়বারে পরিঘ্দ বিল গ্রহণ করিতে পাবে, 
সংশোধন করিতে পারে, অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিম্বা সংবিধানে উল্লিখিত 
নিয়মানুসারে এক মাসের মধ্যে বিল বিধানসভায় ফেরৎ নল পাঠাইতে পারে । 
পরিঘদ যাহাই করুক না কেন একমাসের মধ্যে বা পরে বিধানসভ। 
তৃতীয়বারের মত বিবেচনা করিয়া বিল যে ভাবে গ্রহণ করে সেইভাবেই 
উহা পাশ হইয়৷ যায় এবং বিল রাজ্যপালের সন্মতির জন্য তাহার নিকট 
উপস্থাপিত হয় । 


বিধানসত। ও বিধান পরিষদের অর্থবিল ব্যতীত অন্যান্য 
আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি 

সাধারণ আইন ও অর্থসংক্রান্ত আইন বিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক 
দেশে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়মাবলী অক্পবিস্তর অথবা হুবহু অনুস্থত 
হইয়াছে । কবে, কোন অতীত যুগে আইন-প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর 
ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে উদ্ভুত হইয়াছিল সঠিক বলা যায় না। কিন্ত 
তাহার প্রভাব প্রথিবীব্যাপী । ভারতে সংবিধান পরিঘদ এ প্রণালী নিদ্ধিধায় 
গ্রহণ করিয়াছে । 

বিধানমণ্ডলীতে কোন বিল ( অর্থবিল ব্যতীত ) আইনে পরিণত করিতে 
হইলে দইটি কক্ষের যে কোন কক্ষে বিল উত্থাপন করা চলে । বিলটি 
নিয়ুলিখিত সাতাটি পর্যায়ের মধ্য দিয়! শেষ পর্যায়ে পাশ হয় | 

প্রথম স্তর : প্রথম পাঠ £__বিল উত্থাপন £ প্রথমে বিল উতাপনের 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সভায় প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয | এই পর্যায়ে 
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সাধারণতঃ কোন আলোচনা শ্ুয় না । উপস্থাপনের পর রাজ্য সরকারি 
গেজেটে বিল প্রকাশ করা হইয়া থাকে । কিন্ত অনেক সময় এই পন্থা 
অবলম্বন না করিয়া রাজ্যপাল বিলটিকে সরাসরি সরকারী গেজেটে 
প্রকাশ করিবাব হুকুম দিয়। থাকেন । তাহা হইলে আর বিল উথাপনের 
অনুমতির প্রয়োজন হয় না । 

ছ্থিতীয় স্তর £ দ্বিতীয় পাঠ__এই' পর্ধায়ে বিলের নীতি আলোচিত 
হয় । ভারপ্রাপ্ত সদস্য এই স্তরে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন । €৫1) বিলটি বিচার বিবেচন৷ করা 
হউক ; (2) বিলা্টকে সত। ব1৷ পরিঘদ কর্তৃক নির্বাচিত একটি সিলেক্ট 
কমিটিতে রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করা হউক | (3) বিলটিকে দুই কক্ষের 
ঘৃক্ত-সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক | যুক্ত সিলেট কমিটিতে বিধান- 
সভার সদস্যগণ কয়েকজনকে নির্বাচিত করে ; পরিঘদের কমিটি 
পরিঘদই নির্বাচিত করে | (4) বিলটিকে জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার 
কর] হউক | বিচার বিবেচনার সময় যে কোন সদস্য বিল উত্থাপক সদস্যের 
মূল প্রস্তাবের পরিবর্তে উপরে লিখিত যে কোন প্রস্তাব সংশোধক হিসাবে 
উত্থাপন করিতে পারেন । কিন্ত বিলের কোন ধারার সংশোধন এই স্তরে 
নিঘিহ্ধ | 

তৃতীয় স্তর ঃ কমিটি পর্যায়_যদি প্রস্তাবানুযায়ী কমিটি নিযুক্ত হয় তাহা। 
হইলে কমিটি বিলটির মূলনীতি এবং বিভিন্ন ধারার খ'টিনা্টি আলোচনা 
করে। কমিটি বিলটির বিভির ধারার সংশোধনও প্রস্তাব করিতে পারে । 
তবে বিলের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তন কমিটির ক্ষমতা-বহিভতি। কমিটি 
প্রয়োজন হইলে আবশ্যকীয় দলিল-্দস্তাবেজ ও সাক্ষ) তলব করিতে পারে । 
বিধানমণ্ডলীর ও উহার সদসাদের যে সকল স্বাধিকার আছে কমিটিগুলিকে 
এবং উহার সদস্যগণকে সেই সকল স্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

চতুধ স্তর £ কমিটি বিচার-বিবেচনার পর রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া যে 
কক্ষ কর্তৃক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, সেই কক্ষে রিপোর্ট উপস্থাপিত করে । 
কমিটির সভাপতি কমিটির পক্ষে এই কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইহার 
রিপোর্ট সরকারি বাজেটে প্রকাশিত হয় এবং সদস্যগণের মধ্যে বিতরিত 
হয় । ইহার পর বিলের ভারপ্রাণ্ড সদস্য তিনটি প্রস্তাবের একটি উত্থাপন 
করিতে পারেন যে--(ক) বিলটি সভায় বিচার-বিবেচনা করা হউক ১ 
€খ) বিলটি পুনবিবেচনার জন্য কমিটিতে প্ররণ কর হউক ; (গ) বিলটি 
জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হউক । প্রথম প্রস্তাবট গৃহীত হইলে 
ব্চার-বিবেচনা চলে । 
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পঞ্চম স্তর £ ইহাকে যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্টীয় ভাঘায় “00108106780 
86885 8190 018056 7 019055 ৫8901139107) বলিয়। অভিহিত করা 
হইয়াছে । এই পর্যায়ে বিলটি সম্পূর্ণভাবে বিচার-বিবেচনা ও বিভিন্ন ধারার 
সংশোধন প্রস্তাবসমূহ উথাপন ও আলোচনা কর হয় এবং ভোট গ্রহণ 
করিয়। প্রতি ধারার উপর সভার সিদ্ধান্ত লওয়। হয় । 

ঘষ্ঠ স্তর £ এই স্তরকে 17170 ২০818 বা তৃতীয় পাঠ বলে। 
ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করেন যে বিলটি গৃহীত হউক | এই পর্যায়ে 
কোন সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন কর যায় না; তবে অর্থ পরিবর্তন ন। 
করিয়৷ অশ্ুদ্ধত। দূর কর চলে । শেষে সমগ্র বিলটি গ্রহণ করা হইবে 
না অগ্রাহ্য করা হইবে--এই প্রশাটির উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। 
বিল পাশ হইলে অন্য কক্ষে ( যদি দ্বিতীয় কক্ষ থাকে) তাহ। প্রেরণ 
করা হয় এবং সেই কক্ষেও অনুরূপ প্রণীলীতে বিচার-বিবেচনার পর 
বিল ভোটে পাশ হইলে রাজ্যপালের সম্মতিব জন্য তাহার নিকট 
প্রেরিত হয় । 

সপ্তম স্তর £ এই শেঘ স্তরে বিলটি রাজ্যপালের সম্মতি পাইলে 
আইনে পরিণত হয় | এই সম্পর্কে রাজ্যপালের ক্ষমতা শীর্ঘক অনুচ্ছেদে 
বিস্তারিত আলোচনা! করা হইয়াছে । 


রাজ্য অর্থ বিলের সংজ্ঞ। 

সংবিধানের 110 ধারায় পার্লামেণ্টে যে সকল অর্থবিল উত্থাপিত হয় 
তাহার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । 199 ধারায় রাজ্য বিধানমগ্ডলীর 
আয়ত্তাধীনে যে সকল অর্থবিল রহিয়াছে তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা 
হইয়াছে । দূইটি ধারায় কোন পার্থক্য নাই বলিলেই হয় ; 119 ধারায় 
কেবলমাত্র একটি অনুচ্ছেদে কয়েকটি অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
সেই অনুচ্ছেদটি হইতেছে 110 €চ) অনুচ্ছেদ | সেখানে হিসাব পরীক্ষা 
সম্বন্ধে একটি কথা তোলা হইয়াছে যাহা কেবলমাত্র কেন্দ্রের বেলায় 
খাটে, রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বেলায় নহে । কারণ রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা 
বা 481 ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের আওতায় পড়ে। এই বিয়ে 
রাজ্যের কোন ক্ষমতা নাই । ইহা ব্যতীত 110 ও 199 ধারাহয়ের 
যধ্যে তফাৎ নাই । 

199 ধারায় অর্থবিলের নিমলিখিত সংজ্ঞা প্রদান কর। হইয়াছে 
ধযে বিলে একমাত্র কর ও সরকারী থাণ সম্বন্ধীয় যে কোন প্রকারের 
প্রস্তাব অথব! সরকারের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিলে অর্থাগম ও এ তহবিল 
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হইতে ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি উল্লিখিত থাকে তাহাকে অর্থবিল বলে । 
199 (2) ধারায় কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে । যে বিলে 
জরিমানা আদায় বা লাইসেন্স বা অন্য কোন সুবিধা দান বাবদ ফি 
আদায়ের প্রস্তাব থাকে তাহাকে অর্থবিল বলা যাঁয় না। লক্ষা করিবার 
বিঘয় এই যে 199 (1) ধারায় যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে 
কেবলমাত্র সেই সকল বিঘয় সম্বন্ধীয় আইন প্রস্তাবকেই অর্থবিল পায়ে 
ফেলা যায় । কোন বিল অর্থবিল কিন সন্দেহ উপস্থিত হইলে বিধান- 
সভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া 
মনে করিতে হইবে | 


রাজ্য অর্থ বিল পাশের বিশেষ প্রণালী 


এই সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনায় প্রণালীটি পুস্তকের বিভিন্নস্থানে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তথাপি সেই বিঘয়গুলি বর্তমান আলোচনার সূত্রে একরে 
সন্িবিষ্ট করা আবশ্যক । 

এই বিঘয়ে প্রথম লক্ষণীয় নিয়ম এই যে অর্থবিল বিধান পরিঘদে প্রথম 
উত্থাপন কর! চলে না । বিধান সভাতেই' এ বিলের আরমন্তিক উত্থাপন করিতে 
হইবে । বিধান পরিঘদ বিধানসভার ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে জনগণের প্রতিনিধি 
স্থানীয় সভা নহে। যে বিলে জনসাধারণের উপর কর স্থাপন প্রভৃতি গুরুতর 
প্রস্তাব থাকে তাহা যে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বিধানসভায় প্রথম 
পর্যায়ে আলোচিত হইবে ইহাই সমীচীন ও গণতন্ত্র সম্মত ॥ দ্বিতীয় নিয়ম 
এই যে যদিও অর্থবিল বিধানসভায় আলোচনা ও পাশ হইবার পর পরিঘদে 
প্রেরিত হয়, তথাপি এই বিষয়ে পরিঘদকে সামান্য ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছে। 
বিধান পরিঘদ অর্থবিল আলোচনা] করিতে ও এ সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে 
পারে মাত্র, কোন সংশোধন করিতে পারে না । পরিঘদ বিলটি পাঠাইতে 
14 দিন পর্যন্ত দেরি করিতেও পারে । অথবা 14 দিনের মধ্যে বিল 
বিধানসভীয় ফেরৎ না পাঠাইতেও পারে । কিস্ত যাহাই করুক না কেন 
14 দিনের মাথায় এর বিল উভয় কক্ষ কর্তৃক পাশ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া 
লইতে হয় অর্থাৎ বিধানসভা যে ভাবে পাশ করিয়াছে সেই ভাবেই পাশ হইয়। 
যায়! বলা বাহুল্য, এই নিয়মগ্ডলিও গণতন্ত্রসম্মত | তৃতীয় নিয়ম এই যে 
রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত অর্থবিল বিধানসভার সম্মুখে আনয়ন করা 
যায় না। এই শ্বলে যনে রাখা প্রয়োজন যে সংসদীয় নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র 
নীতি অনুযায়ী রাজ্যপাঁলের এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে মন্্রীযগুলীরই ক্ষমতা । 
চতুর্ধত:, একমাত্র মন্ত্রীমগুলীর সদস্যগণই এইক্কপ বিল উথাপন করিতে, 
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পারেন, কোন বেসরকারী সদস্য পারেন না। কারণ রাজ্যের আথিক 
দায়িত্ব মন্ত্রীমগ্লীর উপর ন্যস্ত আছে ; রাজ্যের অর্থ বিষয়ক পরিচালনার 
জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল | যাহাদের উপর দায়িত্ব 
ন্যস্ত, তাহাদিগকেই অর্থবিল বিধানসভার সমক্ষে আনয়ন করিবার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । ইহাই যুক্তি স্গত। পঞ্চমতঃ, কোন বিল অর্থবিল 
কি না-এই প্রশ উথাপিতি হইলে বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকেই 
চুড়ান্ত বলিয়৷ গণ্য করা হয়। ঘষ্ঠতঃ, অর্থবিল যখন বিধান পরিঘদে উহার 
সুপারিশের জন্য বিধানসভা হইতে পাঠানো] হয়, অথবা যখন শেঘ 
পর্যায়ে বিলটি রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন এ বিলের 
উপর বিধানসভার স্পীকারকে একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে হয় যে 
বিলটি অর্থবিল | 
অর্থবিল ও রাজ্যপাল 

অর্থবিল রাজ্যপালের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে তাহার সম্মতি 
জ্ঞাপন করিতে পারেন বা সন্মতিদানে অন্বীকৃত হইতে পারেন । কিন্তু 
অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের যেমন আর একটি বিকল্প ক্ষমতা আছে 
অর্থাৎ বিলটি পুনবিবেচনার জন্য বিধানমণ্ডলীতে ফেরৎ পাঠাইবার ক্ষমতা, 
অর্থবিলের ক্ষেত্রে তাহার সে ক্ষমতা নাই' | প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় নিয়ম- 
তান্ত্রিক গণতন্ত্রের অলিখিত নিয়মানুযায়ী রাজ্যপালের অর্থবিলে সন্মতি জ্ঞাপন 
ছাড়া গত্যন্তর নাই । কারণ এই বিঘয়ে তাহাকে মন্ত্রীপরিঘদের পরামর্শ 
অনুযায়ী কাঁজ করিতে হয়। 


রাজ্যের রাজত্ব (7109906) সন্ধন্ধীয় ব্যবস্থাদি 
বিধানসভায় রাজে)র রাজস্ব সম্পকিত আইন প্রণয়ন ও আলোচনার 
ব্যবস্থা নান৷ স্তরে বিভক্ত । কেন্দ্রে যে সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়া বাজেট 
হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্ব আইন পর্যস্ত আলোচিত ও প্রণীত হয়, 
রাজ্যেও ঠিক সেই সকল পর্যায় রহিয়াছে । 


রাজ্য বাজেটের নেপথ্য গ্রস্তরতি ও বিধানসভায় বাজেট পেশ 

রাজ্য বাজেটের নেপথ্য প্রস্ততির সহিত ইউনিয়ন সরকারের বাজেটের 
নেপথ্য প্রস্ততির হুবহু মিলু রহিয়াছে । এই সূত্রে “পার্লামেণ্টে বাজেট 
পেশ+ ( 220 পৃঃ-_221 পৃঃ) শীর্ঘক আলোচনাটি দ্রষ্টব্য । কেন্দ্রের ও 
রাজ্যের বাজেট প্রস্ততি পদ্ধতি একই' প্রকারের ; কেবলমাত্র স্বান ভেদ 
ছাড়া অন্য পার্থক্য নাই। 
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প্রথম পর্যায় £ প্রতি বৎসর রাজ্যপালের নির্দেশে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী 
বাঘিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অথবা] বাজেট বিধানসভায় উপস্থাপিত করেন। 
তিনি যে বৎসর শেঘ হইতে চলিয়াছে তাহার হিসাব এবং পরবতী বৎসরের 
আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দাখিল করেন | অর্থমন্ত্রী পরবর্তী বৎসরের 
জন্য কোন নৃতন কর স্থাপন বা! কর মকুবের ইঙ্গিত দিতে পারেন । 

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ব্যয় মগ্তরীর জন্য বিধানসভার বাঘিক ভোট 
প্রয়োজন হয় এবং যে সকল ব্যয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারের স্থায়ী 
সঞ্চিত তহবিল (00010$01102660. 70110 ০0৫ 1116 51866) হইতে ব্যয় হইয়! 
থাকে এবং যে জন্য বিধানসভার বাঘিক মঞ্জুরি প্রয়োজন হয় না এই দুই 
প্রকারের ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অর্থমন্ত্রী দেখাইয়া থাকেন । এই শেঘোক্ত 
ধরনের ব্যয়ের খাতগুলি এইরূপ £ (1) রাজ্যপালের বেতন, তাহার অফিস 
সংক্রান্ত ক্ষমতা, ভাতা প্রভৃতি ; (2) বিধানসভার অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ, বিধান 
পরিঘর্দের সভাপতি ও সহ সভাপতি , (2) জাতীয় ও অন্যান্য খণের 
সুদ: (4) হাইকোর্টের বিচারপতিগণ্ণের বেতন ১ (5) আদালতের রায় 
অনুযায়ী সরকারের দেয় অর্থ; (6) সংবিধান কতৃক নিদিষ্ট অন্যান্য এই 
শ্রেণীর ব্যয়; (7) রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইনের বলে যদি 
অন্য কোন ব্যয় এই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়৷ থাকে তাহার জন্যেও বিধান- 
সভার বাঘিক মঞ্জুরী প্রয়োজন হয় না; (8) হাইকোর্টের প্রশাসনিক ব্যায়, 
অবসরপ্রাপ্ত সকল শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দের পেনসন ; (9) রাজ্য চাকুরী 
বা নিয়োগ কমিশনের যাবতীয় ব্যয় । 

এই সকল ব্যয় ব্যতীত অন্য সকল ব্যয়ই বিধানসভার বাঘিক মঞ্জুরী 
সাপেক্ষ । এই স্বলে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে রাজ্য স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল 
হইতে উপরোক্ত নয় দফায় অথ ব্যয়ের জন্য যর্দিও বিধানসভার বাঘিক 
মঞ্ুরী দরকার হয় না, তথাপি ত্র সমস্ত বিঘয় লইয়াই বিধানসভায় 
আলোচন। ও বিতক হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে | অর্থমন্ত্রী বাজেট 
বিধানসতায় উপস্থাপিত করিয়া যে বক্ত.তা করেন তাহা গুরত্বপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হয় | তাহার কারণ এই যে এর বক্তব্যে রাজ্যের অর্থ বিষয়ক 
নীতি প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

দ্বিতীয় পর্ব।য় £ অথমন্ত্রী কর্তুক বাজেট উপস্থাপিত করার কয়েকদিন 
পর বিধানসভায় বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়| সাধারণত: 
তিন চার দিন এই আলোচন৷ চলে । 

তৃতীয় পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের আধিক দাবি (09670800 
80: 800) একে একে বিধানসভায় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক রাখা হয়| 
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সদস্যগণ দাবি হাসের প্রস্তাব উথাপন করিতে পারেন | লক্ষণীয় যে মঞ্জুরী 
বৃদ্ধির প্রস্তাব কোন সদস্য করিতে পারেন না। যদি তাহার! মঞ্জুরী বৃদ্ধি 
দাবি করিতে ইচ্ছা করেন, তথাপি মঞ্জরী হাসের প্রস্তাবই করিতে হয় । 
পরিশেষে প্রস্তাব সমহ ভোটে দেওয়া হয় | অর্থ মঞ্জুরীর দাবিতে সরকার 
ভোটে পরাজিত হইলে মন্ত্রীযমগুলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য 
দাবি মঞ্জরির সময় সরকার পক্ষের সদস্যগণকে বিধানসভার সচেতক 
(৬/1১) বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন, এই বলিয়া যে তাহারা যেন 
ভোটের ঘণ্টা বাজিলে সভায় উপস্থিত হইয়া সরকারকে সমথন করেন। 
প্রায় কড়িদিন এই মঞ্জুরি প্রস্তাব, উত্থাপন, আলোচন।-বিতর্ক প্রভৃতি 
চলিতে থাকে | বাজেট আলোচনার জন্য নিধারিত শেঘ দিনের এক 
ঘণ্ট৷ পূর্বে যদি দেখা যায় যে কোন কোন বিভাগের মঞ্জুরী প্রস্তাব 
উ্থাপিত ও পাশ হয় নাই তাহা হইলে বাকি সমস্ত দাবিগুলি আলোচন৷ 
ব্যতিরেকে একসঙ্গে ভোটে দেওয়া হয় । ফোন সংশোধক প্রস্তাব এই 
বিষয়ে উত্থাপন করা যায় না। 

চতুর্থ পর্যায় £ এই ম্তরে বাঘিক অধিষ্বহণ বিল (4১0002] 4097০- 
ঢ119000. 93111) বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উথাপিত হয়। এই আইনে 
সমস্ত বিভাগের জন্য পূরব-মঞ্তুরীকৃত আয়-ব্যয় একব্রিত করিয়া একটি বৃহৎ 
মগ্তুরী আইন পাশ করিবার জন্য বিধানসভাকে অনুরোধ করা হয়। এইজন্য 
আয়-বায় হাস করিবার কোন প্রস্তাব এই স্তরে উত্থাপন করা যায় না। 
অন্যান্য বিলের ন্যায় বাঘিক সামগ্রিক মঞ্ডুরী বিল (4১100081 4019101115- 
0010 73111) বিধানসভায় পাশ হইলে উহা স্পীকার বিধান পরিঘদে প্রেরণ 
করেন। তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিয়৷ সার্টিফিকেট লিখিয়া৷ দেন যে বিলটি 
একটি অর্থবিল | 

পঞ্চম পর্বায় £ অর্থ মঞ্জুরি চক্রের (7102.70181 01:0810) শেষ পযায়ে 
মন্ত্রীমণ্ডলী 101081)95 7311] বা রাজস্ব আইন বিধানসভায় উত্থাপন করেন 
ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য যে সকল কর স্থাপন বা উপাঁয় অবলম্বন প্রয়োজন, 
তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকে রাজস্ব আইন | অন্যান্য বিলের ন্যায় 
এই বিলও আলোচন৷ ও বিতর্কের পর ভোটে দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ 
পাশ হইয়া যায় । স্পীকার সার্টফিকেট দেন যে বিলটি অর্থবিল এবং এ 
সার্টিফিকেটসহ বিধান পরিঘদে প্রেরিত হয় । এই বিষয়ে পরিঘদের 
ক্ষমতা অতিমাত্রায় সীমিত, কারণ ইহা অর্থবিল । বিল পরিঘদ হইতে 
বিধানসভীয় ফিরিয়া আসে এবং স্পীকারের সার্টিফিকেটসহ রাজ্যপালের 
কাছে তাহার সম্মতির জন্য পেশ করা হয়। 
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অন্যান্য অর্থমঞ্জুরী ব্যবস্থা 
সংবিধানে যেমন ইউনিয়ন সরকারের ক্ষেত্রে (1) অতিরিস্ত বাজেট 
(901001610610919 00501) ; (2) বিশেঘ অনুদান (2০০11191091 81830) ১ 
(3) হিসাব সাপেক্ষে অর্থ অনুদান (৬০০ ০1 4১০০০:০)--এই তিন 
প্রকারের বিশেষ অর্থ অনুদানের ব্যবস্থ! আছে, ঠিক তেমনি রাজ্য সরকাব- 
গুল্নিকেও অনুরাপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । যেরূপ কারণে ও অবস্থায় 
এ তিন প্রকারের বিশেষ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনে পালামে্ট 
মঞ্জুর করিয়া থাকে ; ঠিক সেই সকল কারণে ও অবস্থায় রাজ্য সরকারকেও 

রাজ্য বিধানমণ্ডলী বিশেষ অর্থানুদান দিয় থাকেন | 


রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ 

ইউনিয়ন সরকারের আয় ব্যয় নিয়ন্রণের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন কব? 
হইয়াছে, রাজ্যসরকারের ক্ষেত্রেও সেই সম্ম্ত নিয়ম পালন করা হইয়! 
থাকে । (1) বিধানমগ্ডলী কর্তৃক সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীমগুলী ও 
প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রটি উদ্ঘাটন | (2) বিধানমণ্ডলী যে যে খাতে অর্থমগ্জুর 
করিয়াছে, কেবল তাহাই অর্থ অধিগ্রহণ আইন অনুসারে মন্ত্রীমগুলী 
রাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় করিতে পারে, তদতিরিক্ত 
এক পয়সাও নহে | ইহ ব্যতীত বিধানমণ্ডলী অর্থব্যয় সম্বন্ধে যে নিয়ম 
বাঁধিয়৷ দিয়াছে তাহা পালিত হইতেছে কিনা তাহ! লক্ষ্য করিবার জন্য 
অন্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছে | (3) ভারতের ঘ্যয় নিয়গ্বক ও মহাহিসাব 
পরীক্ষক ও তাহার বিরাট সংখ্যক সহকারীগণ প্রতিটি খরচের খাতের উপর 
দৃষ্টি রাখেন। বিধানমগ্ডলীর নির্দেশ ও মঞ্জুরির বাহিরে তিনি ও তাহার 
বিভাগ কোন ব্যয় করিতে দেন না। প্রতিটি ব্যয়ের জন্য তাহার হিসাব 
বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন হয় । এইভাবে সরকারী খরচ নিয়ন্ত্রিত হয় । 
প্রতি আথিক বৎসরের জন্য তিনি রাজ্য সরকারের ব্যয়াদি সম্বন্ধে রিপোর্ট 
দিয়া থাকেন। (4) প্রতি রাজা বিধানমণ্লী যে সকল আভ্যন্তরীণ কমিটি 
নিয়োগ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে সবাপেক্ষা৷ গুরুত্বপ্” দুইটি কমিটি আছে 
যাহারা অর্থব্যয় সম্বন্ধে প্রখর দৃষ্টি রাখে । তাহার একা্টি হইল সরকারী 
হিসাব কমিটি (9001) &০০001115 00100101066) । এই কমিটি প্রধানত: 
বিধানসভা কতক নির্বাচিত কমিটি, বিধান পরিঘদের সদস্যগণকেও এই 
কমিটিতে সহযোগী সদস্য হিসাবে লওয়া হইয়া! থাকে | ব্যয় নিয়স্ক ও 
মহাহিসাব পরীক্ষক যে বাদিক রিপোর্ট দিয়া থাকেন, তাহার বিচার বিবেচনা 


॥ এই শৃত্রে কেন্দ্রীয় অর্থমগ্র,রী ব্যবস্থা সংক্রান্ত অংশগুলি অ্টব্য। 
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করা সরকারী হিসাব কমিটির প্রধান কাজ । এই জন্য কমিটি সংশিষ্ট 
রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারীগণকে কমিটির অধিবেশনে 
উপস্থিত থাকিয়া দোঘক্রটি সম্বন্ধে জবাবদিহি করিতে বাধ্য করাইতে পারে । 
বিচার বিবেচনান্তব কমিটি বিধানমণ্ডলীর নিকট তাহাদের রিপোর্ট দাখিল 
করে এবং বিধানমগ্ডলীতে রিপোর্টের উপর আলোচনা হয় । এই পন্থায় 
বিধানমণ্ডলী' সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন 1 (5) আর একটি 
কমিটি আনুমানিক ব্যয় কমিটি (250178155 001010110৩6)--এই কমিটিও 
বিধানসভার কমিটি | কোন কোন রাজ্যে বিধানপরিঘদের সদস্যদেরও এই 
কমিটিতে লওয়া হইয়া থাকে । সরকারী হিসাব কমিটি অর্থব্যয় হইয়। 
যাইবার পর ব্যয়গুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে । আনুমানিক হিসাব 
কমিটি চলতি বছরের মঞ্জুরি অতিরিভ্ত কি না, কি ভাবে ব্যয় সঙ্কোচ কর৷ 
যায়, কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অর্থাগম ঘৃদ্ধি হইতে পারে ইত্যাদি 
বিঘয় অলোচনা করিয়া থাকে । এই' পন্থাতেও বিধানমগ্ডলী অর্থ ব্যয় 
নিয়ম্রণ করিতে পারে । 


বিধানসভার কমিটিসমু 

বিধানসভায় যে সকল কমিটি আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ন৷ দিলে 

সভার কার্ধকারিতা সম্বন্ধে স্পট ধারণা হয় না। বিধানসভা আপন ইচ্ছা 

অনুযায়ী কমিটি গঠন করেন । বিভিন্ন রাজ্যে তাহাদের সংখ্যা, প্রকার ও গঠন- 

পদ্ধতি একই প্রকার নহে । তবে যে সকল প্রধান প্রধান কমিটি প্রায় সকল 
ব'জ্যের বিধানসভায় আছে তাহা নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল £ 

(1) সরকারী হিসাব কমিটি : ইহার কাধাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে । এই কমিটির সদস্যগণ সাধারণতঃ সভা। 
কর্তৃক একক হস্তাস্তর যোগ্য আনুপাতিক ভোট প্রথায় নির্বাচিত হন । 
ইহার আয়ুক্ষাল এক বৎসর হইয়া থাকে । 

(2) আনুপাতিক ব্যয় কমিটির (290018159 0177016656) কার্যাবলী 
সংক্ষেপে বিবৃত কর। হইয়াছে । এই কমিটিও পূর্বোক্ত প্রথায় নির্বাচিত 
হইয়া থাকে । 

(3) স্বাধিকার কমিটি (চ115116£53 00101010166) £ ইহার সদস্যগণ 
স্পীকার বা অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। বিধানসভা ও 
তাহার সদস্যগণের স্বাধিকার সংক্রান্ত সকল প্রশব এই কমিটি বিবেচন৷ 
করিয়া বিধানসভায় রিপোর্ট দিয়া থাকে |... 

1] এই হুত্রে 'কেন্দ্রীর় সরকারী হিসাব কমিটি' অনুচ্ছেদ ভ্্ট্য। 
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(4) দরখাস্ত বিবেচনাকারী কমিটি £ বিধানসভার নিকট কেনি দরখাস্ত 
দাখিল হইলে, কমি্ট উপযূক্ত বিবেচনা করিলে উহা প্রচার করিবার ব্যবস্থা 
করিতে পারে । তদনস্তর বিধানসভ। এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে 
পারে। 

($) কার্ধাবলী সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি (05106595 4১0515019 
00017010666) £ এই কমিটিও স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকে। 
কার্ধাবলী কিরূপে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করা যায় এই বিষয়ে 
এই কমিটি পরামর্শ দিয়া থাকে । 

(6) নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি; এই কমিটও স্পীকার কর্তৃক 
মনোনীত হয় ।॥ বিধানসভার নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে হইলে এই 
কমিটি সুপারিশ করিয়া থাকে এবং পরে বিধানসভা সুপারিশগুলি আলোচন। 
করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 

(7) বিল কমিটি £ এই কমিটি আইনের খসড়াগুলি পুঙ্ানৃপুঙ্খভাবে 
আলোচনা করিয়া বিধানসভার নিকট রিপোর্ট দেয় এবং সভা উহা! 
আলোচনা করিয়া বিল সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নইয়৷ থাকে । ফি কমিট 
বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয় | সমস্ত রাজ্যে এই কমিটি গঠিত হয় 
নাই । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
ইউনিয়ন-রাজ্য সম্পর্ক 


যুক্তরাষ্্রীয় শাসনতম্তরের একট প্রধান লক্ষণ এই যে কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্া- 
সমূহে ভিন্ন তিন্ন ও সমান্তরাল শাসনযস্ত্র থাকে । অর্থাৎ একই সার্বভৌম 
রাষ্ট্রে দূই প্রস্থ আইনসভা, প্রশাসন যন্ত্র ও বিচারালয় বিদ্যমান থাকে । 
এক প্রস্থ কেন্দ্রে ও আর এক প্রস্ব প্রতি অঙ্গরাজ্যে । ইহাদিগকে ভিন্ন 
ভিন্ন বিঘয়ের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়| কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে 
সামহীস্য রক্ষা ও সমন্বয়সাধন একান্ত আবশ্যক | কারণ দুই প্রস্থ শাসন- 
ব্যবস্থায় সহাবস্থান সত্বেও ইহার একই সাবভৌম রাষ্ট্রের অংশীভূত | কেন 
ও রাজ্যের আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার সীম! নির্দেশে এবং 
দই প্রস্থ সরকারের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় না করিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ 
ও বিরোধ আবশ্যন্তাবী হইয়া উঠে । 

আইন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য একটি বিষয় আছে 
যাহার গুরুত্ব অপরিসীম | সেইটি হইতেছে আঘথিক ব্যবস্থা | অন্য সকল 
রাষ্ট্রের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও কর স্থাপন, কর সংগ্রহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক | কোন্‌ 
কর ইউনিয়ন সরকার স্থাপন করিবে, কোন কর অঙ্গরাজ্য বসাইবে, 
কেন্দ্র কি ভাবে অন্গরাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে, কৃঘি ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রভৃতি বিঘয়ে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ হইবে ইত্যাদি 
বিষয় স্ুনিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট না হইলে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ 
অনিবার্ধ হইয়া উঠে । সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট 
ভাবে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন লিখিত হয়। 

যুক্তরাষ্্রীয় কেন্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আইনগন্ত ক্ষমতা! 
বঞ্টন (101917200007) 01 2.661518056 [৯০675 1)6(661) (110 €0670176 
8710 1119 (00701007167 1968609) 


যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় তিন উপায়ে ক্ষমতা বণ্টন করা যাইতে 
পারে । 

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে কতকগুলি নিদিষ্ট বিঘয়ে ক্ষমত। প্রদান 
করিয়া বিধান করা যাইতে পারে যে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অঙ্গরাজ্যগুলিকে 
দেওয়া হইল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, সুইট্জারল্যাণ্ডে ও অষ্টরলিয়ায় এই 
নিয়মানুযায়ী ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে । 
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(খ) অন্গরাজ্যগুলিকে নিদিষ্ট কতিপয় বিষয়ের উপর ক্ষমত। প্রদান 
করিয়৷ অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত কর! যাইতে পারে । কাঁনাডাতে 
মোটামুটিভাবে এই পদ্থ! অবলম্বন কর! হইয়াছে । 

(গ) ক্ষমতা বণ্টনের জন্য তিনটি তালিকা! প্রস্তুত হইতে পাবে। 
কেন্দ্রীয় তালিক।, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা । ভারতীয় সংবিধান 
প্রণয়নে এই নীতি অনুস্থত হইয়াছে এবং আইন প্রণয়নের বিষয়গুলি 
বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে | এই বিষয়ে যে আইনটি ভারতীয় 
সংবিধান প্রণেতৃগণের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা 
হইল 1935 সালের ভারত শাসন আইন | এ আইনে তিনটি তালিক। 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল-_ ইউনিয়ন তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা । 

ভারতীয় বিষয় বণ্টন প্রথা বিশ্বেঘণ: করিলে দেখা যাইবে যে যতই 
বিস্তারিততাবে তালিক তিনটি প্রস্তুত কর] হউক না কেন আধুনিক রাষ্ট্রের 
কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্খতাবে তালিকাগুলিতে স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা সম্ভব নহে । এইজন্য সংবিধানের 284 ধারায় উল্লিখিত 
হইয়াছে যে যুগ্ম তালিকা! বা! রাজ্য তালিকায় যে বিষয় উল্লিখিত নাই, 
সেই সকল বিয়ে একমাত্র কেন্দ্রের আইন প্রণয়ন অধিকার থাকিবে । 
অর্থাৎ 16510081 0০৩1৪ বা অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তেই ন্যস্ত 
হইয়াছে । 

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে যুগ্ম তালিকা থাকিলে কেন্ত্র ও অঙনরাজ্যের 
মধ্যে মতান্তর ও আইন প্রণয়নগত সংঘর্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
কিস্ত বিতিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হইতে দেখ! যায় যে, যে সকল যুক্তরাষ্ট্রে 
যুগম তালিকা নাই সেখানেও কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত 
হয়। আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রে নানা মামলা-মোকদ্দমার মধ্য দিয়া! কাধতঃ একা্ট 
যুগ্ম তালিকার উত্তব হইয়াছে । স্প্রীম কোর্ট করতৃকি আইনের ব্যাখ্যার 
(00510151900) মাধামে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের এই বিবর্তন 
ঘটিয়াছে। 

97টি সবভারতীয় বিঘয় কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তভুক্ত করা হইয়াছে ৷ 
ইহার মধ্যে প্রতিরক্ষা, পররাষ্রী নাতি, রেলপথ, বিমান ও জাহাজ চলাচল, 
মূদ্রা, জাতীয় খণ, ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পালীমেন্ট ও অঙ্গরাজ্যগুলির 
বিধানমণ্ডলীতে নির্বাচন, কেন্দ্র ও রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা, আয়কর, 
আমদানী ও রপ্তানি কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি রহিয়াছে । 

রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে যে 66টি বিষয় তালিকাভুজ হইয়াছে তাহাদের 
অধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, যথা--আইন শ্ঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, রাজ্যের 
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ববিচার-ব্যবস্থা , শিক্ষা, জনস্বাস্থ, রাস্তা-ঘাট, জল সরবরাহ', বন, মৎস্য বিভাগ, 
জমি ও বাড়ীর উপর কর, বিক্রয় কর, যান-বাহনের উপর কর প্রভৃতি | 

যুগ্ম তালিকায় যে 47টি বিষয় রঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান 
বিষয় ফৌজদারি আইন, ফৌজদারি আইনবিধি (070060076), নিবর্তনমূলক 
আটক, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, দেওয়ানী বিচার পদ্ধতি, খাদ্যে 
ভেজাল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোজনা, সামাজিক নিরাপত্তা, মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ, সংবাদ-পত্র, সম্পত্তি অধিগ্রহণ, কারখান! প্রভৃতি | 


আইনের ক্ষেত্রে ক্ষমত। বঞ্টনে কেক্দ্রমুখীনতা 

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিঘয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে পূর্বে কিয়ৎপরিমানে 
আলোচিত হইলেও, এই বিষয়টির সামশ্রিকতা রক্ষার জন্য পুনরল্লেখ 
অবান্তর নহে। 

দ্রইটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাজ্য ও কেন্দ্রের আইন 
প্রণয়নের স্ব স্ব ক্ষেত্র নির্ধারিত হইয়াছে | কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে 
কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিষয়ে রাজ্যের বিধানমণ্ডলীসমূহ আইন 
প্রণয়ন করিতে পারে | যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিঘয় সম্বন্ধে কেন্্র ও অঙগরাজ্য- 
সম্হ আইন প্রণয়নের অধিকারী । কিন্তু এইকপ ব্যবস্থা দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য- 
সমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা হয় নাই । আইন প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সরকার অঙ্গরাজ্যসমূহ হইতে অধিকতর শক্তিশালী | 
(1) বিশেষ গুরুতর ও শাসনতম্ত্রেরে পক্ষে মৌলিক বহু বিষয় কেন্দ্রের 
ভাগে পড়িয়াছে । (2) তিনটি তালিক। বহিভূত যে কোন বিষয় কেন্দ্রের 
কতৃত্বাধীন | (3) যুগ্ম তালিকা সম্বন্ধে কেন্্র ও রাজ্য উভয়েরই আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু এ সকল বিষয়ে কেন্ত্র প্রণীত আইনের 
সহিত যদি একই বিষয়ে রাজ্যপ্রণীত আইনের বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা 
হইলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হইবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
আইনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । ইহা ব্যতীত 
সংবিধানের কয়েকটি ধারায় কেন্দ্রকে আইনের ক্ষেত্রে এমন ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে, যাহার দ্বারা কেন্দ্র রাজকে প্রদত্ত আইন ক্ষমতা ব্যবহার করিবার 
অধিকারী হইতে পারে । 

(1) 249 ধারা অনুসারে রাজাসতা যর্দি উহার অধিবেশনে উপস্থিত 
দৃই-তৃতীয়াংশের তোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে অঙ্গরাজ্যের তালিকাভুক্ত 
কোন বিষয়ে, জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্ট কর্তৃক সমগ্র ভারত অথবা তাহার 
কোন অঞ্চলে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন বাঞ্চনীয়, তাহা হইলে এ বিঘয়ে 
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পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী হইবে । এ প্রস্তাবে যেমন 
লিখিত হয়, সেই অনুযায়ী এক বৎসরের অনুধ্বকাল অথবা তাহা অপেক্ষা? 
কম যে কোন নিদিষ্ট সময়ের জন্য কেক্রীয় পার্লামেণ্টের এই বিশেষ ক্ষমতা 
বলবৎ থাকে | আইনে উল্লিখিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পূবে এ প্রস্তাবের 
মেয়াদ পুনরায় অনূধ্ব এক বৎসরকালের জন্য বাড়াইয়। দেওয়া চলে । 

(2) যখন রাষ্ট্রপতি 352 ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, 
তখন অঙ্গরাজাসমূৃহের আইন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের 
হাতে কেন্দ্রীভূত হয় । 

(3) যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপাল 356 ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপাতির 
নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করেন যে এর রাজে) সংবিধান অনুযায়ী শাসনবব্যবস্থা 
অচল হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে বাষ্ট্রপাতি ঘোষণা করিতে পারেন যে 
ই রাজ্যের বিধানমণ্লীর আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেন্টই ব্যবহার 
করিবে । 

(4) সংবিধানের 253 ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, কোন পররাষ্ট্র 
সম্বন্ধে সন্ধি বা চুক্তিপত্র কাধকর করিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন আন্তর্জাতিক 
বৈঠকের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত বা তাহার 
যে কোণ অংশের জন্য পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে। 

(5) 252 ধারায় যে বিশেষ বিধান আছে তদনুসারে দৃই বা ততোধিক 
অঙ্গ রাজ্যের বিধানমগ্ডলী যদি এই' মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাজ্যের 
কর্তৃত্বাধীন কোন বিষয় সম্বদ্ধে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিবার 
অধিকারী হইবে, তাহা হইলে পার্লামেন্টই এ নিদিষ্ট বিষয়ে আইন 
প্রণয়ন করিবে । উপরোক্ত প্রস্তাবকারী রাজ্য ব্যতীত অন্য যে কোন 
রাজ্যের বিধানমগ্ুলী' পরবরতীকালে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়৷ পালামেন্ট কৃত 
আইনের আওতায় আসিতে পারে | 


শাসন সংক্রোসম্ত ক্ষমতা বন্টন (70190108607 091 হ176000079 
৪010 $0111701917810156 ৯0৮61) 

আইনগত ক্ষমতার ন্যায় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনও যুক্তরাষ্ট্রে 
অপরিহার্য! শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা-বণ্টন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টনকে 
অনুসরণ করে । ইউনিয়ন তাল্রিকভুক্ত বিঘয়গুলির পরিচালনা৷ কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্তৃত্বাধীন (73 ধার! ) এবং রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব 
অঙ্গ রাজ্যগুলির হন্তে ন্যস্ত (162 ধারা )। কিন্ত একই রাষ্ট্রে প্রশাসনিক 
ক্ষমতা সম্পুর্ণ পৃথক পৃথক সরকারের হাতে দেওয়া সম্ভব নহে। দুই-এক 
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মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না৷ করিয়৷ উপায় নাই । যদি 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেন্দ্র ও ঘাজ্য একযোগে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য- 
লাভের চেষ্টা না কবে, যদি অঙ্গ রাজ্যগুলি জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্ত৷ 
না করিয়া স্ব স্ব প্রাদেশিক স্থার্থলাভের জন্য উৎসুক হয়, তাহা হইলে 
সমগ্রজাতির কল্যাণ অসম্ভব হইয়া উঠে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকী- 
কৃত হয় কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান জাতীয় স্বার্থে দই-এর মধ্যে 
মিলন-সেতু নির্মাণ করে। 

যুগ্ম তালিকার বিষয় সম্বন্ধে বিধান এই যে এঁ তালিকাভুক্ত কোন 
বিঘয়ে কেন্দ্র আইন প্রণয়ন করিলে কেন্দ্রই এ বিষয়টির পরিচালনতার 
গ্রহণ করিবে । এই স্থলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন 
ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা অপরিহা্ । 

কেন্দ্র ও অঙ্গরাজার মধ্যে প্রশাসনিক সহযোগিতা স্বাপন করার উদ্দেশ্যে 
সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

(ক) 257 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে অঙ্গ রাজ্যগুলি শাসন ক্ষমতা 
এমনভাবে ব্যবহার করিবে যাহার দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা কোনক্রমে 
ব্যাহত না হয়। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অঙ্গ রাজ্যগুলিকে যথাযথ 
নির্দেশ দিবার অধিকার দেওয়৷ হইয়াছে । 

(খ) যে সকল চলাচল ব্যবস্থা সামরিক বা জাতির সামগ্রিক স্বার্ধের 
দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলি চানু রাখিবার জন্য কেন্দ্র রাজ্যকে নির্দেশ 
দিবার অধিকারী | 

(গ) রাজ্যের মধ্যে রেলপথ রক্ষাকল্পে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার 
জন্যও কেন্ত্র রাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারে। উপরে উল্লিখিত দুইটি কতব্য 
সম্পাদনের জন্য যদি রাজ্য সরকারকে সাধারণাতিরিক্ত খরচ করিতে হয় 
তাহা হইলে এ অতিরিক্ত খরচ বাবদ অর্থ কেন্দ্র রাজ্যকে দিতে বাধ্য । 
এই বিঘয়ে যদি কেন্দ্রে-রাজ্যে মতবিরোধ হয় তাহা হইলে ভারতের 
প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত শালিসের রোয়েদাদ-ছার৷ রাজ্যের প্রাপ্য 
নির্ধারিত হইয়া থাকে । 

(ঘ) ইউনিয়ন সরকার কোন কেন্দ্রীয় বিঘয়ের শাসনভার রাজ্যের 
সম্মতি লইয়া, শর্তসাপেক্ষে অথবা বিন! শর্তে রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত 
করিতে পারে । প্রশাসনভার লইবার দরুণ রাজ্যের যে খরচ হয় তাহা কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজ্য সরকারকে দিতে বাধ্য থাকেন | এই বিঘয়ে মতবিরোধ 
হইলে পূর্বে উল্লিখিত শালিশী ব্যবস্থার বিধান রহিয়াছে । 

(ঘ) কোন অঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপাল ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে 
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রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন কোন বিষয়ের প্রশাসনিক ক্ষমত। শর্তসাপেক্ষে বা 
বিনাশর্তে কেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন [ 258 (ক) ধার। ]1 

(চ) যে সকল নদী একাধিক রাজ্যের ভিতর দিয়৷ প্রবাহিত হইয়াছে, 
তাহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অথবা কোন নদী উপত্যকার শাসনের জন্য 
পার্লামেট আইন করিয়৷ ত্র সকল বিষয়ের জন্য প্রশাসনিক সংস্বা গঠন 
করিতে পারে । এই বিঘয়ে সুপ্রীমকোর্ট বা অন্য কোন আদালত হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিবে না--এইব্প ব্যবস্থাও করা৷ হইয়াছে । 

ছস্থ) একাধিক রাজ্যের মধ্যে কোন বিরোধ মীমাংসা, ইউনিয়ন 
সরকার ও রাজ্যসরকারের অভিন্ন স্বার্থ বিয়ে অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন রাহ্য 
ও ইউনিয়ন সবকারের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি 
আন্তঃ রাজ্য কমিশন নিয়োগ করিতে পারেন। এই ক্ষমতানুযায়ী রাষ্ট্রপতি 
কয়েকটি আঞ্চলিক পরিঘদ গঠন করিয়াছেন। 

সংবিধান অনুসারে প্রতি অঙ্গরাজ্যের শাপন ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার 
করিবার নির্দেশ আছে যাহার ছ্বার। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনগুলি এবং 
রাজ্যে প্রযোজ) অন্যান্য আইনসমূহ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। এই 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে । অর্থাৎ 
কেবলমাত্র পার্লামে্টকৃত আইন নহে, রাজ্য আইনগুলিও যাহাতে কার্ধকর 
হয়, সেইরূপ নির্দেশ দিবার অধিকারও কেন্দ্রের রহিয়াছে । ফলতঃ ভারতের 
ও রাজ্যসমূহেৰ সকল প্রকার আইন যাহাতে উপযুন্তরূপে প্রতিপালিত 
হয় সেই অনুযায়ী তদারক করিবার অধিকার কেন্দ্রের আছে । যদি রাজ্য 
আইন শৃঙ্খল রক্ষায় অবহেলা করে বা অপরাগ হয় তাহ। হইলে 258 
€ক) ধার অনুযায়ী রাজ্যপাল ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে যে কোন 
বিঘয়ের প্রশাসনিক ভার ভারত সরকারের হস্তে তুলিয়া দিতে পারেন । 
রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির এজেন্ট ব৷ প্রতিনিধিরূপেই এই প্রকার ব্যবস্থ। গ্রহণ 
করিবার অধিকারী | এইজন্য তাহার মন্ত্রীসভার সম্মতির প্রয়োজন হয় 
না। যদি সংবিধান অনুযায়ী রাজাশাসন ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহ হইলে 
তদুপরি রাজ্যপালের রিপোর্ট বিবেচনান্তর রাষ্্পতি প্রশাসনিক ক্ষমতা 
নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারেন । ভারত সরকারের রাজ্য প্রশাসন 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাংবিধানিক দায়িত্ব সুস্পষ্ট । এই ধরনের ব্যবস্থা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রমুখীনতাই সূচিত করিতেছে । 


ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্যের মধ্যে বিচার ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্বন্ধ 
সুজরাষ্রে খাটি নীতি অনুসারে পাশাপাশি দুই প্রস্ত সরকারের সহাবস্থান 
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স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ ইউনিয়নে যেমন আইন বিভাগ, 
প্রশীসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকে তেমনি প্রতি রাজ্যেও এরূপ তিনটি 
বিভাগের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইতে হর । এ্ররূপ ব্যবস্থা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আছে এবং এইজন্যই বল! হইয়াছে আমেরিকায় 
[908] ৮০11 বা দ্বি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের 
ন্যায় আমেরিকায় প্রতি রাজ্যে পৃথক বিচার ব্যবস্থা রহিয়াছে । এই দুই প্রস্থ 
বিচার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক ও মোটামুটিতাবে সম্পর্কহীন | অষ্টরেলিয়ার বিচার 
ব্যবস্থা অনেকট। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ । কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিচার ব্যবস্থা অখণ্ড | ভারতের সবৌচ্চ বিচারালয় 
ন্ুপ্রীমকোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া জেলা-বিচার ব্যবস্থা পর্যস্ত একই সূত্রে গাথ! । 

রাষ্ট্রপতি যেমন জুপ্রীযকোর্টের বিচারপতিগ্নণকে নিযুক্ত করেন, তেমনি 
তিনিই হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি 
তারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি- 
গণকে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে বদলিও করিতে পারেন। কেক্্রীয় 
পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া হাইকোর্টের গ্রলাকা বাড়াইতে বা কমাইতে 
পারেন | জুতরাং দেখা যাইতেছে বিচার ক্ষমতা বণ্টনেব ক্ষেত্রে কেন্ত্র- 
মুখীনতা বজায় রাখা হইয়াছে । সত্য বলিতে ভারতে ইউনিয়ন ও অঙ্গ- 
রাজ্যের মধ্যে বিচার ক্ষমতা বণ্টন বলিয়া কোন পদার্থ নাই | সমগ্র দেশে 
একটি অখণ্ড বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


ইউনিয়ন ও অঙগর।জ্যের মধ্যে রাজন্ব বণ্টন ব্যবস্থা 

যদি রাজস্বের বিভিন্ন খাত সমূহের মধ্যে কতকগুলি কেন্দ্রের হাতে 
এবং কতকগুলি রাজ্যের হাতে দিয়া উভয় সরকারকে আথিক দিক হইতে 
্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া তোল! যায় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রনীতির নর্ধাদা রক্ষিত 
হয় | কিন্ত তাহা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে । শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা, 
বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে কর প্রদান ব্যবস্থায় সাম্য রক্ষার 
যৌক্তিকতা ; অনগ্রসর রাজ্যপযূহের ত্রত শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নতি সাধনের 
ন্যয়সঙগত দাবি; কৃষি, ব্যবসা-বাণিজা, শিল্প, আমদানী-রপ্তানীর সবভারতীয় 
অখণ্ডতা৷ এবং এঁ সকল সূত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আথিক সম্পর্ক 
রক্ষার আবশ্যকতা বাধা স্বরূপ হইয়। দীড়ায়। এই' জন্য সম্পূর্ণ পৃথক 
প্থক রাজম্ব বণ্টনের ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া উঠে । পুরাতন মুকতরাহীয় 
রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা লইয়া নান! মামলা-মোকদ্দমা চলিয়াছে এবং সর্ক্ষেত্রে 
সন্তোষজনক ব্যবস্থা জন্মলাভ করিয়াছে বলা চলে না । 
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এই সকল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়৷ 1935 সালের ভারত শাসন 
আইনে তগানীম্তন ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব বণ্টন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা 
করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ, সম্ভাব্য প্রায় সকল প্রকার আয়ের খাত হয় কেন্দ্রকে 
কিঘ্ব! অঙ্গরাজ্যকে দেওয়া হইয়াছিল | কয়েকটি ক্ষেত্রে কর স্বাপন ও কর 
সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়৷ হয় কেন্দ্রকে এবং কেন্দ্রকেই এ কর হইতে সংগৃহীত 
অর্থ অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার ভার দেওয়া হয়। কিন্ত 
ধ ব্যবস্থার দোঘ ছিল এই যে অর্গরাজ্যগুলির হস্তে খুব অল্প কয়েকটি আয়ের 
খাত প্রদত্ত হয়। 

1935 সালের তারত শাসন আইনের এই  ক্রটি স্বাধীনোত্তর ভারতীয় 
সংবিধানে দূর করিবার চেষ্টা দেখা যায় । (1) প্রথমতঃ, রাজস্ব খাতগুলি 
মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । কতকগুলি দেওয়া হইয়াছে 
ইউনিয়ন সরকারকে, অন্য কতকগুলি রাজ্যসরকারের হস্তে ন্যস্ত করা 
হইয়াছে । প্রথমোজ রাজত্ব খাতসমূহ হইতে যে আয় হয় তাহার কতকগুলি 
খাতের সম্পূর্ণ আয় ভারত সরকার পাইয়া থাকে | বলা বাহুল্য, এইসকল 
ক্ষেত্রে কর স্বাপন ও কর সংগ্রহ ইউনিয়নই করিয়া থাকে । রাজ্য 
সরকারকে দেওয়া রাজস্ববাত হইতে যে অর্থ সংগ্বহীত হয় তাহ! সম্পূর্ণ 
রাজ্য সরকারেরই প্রাপ্য । করস্থাপন ও করসংগ্রহ রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতাধীন | (2) আবার কতকগুলি রাজস্বখাত আছে যে বিষয়ে কর- 
স্বাপন ইউনিয়ন সরকারের দায়িত্ব, কিন্ত কর সংগ্রহ করে রাজ্যসমূহ এবং 
তাহারাই এ সকল কর সংগৃহীত অর্থ পাইয়৷ থাকে । সংবিধানের 268 
ধারা ছারা এই ব্যবস্থী করা হইয়াছে । (3) কতকগুলি বিষয়ে করস্থাপন 
ও করসংগ্রহ ইউনিয়ন সরকার করিয়া থাকে কিন্তু সমস্ত আয় 
রাজ্যসমূহ পাইয়া থাকে । এই সত্রে সংবিধানের 269 ধারা লক্ষণীয় । 
(4) কতকগুলি বিঘয়ে কেন্দ্র কর স্বাপন ও করসংগ্রহ করে কিন্ত 
এইসকল উৎস হইতে আয় কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টিত হইয়৷ 
থাকে। আংবিধানের 270 ও 272 ধারানুযায়ী এই নিয়ম প্রবাতিত 
হইয়াছে । (5) ইহা। ব্যতীত রাজ্যসমূহ কেন্দ্র হইতে অনুদান (819101-10- 
810) পাইয়া থাকে | 

পুরোক্ত অনুচ্ছেদে যে সকল বিঘয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত 
যে সকল রাজস্ম-সংক্রান্ত বিষয় সপ্তম তপশীলের কেন্দ্রীয় তালিকায় স্থান 
পাইয়াছে তাহা! সবই কেন্দ্রীয় পালামেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে | তেষনি 
এ অনুচ্ছেদে অনুল্লিখিত রাজ্যতালিকাতুক্ত রাজস্বখাতগুলি রাজ্যবিধান- 
মণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীন। যে সকল সম্ভাব্য রাত্স্বখাত কোন তালিকায় নাই 
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তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রকেই দেওয়। হইয়াছে । এই ম্বলেও অবশিষ্ট 
ক্ষমতা (8২95100815 7০/০15) কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে । 

কেন্ত্র ও রাজ্যোর মধ্যে রাজস্বের খাতগুলি বণ্টন বিষয়ে যে নীতি 
অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার মূল কথ এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে 
“পারে; (ক) করের খাত বণ্টনে অংশ্রিষ্ট পক্ষগুলির প্রতি আথিক 
ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা, যাহাতে কেন্ত্র ও রাজ্াযসমূহ মোটামুটিভাবে 
আঘিক দিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে ; (খ) বণ্টন ব্যবস্থায় কর 
আদায়ের সুবিধা ও ক্ষিপ্রতার দিকে নজব রাখ হইয়াছে ; (গ) অপেক্ষা- 
কৃত অনুন্নত অঞ্চলসমূহ যাহাতে ভ্রত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, 
সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়৷ হইয়াছে । বলা বাল্য, এই নীতিসমূহ কঠোর- 
তাবে কাজে লীথানো সম্ভব হয় নাই ; কারণ এ কাজে সংবিধান 
পরিঘদকে নানা জটিল সমস্যার সন্দুখীন হইতে হইয়াছে । তাই অনেক 
স্বলে 09107700152 বা বিরুদ্ধ স্বার্থের মধ্যে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য 
করিয়া চলিতে হইয়াছে । 

কেন্্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন প্রথা সামগ্রিকভাবে আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে আইন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার ন্যায় 
এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের প্রাধান্য অবিসংবাদী। 

কেন্তর ও রাজ্যের রাজস্ব সংক্রান্ত সম্বন্ধের মূলনীতিসমূহ উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহা ব্যতীত যে সকল উৎস হইতে কেন্দ্র ও রাজ্য রাজস্ব সংগহ 
করিয়া থাকে তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক । 

(ক) ইউনিয়ন রাজন্বের প্রধান প্রধান খাত, যথা £ আইনদ্বার৷ গঠিত 
আয়কারী সংস্থার (09109180191) উপর করস্থাপন ও আমদানী, রপ্তানী 
শুল্ক ; কঘি সম্পত্তি ব্যতীত সম্পতি কর (9512155 ৫০১) ; পোষ্ট আফিস ; 
রেল ; বিল অফ এক্সূচেঞ্ত, চেক ও হ্যাগনোটের জন্য দেয় ষ্ট্যাম্প কর, 
আয়কর (কৃঘি আয় বাদে' ), সংবাদপত্রের বিক্রয় ক্রয় ও উহাতে প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপনের উপর কর : তামাক ও ভারতে প্রস্তুত বা উৎপন্ন কতকগুলি 
জিনিষের উপর কর ; রিজার্ভ ব্যাক্ক হইতে আয়, প্রভৃতি । 

(খ) রাজ্য সরকারসমূহের আয়ের খাত £ যথা, জমির উপর কর, 
কৃঘিজযির উপর সম্পত্তি কর (891853 ৫819), কৃঘি আয়ের উপর কর; 
জমি ও বাড়ীর উপর কর ; বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয়ের উপর কর ; সংবাদপত্র 
ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ বাবদ বিক্রয়কর ; সংবাদপত্র প্রকাশিত বিজ্ঞাপন 
ব্যতীত অন্যসকল বিজ্ঞাপনের উপর কর ,; যান-বাহনের উপর কর ; 
বৃত্তি ও ব্যবসায় কর (কিস্তু ইহা 250 টাকার বেশি হইতে পারে না) 
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এখানে আরও লক্ষ্যণীয় যে রাজস্ব কমিশনের গঠন ও উহার অুপারিশের 
উপর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কেন্দ্র বিপুলতাবে রাজ্যসমূহকে প্রভাবিত করিতে 
পারে। বাস্তবিক পক্ষে কেন্দ্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্রে ইহ! খুবই স্বাভাবিক। 


যোজনা বা পরিকল্পনা কমিশন (0218005 (00100019910) 


যোজন! বা পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবাঘিকী যোজন! বাবদ অর্থ বণ্টন 
ব্যবস্থায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আথিক 
ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি রাজ্য কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য 
কেন্দ্র হইতে পাইবে তাহ! পরিকল্পনা কমিশনই নির্ধারণ করিয়া দেয় এবং 
কমিশনের স্সপারিশ প্রায় সবক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়া থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতি পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনায় প্রতি রাজ্য সর্ব-সমেত কত ব্যয় 
করিবে তাহাও কমিশন রাজ্যগুলির সহিত আলাপ-আলোচনাস্তর সুপারিশ 
করে। এই সুপারিশও প্রায়শ: ইউনিয়ন সরকার গ্রহণ করিয়া থাকে । 
এই স্বলে মনে রাখা প্রয়োজন যে পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনা! জাতীয় উন্নয়ন 
পরিঘদে (8110081 19০$61019100% 000011) আলোচনার পর গৃহীত 
হয়। পরিঘদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং | এই পরিঘদের সদস্যর্দের মধ্যে 
রহিয়াছেন সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ। পরিঘদে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রীগণ 
নিজ নিজ রাজ্যের দাবি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন বটে; কিন্ত কাধতঃ 
যোজন কমিশনের পরিকল্পনা বিনা পরিবতনে গৃহীত হইয়া থাকে । 
মুখ্যমন্ত্রীগণ পরবতীঁকালে পৃথকভাবে তাহাদের রাজ্য-দাঁবি লইয়া পরিকল্পন। 
কমিশনের সঙ্গে আলোচন! করিয়া থাকেন। কমিশন ভারত সরকারের 
অনুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত সুপারিশ করিতে পারেন। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে আথিক উন্নয়নের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ে কেন্ত্রের ক্ষমতা 
অপরিসীম | ইহা দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ত্রমুখীনতা৷ সুস্পষ্টরূপে 
প্রমাণিত হয়। 


শিল্পোক্সয়ন অর্থভাগার (5700550781 017809 (00120780070) 
প্রভৃতি সংস্থা 

ভ্রুত শিল্পোননয়ন কল্পে বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পগুলিকে প্রয়োজনানুষায়ী 
অর্থ খণ দিবার জন্য ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ জ্্ট করিয়াছে । উপযুক্ত বিবেচিত হইলে রাজ্যের কোন বিশেষ 
শিল্প এই সকল সংস্থা হইতে খণ পাইয়া থাকে । ভারত সরকার পরোক্ষ- 
ভাবে এই বি-য়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে | এই সকল সংস্থার 
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মাধ্যমে কেন্দ্রে কতুর্ক রাজ্যসমৃহের আথিক পরিস্থিতির উপর ক্ষমত। 
বাবহারের জুযোগ রহিয়াছে । 

সমস্ত বিষয় আলোচনাস্তর দেখা যাইতেছে যে অর্থ বণ্টন ধ্যাপারে 
রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা সুদূর প্রসারী | 


কেক্দ্রমুখীনভার বিরুদ্ধতা 


আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও অর্থ বণ্টন ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচন৷ 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাজ্যসমূহ তিনটি ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণে 
কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রমাধীন । এই কেন্দ্রমুখীনতার বিরুদ্ধে সমস্ত রাজ্যেরই বাজ- 
নৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুঘের একাংশ আপত্তি জানাইয়া আসিতেছেন । 
কিন্ত এই বিক্ষোভ সর্বাপেক্ষা সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে তামিলনাড়.তে | 
এ রাজ্যের শাসক দল ডি. এষ. কে. এই বিক্ষোভকে একটা স্থগঠিত রূপ 
দিয়াছে । 

সংবিধানের কেন্দ্রমুখীনতার উপশম করিয়া কেন্ত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে নতন 
ব্যবস্থা স্বাপনের জন্য তামিলনাড়,র মুখ্যমন্ত্রী এম. করুণানিধি একটি 
কমিটি নিয়োগ করেন | এই কমিটি উহার দভাপতি পি. ডি. রাজামান্নারের 
€ মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ) নামানুসারে রাজামামার 
কমিটি নামে খ্যাত হইয়াছে । অন্য দৃই জন সদস্য ছিলেন ডঃ লুক্ষ্ষণন্বামী 
মুদালিয়র ( মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ) ও পি. চন্দ্র রেড্ডি (মাদ্রাজ 
হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি )। 

প্র কমিটী তাহাদের রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করেন তাহার 
মধ্যে নিমুলিখিত বিঘয়গুলি অন্তভুক্ত হইয়াছে £ () কেন্ত্রের বা রাজ্যের 
প্রশাসনিক এলাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত সপ্তম তপশীলের কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও 
যুগ্ম বিষয়গুলির পুনবিন্যাশ ; 02) আইনগত ও কর সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট 
ক্ষমতা (7২9510919 7০/০1৪) রাজ্যের নিকট হস্তান্তর ) (3) পরিকল্পন। 
কমিশনকে কেন্দ্রের অধীনস্থ না রাখিয়া পার্লামেন্টের আইনবলে উহাকে 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্বারূপে গঠন করা; (4) কেন্ত্র কতৃক রাজ্যকে 
বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিবার ক্ষমতার বিলোপ সাধন ; (5) কেন্দ্রের 
জরুরী অবস্বাকালীন ক্ষমতা কেবলমাত্র যুদ্ধ ও বিদেশী আক্রমণের ক্ষেত্রে 
আবদ্ধ রাখা ; (6) জনসংখ্যা নিবিশেঘে সকল রাজ্যের রাজ্যসতায় 
সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার ; (7) সব্ভারতীয় চাকুরি . 
প্রার্থীগণের পরীক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজী ভাঘা গ্রহণ; (8) সম্মতি 


300 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


ব্যতীত কোন রাজ্োেরই অঙ্গহানি না করা এবং এইজন্য বর্তমান সংবিধান 
সংশোধন 1» এ বিঘয়ে কোন শেঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই | কমিটি 
মোটামুটিভাবে মন্তব্য কবিয়াছেন যে বর্তমান সংবিধান যুক্তরাষ্্রীয় নীতি- 
বিবোধী | কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভারতীয় সংবিধান সত্য-সত্যই 
একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইবে | পরে সন্নিবিষ্ট সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 
শীর্ঘক সপ্তম অধ্যায় এই সূত্রে দ্রষ্টব্য । 





9. 99208812205 05200551 900. 605 9956 (49900510110 12010188170, 
19728), 0০, ৪76-184, 


নয়োবিংশ অধ্যায় 
নির্বাচন ও ভোটাধিকার 


বাধাবিহীন স্বাধীন নিবাচন গণতন্ববের একটি বৈশিষ্ট্য | একনায়কতু- 
ভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় নামে মাত্র নির্বাচন আছে, প্রকৃত নির্বাচন সেখানে 
অনুপস্থিত । কারণ যে দল একনায়কত্ব স্বাপন করিয়াছে, একমাত্র সেই 
দলের প্রার্থী নির্বাচনে দীড়াইতে পারে, অন্য কাহাকেও প্রার্থীরূপে ছন্দে 
অবতীর্ণ হইতে অনুমতি দেওয়া হয় না। অর্থাৎ সেখানে নির্বাচন প্রথায় 
স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই | বল! বাছল্য, ইহা নির্বাচনের প্রহসন মাত্র | 
অধিকাংশ দেশে নিবাচন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভার জাতীয় সংসদের উপর 
দেওয়। হয়| কিন্তু ভারতে সংবিধান দ্বারা নির্বাচন সন্বস্কীয় প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলির নির্দেশে দেওয়া হইয়াছে । তাঁরতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 
ভারতকে জনগণতান্ত্রিক সাধারতন্ত্ররপে বর্ণনা করা হইয়াছে । তাহার অর্থ এই 
'যে ভারত-রাষ্ট্রে জনগণই সার্বভৌম | ভারতের গণ-সাবভৌমত্বের সহিত 
সামগ্রস্য রক্ষা করিয়৷ নির্বাচন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

সংবিধানের 327 ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টকে' নির্বাচন সংক্রান্ত 
আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে 
পার্লামেণ্ট নির্বাচন সম্বন্ধীয় সংবিধানোক্ত বিধানগুলি মানিয়া লইয়া 
তাহার হস্তে প্রদত্ত নিদিষ্ট ক্ষমতা ব্যবহার করিবার অধিকারী | এই 
ক্ষমতান্যায়ী পার্লামেণ্ট 1950 এবং 1951 সালে দুইটি আইন প্রণয়ন করে। 
প্রথমমোক্ত আইনটি ভোটারগণের যোগ্যতা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত, 
নির্বাচন কেন্ত্র স্থিরীকরণ, পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা 
নিরূপণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছে । দ্বিতীয় আইনটি নির্বাচন পরিচালনার 
পদ্ধতি, নির্বাচন সংক্রান্ত মোকদামা, উপ-নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছে । পরবর্তীকালে এ দুইটি আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছে । প্রয়োজনান্যায়ী দুইটি মূল আইন এবং 
নিয়মাবলীসমূহ' সংশোধন করা হইয়াছে । এই সংশোধনের ফলে নির্বাচন 
সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী খবই কার্ষোপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই 
সকল আইন ও নিয়মাবলী সমীক্ষা করিলে ভারতীয় নিবাঁচন প্রথার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় । 


302 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


(1) তারতের সকল নাগরিককে বর্ণ জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুঘ 
নিবিশেষে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের তালিকায় 
স্থান দেওয়া হইয়াছে । বিটিশ শাসনকালে সামপ্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক 
পৃথক ভোটার তানিক৷ প্রস্ততি হইত । নূতন সংবিধান অনুসারে অখণ্ড 
জাতির জন্য অবিভক্ত ভোটদাতা-তালিক! প্রস্তুত হইয়াছে। 

(2) অনন্ত তপশীলী জাতি ও আদিবাসীগণের দ্রুত উন্নয়নকল্পে এ 
দুই সমপ্রদায়ের জন্য পার্লামেণ্েটে ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষিত 
আছে। ইহাদের উপর যুগ যুগ ধবিযা অসাম্য ও অন্যায়ের বোঝ চাপাইয়। 
দেওয়া হইয়াছে । সংবিধানে উল্লিখিত প্রকৃত সাম্য ও ন্যায় বিচারের 
মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে । ভারতে 
গণতত্ত্রের প্রসারকল্পে এই ব্যবস্থা আবশ্যক । 

(3) সার্বজনীন প্রাপ্ত বযস্ক ভোটাধিকার (0011551581 4৫01 
19.001189) তারতের নির্বাচন প্রথার আর একটি বিশেঘত্ব । সংবিধানের 
মুখবন্ধে লিখিত সাম্যনীতি এবং গণ সার্বভৌমত্বের সহিত সামগ্তস্য রক্ষা করিয়াই 
সাবজনীন ভোটাধিকার প্রবতিত হইয়াছে ( সংবিধানের 326 ধারা ) | 

(4) 'যানুঘ পিছু এক ভোট (03 7981), 006 ৮০৫৪) নীতি অনুসারে 
তারতীয় নির্বাচন প্রথায কেহ বিধানসভা ও পালামেণ্টের নির্বাচনে একটি 
ভোটের বেশি দিতে পারেন না| অর্থাৎ বিধানসভাব নির্বাচনে এক ভোট 
এধং পার্লামেন্টের নিবাচনে একটি ভোট | এই স্থলেও সাম্যনীতি রক্ষিত 
হইয়াছে । 

(5) একটি নিদিষ্ট সংখ্যক নাগরিক পিছু একজন প্রতিনিধি_এই 
নীতি ভারতের সর্বত্র প্রযুক্ত হয় | রাজ্যে রাজ্যে এ বিঘয়ে কোন 
পার্থক্য নাই। লোকসভার আঞ্চলিক কেন্ত্রণুলি বৃহৎ, তাহার জনসংখ্যাও 
বিপুল : বিধানসভার নির্বাচন কেন্দ্র অনেক ছোট । লোকসভার জন্য 
সংখ্যার্টি একরাপ, বিধানসভার জন্য অন্যক্ূপ | কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে একই 
নীতি প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে | 

(6) বিধানসতা ও লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্রগুলি সকলই আঞ্চলিক 
কেন্র | বিধান পরিষদ ও রাজ্যসভার নিবাচনে অন্য নীতি অবলঘিত 
হইয়াছে ; কিন্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক সভার নিবাচন আঞ্চলিক কেন্্রভিত্তিক | 

(7) প্রত্যক্ষ নির্বাচন আমাদের গণতত্বের আর একটি বিশেষত্ব | 
এই প্রথাঁটি গণতীন্ত্রিক নীতি সম্মত বলিয়াই ভারতরাষ্ট্রে ইহা গৃহীত 
হইয়াছে । 

(8) নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সাম্য ও স্বাধীনতা ॥ 
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ভোটারগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন এবং প্রার্থী যে 
যে ব্যবস্থায় বাধাহীনভাবে নিবাচন দ্বন্দ্বে যোগদান করিতে পারেন, তাহা 
সুনিশ্চিত করিবার দায়িত্ব নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন লইয়া থাকেন । 
এই উদ্দেশ্যে ভোটে গোপনীয়তা (০৫০ 5 ৪1101) নীতি গৃহীত 
হইয়াছে ৷ 

(9) স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি নির্বাচন কমিশন গঠনে বিধান করিয়া 
সংবিধান পরিঘদ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ 
করিয়াছেন । পৃথিবীর অল্প গণতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে । 


ভোটারগণের যোগ্যতা 


সংবিধানের 326 ধারায় ভোটদাতাগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান 
নিয়মাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে | 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ছারা 
উহা বিস্তারিত করা হইয়াছে । একুশ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকগণ 
যাহারা ভারতের কোন নির্বাচন এলাকায় সাধারণতঃ বসবাস করিতেছে, 
তাহারা সকলেই ভোটাধিকারী হইতে পারে । কিন্ত পূৰোজ্ গুণাবলী 
থাকা সত্বেও (ক) যাহারা বিকৃত মস্তিফ ; বা (খ) ভারতীয় দণ্ডবিধির 
বিশেষ কয়েকটি ধারা অনুযায়ী বিচারে দোষী বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে ; 
“অথবা (গ) যাহার! নির্বাচনে অসাধু কাজে লিপ্ত ছিল বলিয়া দোষী সাব্যস্ত 
হইয়াছে, তাহারা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে । 


ভারতে বয়স্ক ভোটাধিকারের লাফল্য 


সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ফল স্বরূপ প্রতি সাধারণ নির্বাচনে 


বিপুল সংখ্যক ভারতীয় তোটদানের অধিকারী হইয়াছেন : 
সাধারণ নির্বাচন ভোটার সংখ্যা 

প্রথম 17 কোটির উধ্বে 

দ্বিতীয় 19 কোটির উত্বে 

তৃতীয় 2] কোটির উবে 

চতুর্থ 25 কোর্টির উ্যবে 


প্রতি সাধারণ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা যে কেবল বাড়িয়াছে তাহ। 
নহে | ভোটদাতাগণের মধ্যে ভোটদানকারীর শতকরা সংখ্যাও বাড়িয়া 
গিয়াছে । প্রথম নির্বাচনে শতকরা 449 ভাগ, দ্বিতীয় নির্বাচনে 492 ভাগ 
এবং তৃতীয় নির্বাচনে 53 ভাগ ভোটার ভোটদান করিয়াছে । ক্রমবর্ধমান 
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এই' শতকরা সংখ্যাগুলি প্রমাণ করিতেছে যে ভারতীয় ভোটারগণ উত্তরোত্তর 
বেশি দায়িত্বশীল হইয়া উঠিতেছেন । 

এই সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধান পরিঘদে প্রাপ্ত বয়স্ক 
ভোটাধিকার লইয়া তীয় মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল । অনেকে বলিয়া- 
ছিলেন যে ভারতে সাক্ষর ব্যক্তিগণেব শতকরা সংখ্যা নগণ্য । এইরূপ 
অবস্থায় যদি প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ভারতীয় 
গণতন্ত্র শৃঙ্খলাবিহীন মানুঘের ভিড়ের রাজত্বে পরিণত হইবে । ভারতীয় শিশু 
গণতন্ত্র ইহার ফলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে 1 পি. সুক্বারায়াণ প্রভৃতি অন্য 
পক্ষে বলিতে থাকেন যে দেশেব সাধারণ মানুষের সাধারণ ডান (০০101001 
56099) এবং ব্যবহাবিক ব। কাধকরী জ্ঞান আছে । সুতরাং তাহারা 
নিজেদের শাসক গোষ্ঠীকে মোটামুটি বুদ্ধিমত্তার সহিত বাছিয়া লইতে 
পারিবে 1 বিতর্কের শেঘে সংবিধান পরিঘদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
বলেন যে ভারতীয় গ্রামবাসীগণ সুস্থ বৃদ্ধির অধিকারী । তাহার নিরক্ষর 
হইলেও স্বাভাবিকতাবেই বেশ সতর্ক ও সেয়ানা | তাহারা নিজেদের কিবাপে 
কল্যাণ হইবে তাহাও মোটামুটি বুঝিতে পারে । সুতরাং বয়স্ক ভোটাধিকার 
ভারতীয় নাগরিকের বিবেচনার সঙ্গেই ব্যবহার করিতে পাবিবে। পর পর 
পাঁচটি নির্বাচনে দেখা গিযাঁছে যে ভারতীয় ভোটদাতাগণ উত্তরোত্তর বেশি 
সংখ্যায গণতাপ্রিক নিরাচনে অংশ গ্রহণ করিতেছে | 1967 ও 1972 সালের 
নির্বাচনে ভোটারগণ বিচক্ষণতার সহিত তাহাদের ক্মতা ব্যবহার 
করিয়াছেন । এই দৃইটি নির্বাচনে দেখা গিয়াছে যে নির্বাচনোত্তৰ 
ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রশাসনিক সাফল্য বা অসাফল্য বিবেচনা 
করিয়া তোটারগণ এ দলকে পুননিবাচিত করিয়া থাকেন অথবা 
পুননিবাচিত করেন না । সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ভারতে 
প্রাপ্ত ববস্ক ভোটাধিকার সাফল্য লাভি করিয়াছে । 


নির্বাচন কমিশন (72160600॥ €500001155107) 


স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও ন্যায্য নিবাচন সতাকার গণতন্রের প্রাণস্ববূপ | 
এই উদ্দেশ্যলাভ করিবার জন্য সংবিধান পরিঘদ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
নিরাচন কমিশন গঠন করিয়াছে । যাহাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল বা কোন 
প্রভাবশীল গোঠ্ঠী (15380 £:০) নির্বাচনের উপর অন্যায় প্রভাব 





(2) 09236196116 598500015 70608658, ৬০1 5ুঠে 02 622 9:00. 638 
(১) 002805% 4985210015 70519১959, ০] এ 08389 
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বিস্তার কবিতে না পারে সেইজন্য নির্বাচন কমিশনের স্থট্টি হইয়াছে । 
তারতীয় সংবিবান পরিঘদ এই বিষয়ে ক্যানাডার অনুকরণ করিযাছে। 
324 ধাবা অনুসারে নিবাচন কমিশনের উপর নির্বাচন পবিদর্শন, পরিচালন 
ও নিয়ন্ত্রণের (501671016006705, 017606100, 270 ০07001) ভার প্রদান 
কর৷ হইয়াছে | নির্বাচন কমিশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ব্যতীত অন্যান্য 
নিবাচন কমিশনার থাকেন । অন্য কতজন কমিশনার থাকিবেন তাহা 
রাষ্ট্রপতি স্থিব করিয়া দেন। ইহারা সকলেই রাষ্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত 
হইয়৷ থাকেন | সংবিধানের 32405) ধারা অনুসারে নিবাচন কমিশনের 
নিরপেননত'” বাবস্থাদি করা হইযাছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনাবকে পদচ্যুত 
করিত **া স্প্রীম কোর্টের বা সবৌচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে যে 
তাবে ”%* 8) শালা যায় ঠিক পেই নিয়মে করিতে হইবে । অবাৎ প্রমাণিত 
অকম4।৩1| 9 অগদাচরণের জন্য শুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদচ্যুতির 
কারণ পচিতে পারে । যদি পার্লামেণ্টের প্রতি সভার সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের 
বেশি এ+, প্রতি সভায় উপস্থিত ভেটদানকাঁরীগণের দুই-তৃতীয়াংশ মুখ্য 
নিবাচন ৭ এশনারকে উপরোক্ত অপরাধে পদচ্যুত করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির 
নিকট আলেদন পেশ করে তাহ। হইলে রাষ্পতি তাহার অপসারনের হুকুম 
দিতে পাবেন । অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার মুখ্য নিবাচন কমিশনারের 
ল্গপানিশ ন।ঠীত পদ হতে অপসারিত হইতে পারে না। 

নিন পরিচালনার জন্য প্রতি রাজ্যে আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত 
হইতে শানে । ইহাদিগকে রাষ্্রপতিই নিযুক্ত করিয়া থাকেন | জেলায় 
জেলান নিবাঁচন পবিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য 
জেলা নিশচল অফিপার নিযুক্ত হইয়া থাকে । 

ল্শ*। সনিবাব বিঘয় এই যে তারত যদিও যুক্তরাষ্ট্র তথাপি নির্বাচন 
সম্বন্ধীয় »সন্তজ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে । আমেরিকার ন্যায় 
যুক্তরার্টে -চব'জাযগুলি শুধু যে অঙ্গরাজ্যের নিবাচন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে 
তাহা নহে) ০- হীষ নর্বাচন সম্বন্ধেও তাহারা সীমিত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্যবহার 
করিবাৰ আ' একী | শ্চিঙ্ক অঙ্গরাজ্যগুলি দ্বারা প্রণীত আইন কেন্দ্রীয় 
নিয়নতরণেব ৬%1৭। কিস্তু ভাবতে রাজ্যসমূহের নির্বাচন কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক নিএঞ নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যবস্থা 
ভারতী মুক্নার্ট্রেব কেন্দ্রযর্খথীনতারই পরিচায়ক । 

পার্লামে বিধানসভা ও বিধান পরিঘদের নির্বাচন পদ্ধতি পূর্বেই 
আলোচিত হইয়'ছে । 
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(2) যুক্তরাষ্ট্রায় আদালত (5619781 0905৫) বা! অর্বোচ্চ আদা লন্ত 
(91709 008৫) 

যুজতরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রীম 
কোর্ট ) একটি অপরিহাষ সংস্থা | বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অথবা রাজ্য ও 
ইউনিয়নের সরকারের মধ্যে আইনগত বিরোধ উপস্থিত হইলে দূর্বোচ্চ 
আদালতই তাহার মীমাংসা করিয়া থাকে | সর্বোচ্চ আদালতই সংবিধানের 
সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাতা | এইজন্য এই মহাধিকরণটির মর্যাদা অপরিসীম | কিন্ত 
সংবিধান সর্বোচ্চ আদালতকে যে সকল ক্ষমতায় ভূঘিত করিয়াছে তাহাতে 
স্গটই বোবা যায় যে এই আদালতটি কেবলমাত্র যুক্তরাষ্্রীয় আদালত নহে, 
ইহাকে সকল দিক হইতে শক্তিশালী আদালতবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা 
সংবিধান প্রণেতৃগণের ছিল | সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক 
অধিকারের রক্ষক, ভারতের যে কোন আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে 
সংবিধান বিরোধী সুতরাং বে-আই'নী বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতাধিকারী 
এবং যে কোন সরকারেব সংবিধান বিরোধী ও স্বেচ্ছাচারমূলক কার্ধাবলীর 
বাধাদানকারী সর্বোচ্চ বিচাবালয় | ইহা ব্যতীত সুপ্রীম কোর্ট কতকগুলি 
ক্ষেত্রে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদমার সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সর্বশেষে 
এই আদালত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে সংবিধান সম্বন্ধে প্রামাণিক 
ব্যাখ্যা দিবার অধিকার প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ বিচারালয় | এই সমস্ত 
বিবেচনা করিয়া আল্লাদিকৃষ্ণস্বামী আইয়ার সংবিধান পরিঘদে মস্তব্য করিয়া- 
ছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানের ভাবী বিবর্তন অনেক পরিমানে ভারতের 
সুপ্রীম কোর্ট বা সবোচ্চ আদালতের উপর নির্ভর করিবে ।: বস্ততঃ, ভারতীয় 
সর্বোচ্চ আদালতের এলাকা পৃথিবীর অন্য যে কোন আদালত হইতে বেশি । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টি বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও রাজ্য 
আদানত দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত সমান্তরাল বিচারালয় ৷ কিস্তু ভারতীয় 
যুজরাষ্ট্রে এইক্সপ ব্যবস্থা নহে । ডঃ আন্বেদকর সংবিধান পরিঘদে বলিয়াছিলেন 
যে তাঁরতে সর্বোচ্চ আদালত হইতে শুরু করিয়া জেলা আদালত পর্যস্ত 


শপ পিপল | আসীন সপ শপ 
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সকল আদালত সমূহ' একই অভিন্ন বিচার ব্যবস্থার অংশীতুত |: এইজন্য রাজোর 
উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) বিচারপতিগণও রা্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। 
ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান সম্বন্ধীয় বিঘয়ে যতটা ক্ষমতা, আমেরিকার 
স্প্রীম কোর্ট ওঁ দেশের সংবিধানের উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি 
ক্ষমতার অধিকারী সন্দেহ নাই । কিন্তু ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ক্ষমতার 
ভৌগোলিক প্রসার ও ক্ষমতার প্রকার ভেদের দিক হইতে বোধ করি 
পৃথিবীর যে কোন আদালত হইতে বেশি শক্তিশালী । 


সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতি 

এই সমস্ত বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে সুপ্রীম কোর্ট বিরাজ কবিতেছে ৷ 
প্রধান বিচারপতি ও আরও তেরজন বিচারপতিকে লইয়া সর্বোচ্চ আদালত 
গঠিত | ইহারা সকলেই রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুষ্ত হান | প্রধান বিচারপতির 
নিয়োগম্পদ্ধতি বিঘয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লিখিত নাই 1 
অন্যান্য বিচারপতিগণ 65 বৎসর বয়স পধস্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কোন্‌ 
কর্তৃপক্ষ কি উপায়ে বিচারপতিগণের বয়স নির্ধারণ করিবে তাহ] পার্লামেণ্ট 
আইন দ্বারা স্থির করিয়া দিবে | সংবিধানেই এই' ব্যবস্থা রহিয়াছে । 
প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সম্মতি লইয়া বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে সুপ্রাম কোর্টে সীমিতকালের জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন । 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারপতিগণের (প্রধান বিচারপতি ব্যতীত ) নিয়োগের 
বিয়ে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক । আরও 
বিধান আছে যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি 
সর্বোচ্চ আদালত বা রাজ্য সমূহের যে সকল বিচারপতির সহিত পরামর্শ 
করা আবশ্যক মনে করেন, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন । 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্্পতির এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে 
কেন্ত্রীয়মন্ত্রী পরিঘদেরই ক্ষমতা | এই বিঘয়ে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী, বিশেষতঃ 
প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 

বিচারপতিগণ রাষ্পতির নিকট লিখিত পত্র মারফত পদত্যাগ 
করিতে পারেন। যদি পার্লামেণ্টের প্রতি কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত 
দুই-তৃতীয়াংশের এবং প্রতি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের 
সমর্থনে রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করা হয় যে কোন বিচারপতিকে 
অসদাচরণ বা অকর্ধ্্যতার জন্য পদচ্যুত করা হউক তাহা হইলে রাষ্্রপতির 
আদেশে এ বিচারপতির পদচ্যুতি ঘটে । সংবিধানের 124 ৫4) ধারায় কি 
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ভাবে আবেদন করিতে হইবে, কি তাবে আবেদন পেশ করিতে হইবে এবং 
কিরূপেই বা অসদাচরণ ও অকর্মণ্তার অভিযোগ অনুসন্ধান ও প্রমাণ করিতে 
হইবে, এই সকল বিষয়ে পার্লামেপ্টকে আইন দ্বারা স্থির করিবাব ক্ষমত৷ 
দেওয়া হইযাছে । 


সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট) প্রধান বিচারপতির 
নিয়োগ 

সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট) প্রধান বিচারপতির নিয়োগ লইয়া 
সাঃপ্রতিক কালে সংসদে ও দেশে তুমুল বিতর্কের ঝড উঠিয়াছে। প্রাক্তন 
ক্যাবিনেট মন্ত্রী এস্‌, মোহন কুমারমঙ্গলমূ পার্লামেণ্টে এবং তাহার মৃত্যুর 
পর প্রকাশিত পুস্তিকায়ং যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের অনেক আইন 
বিশারদর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণ করিয়াছেন | কুমারমঙ্গলমূ লিখিয়াছেন 
যে সুপ্রীম কোর্টের যে বিচারপতি সর্বাপেক্ষা বেশি দিন কার্য করিয়াছেন 
তাহাকেই যে প্রধান বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে, এমন কোন 
নিয়মকে ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না| প্রায় 15 বৎসর পূর্বে 
ভারতীয় আইন কমিশন (11018) [এড (001019199101) তাঁহাদের একটি 
রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সুপ্রীম কোর্টের ( সবৌচ্চ আদালত ) 
বিচারপতিরূপে একমাত্র দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি 
নিযুক্ত করা সমীচীন নহে | এই নীতিটি শ্বীকার করিয়া লইতে কোন 
বাধা নাই | কিন্তু যিনি দীর্ধতমকাল বিচারক পদে কাজ করিয়াছেন তাঁহার 
যোগ্যতা থাকিলে তাঁহার দাবি রাজনৈতিক কারণে উপেক্ষা কর অন্যাধ্য | 

পবলৌকগত মোহন ক্ষারমঙ্গলম পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন যে, যিনি 
প্রধান বিচারপতির পরে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহার সামাজিক দর্শন 
€50০181 01011950215) ও পালামেণ্টের (কাধতঃ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দলীয় 
সরকারের ) সমাজনীতি যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে সরকারের সহিত 
সর্বোচ্চ 'মাদাীলতের (সুপ্রীম কোর্ট ) মতীস্তর হওয়া অপরিহার্য হইয়া উঠে। 
এই পবিস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে। এই যুক্তির উত্তরে বিরুদ্ধবাঁদীগণ বলিয়াছেন 
যে সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট ) প্রধান বিচারপতির রাজনৈতিক ও 
সমাজনৈতিক মতামত নিশ্চয়ই থাকিতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবে থাকেও | 
কিস্ত বিচারালয়ের বিচারকার্ষে যদি তিনি তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক 
মত ছার প্রভীবিত হন তাহ। হইলে নিরপেক্ষ বিচার যে বিপন্ন হইবে, 


পি 
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তাহাতে সন্দেহ নাই | সেইজন্য সুপ্রীম কোর্টকে পার্লামেণ্ট বা সরকারের 
সামাজিক দর্শন মানিয়া চলিতে হইবে-_এইপ দাবি করা ধোর অযৌন্তিক | 
ইহাতে প্রধান বিচারপতির ও সবৌচ্চ আদালতের নিরপেক্ষতা বিনষ্ট হইবে |! 
যদি নিয়োগ তাহাদেরই দেওয়া হয়, যাহারা পার্লামেণ্ট বা সরকারের রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের সহিত একমত হইয়৷ বিচারকার্য চালাইবেন, 
তাহা হইলে বিচারপতিগণ সরকারকে খুশি করিবার জন্য ন্যায়-নীতি বিসর্জন 
দিয়া সরকারী নীতি অনুসারে রায় দিতে থাকিবেন। ইহার ফলে শুধু 
সর্বোচ্চ আদালত নহো, ভারতের সমস্ত বিচার ব্যবস্থা মর্যাদা হারাইবে এবং 
বিচারপতিগণ সরকারকে খুশি করিবার জনা পরম্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় 
রত হইবেন । .এই নীতি গ্রহণ করিলে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য 
বিচারপতিদিগকে একটি হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে । 
একদলের পরিবতে যখন অন্য আর একটি দল সরকার গঠন করে, ভাহা 
হইলে নূতন দলীয় সরকারের সমাজদশন অনুযায়ী নূতন করিয়া সবোচ্চ 
আদালতের মতামতের মোড় ফিরাইতে হইবে । অর্থাৎ সরকারের রাজ- 
নৈতিক রং-এর সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোট ) রায়ের রং-ও 
বদলাইতে থাকিবে | 

মোহন ক্মারমজলম্‌ লিখিয়াছেন যে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ 
সম্পূণণ ভারত সরকারের এক্ডিয়ারভুক্ত । সরকার এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতার অধিকারী । ইহার উত্তরে বিরোধীরা বলিয়াছেন যে, এই নীতি 
সত্য বটে। কিন্তু সংবিধান প্রচলিত হইবার পর হইতে প্রধান বিচারপতির 
নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘতম অভিজ্ঞতাকেই মুখ্য মূল্য দেওয়া হইয়াছে ; এই' 
প্রথা ভঙ্ষ করা অসমীচীন, যখন দেখা যায় যে অন্যান্য সমস্ত যোগ)তাই 
দীর্ঘতম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারপতির রহিয়াছে | এই' প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন যে 1973 সালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিযোগ 
লইয়া পূর্বোক্ত বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে । এই নিয়োগকালে সর্বোচ্চ 
আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট) তিন জন বিচারপতির দীর্ঘতম অভিজ্ঞতা! 
উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং অভিজ্ঞতার দীরধতায় যিনি চতুর্থ স্থানে ছিলেন 
তাহাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত তিন জন বিচারপতি প্রতিবাদ 
করিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন | 

জয়প্রকাশ নারায়ণ বোম্বাইতে প্রদত্ত একটি ভাষণে প্রধান বিচারপতির 
নিয়োগ পদ্ধতি সন্বস্বীয় সমস্যাটির সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি 
আবেদন করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা 
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রক্ষিত হইতে পারে। জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, বর্তমানে কাধতঃ প্রধান- 
মস্ত্রীই প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দান করেন | ইহ] অবাঞ্চনীয় । তিনি 
বলেন যে পালামেণ্টের একটি কমিশন নিযুক্ত করা উচিত, যাহার কর্তব্য 
হইবে বিশেঘজ্ঞগণ ও জনমতের সহিত যোগাযোগ করিয়। প্রধান বিচারপতির 
নিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে সুপারিশ করা | তদণস্তর পার্ামেণ্ট বিচার বিবেচনা 
করিয়া নিয়োগ পদ্ধতি স্থির করিয়া দিবে । 

এই বিষয়ে পুনরায় স্মরণীয় যে সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতির নিয়োগ সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই | রাষ্ট্রপতি (কার্যত: 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিঘদ ) প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন । সংবিধানের 
124 (2) ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (028188181)) লিখিত হইয়াছে যে 
প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি 
প্রধান বিচারপতিব সহিত পরামর্শ কবিতে বাধ্য থাকেন । কিন্ত প্রধান 
বিচারপতির কাধকাল শেষ হইবার পূর্বে তাহার পরবর্তী প্রধান বিচারপতি 
নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই | এই বিষয়ে 
রাষ্্রপতি অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ | 1973 সালে সর্বোচ্চ 
আদালতের প্রধান বিচারপতির নিয়োগ লইয়া যে অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতি 
উত্তব হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের সুচিস্তিত প্রস্তাব 
বিশেষ অনুধাবনযোগ্য | 


বিচারপতিগণের যোগ্যতা এবং বেতন 

সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণের যোগ্যতা সম্বন্ধীয় বিধি সংবিধানে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কেবলমাত্র নিম়লিখিত গুণাবলী থাকিলে সর্বোচ্চ 
আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা৷ জন্মে : 

(ক) ভারতীয় নাগরিকতা | 

(খ) এক বা একাধিক উচ্চ আদালতে বিচাপতি-পদে একাদিক্রমে 
পাচ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা 

(গ) এক বা একাধিক হাইকোর্টে বা উচ্চ-আদালতে একাদিক্রমে দশ 
বৎসরের জন্য এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করিবার অভিজ্ঞতা অথবা 

(ঘ) রাষ্ট্রপতির মতে আইন বিশারদন্থুলত গভীর পাণ্ডিত্য। 

বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা সংবিধানের দ্বিতীয় তপশীলের 
অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে । প্রধান বিচারপতি পাচ হাজার এবং অন্যান্য 
বিচারপতিগণ চার হাজার টাক মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। ভাতা 
সন্বন্ধেও ব্যবস্থা তপশীলে উল্লিখিত হইয়াছে । তবে তাহা পার্লাষেপ্ট 
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আইন প্রণয়ন করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে | বিচারপতি নিয়োগের 
পপর তাহার বেতন ও ভাতা হাস করা চলে না। বিচারকগণের বেতন 
ও তাতা এবং পেনসেন পালামেণ্টের বাঘিক ভোটের আওতায় আসে 
না। সংবিধানের নিরেশ বলে স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (092501109660 [0৫ 
0৫ [1018) হইতৈ আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয়িত হয় 


সুপ্রীম কোর্টের নিরপেক্ষতা 


বিচারালয়ের নিরপেক্ষতার নীতি অনুযাফী ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট 
রাজনীতি, শাসনতন্ত্র ও সমস্ত স্বার্থবাহী গৌগীর উধ্বে অবস্থিত | এইজন্য 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে সবৌচ্চ আদালতের বিচারপতি পদে একদ! 
অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি ভারতীয় কোন বিচারালয়ে ব্যবহারজীবিরূপে কার্ধ 
করিতে পারিবেন না । এই নিয়মটি ঘে সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই | কিন্তু এই নিঘেধ ছাড়াও অন্য ধরনের কোন নিঘেধ ন! 
থাকায় স্ত্প্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণকে সরকারের অধীনে 
রাজনৈতিক বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা যায়। একাধিক ক্ষেত্রে 
এইরূপ নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে । অবপর গ্রহণের পর কোন উচ্চপদে 
নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বিচারপতিগণ হয়তো সরকারের বা 
রাজনীতিতে ক্ষমতাশীলী দল বা গোষ্ঠীর মন:পুত রায় দিবার অন্য ব্যগ্র 
হইবেন। অর্থাৎ তাহাদের নিরপেক্ষতার হানি ঘটিবে। এই সম্পর্কে 
ভারতীয় আইন কমিশন মন্তব্য করিয়াছে যে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি- 
গণ অবসর গ্রহণের পর সরকারী চাকুরীর আশায় থাকিবেন ইহা অতিশয় 
অবাঞ্চনীয় । কারণ তাহা হইলে বিচারপতিগণের নিরপেক্ষতা বিঘ্বিত হইতে 
পাধে ॥ 


সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট ) ক্ষমতা ও কার্যাবলী 

সর্বোচ্চ আদালত একটি কোর্ট অব রেকর্ড বা প্রামাণিক আদালত । 
ইংল্যাণ্ডরে আইন অনুসারে কোর্ট অব রেকর্ড হইতেছে দেই ধরনের 
আদালত, যাহার দলিলাদি এবং সিদ্ধান্ত প্রামাণিক | কোর্ট অব রেকর্ডকে 
অগ্রাহ্য, অমান্য ও অবমাননা করিলে এই আদালত অপরাধীকে আদালতের 
অবমাননার জন্য বিচারের পর শাস্তি প্রদান করিতে পারে । ভারতীয় 
সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টকে প্রামাণিক আদালত বা ০০1 01 7২6০01-এর 
মর্ধাদা দান করা হইয়াছে । 

সর্বোচ্চ আদালত দিল্লীতেই বসিয়৷ থাকে । ভারতের প্রধান বিচারপতি, 
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রাষ্ট্রপতির পর্ব-সন্মতিক্রমে, মাঝে মাঝে অন্য যে কোন স্থানে সুপ্রীম কোর্টের 
অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারেন । কিন্ত আজ পর্যস্ত দিলীর বাহিরে 
কোন স্থানে শ্্প্রীম কোর্টের অধিবেশন হয় নাই । সর্বোচ্চ আদালতের 
ক্ষমতা পাঁচ প্রকারের | যথা, অনন্য প্রাথমিক এলাকা, যুক্ত প্রাথমিক এলাকা, 
আপীল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা, হুকৃমনামাজারি এলাকা | 


(1) প্রাথমিক এলাক1 (0112108) 30750106100) 

কয়েকটি বিঘয়ে সর্বোচ্চ আদালতের অনন্য এলাক1 রহিয়াছে, এই 
বিষয়গুলি অন্য কোন আদালত বিচার করিতে পারে না; যথা (ক) যে 
মোকদামায় একপক্ষ ভারত সরকার অন্য পক্ষ একটি বা একাধিক রাজ্য | 

(খ) যে মোকদমায় এক পক্ষে ভারত সরকার ও একটি বা একাধিক 
রাজ্য এবং অন্যপক্ষে একটি বা একাধিক রাজ্য । 

(গ) যে মোকদ্দমাঁয় উভয়পক্ষেই রাজ্য সরকার রহিয়াছে । সংবিধানে 
আরও লিপিবদ্ধ আছে যে সংবিধান প্রবতিত হইবার (26শে জানুয়ারী 
1950) পূর্বে স্থিরীকৃত ও পরবর্তীকালে কার্কর সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার 
পত্র বা সনদের উপর সুপ্রীম কোর্টের অনন্য এলাকা বিস্তৃত হইবে না। 
এইস্লে লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় 
একটি রাজ্যের অধিবাসী ও অন্য রাজ্যে অধিবাসী বা একাধিক রাজ্যের 
অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ সন্বন্ধীয় মোকদ্মায় এ দুইটি দেশের সুপ্রীম 
কোর্টের প্রাথমিক অধিকার আছে । ভারতের এ সকল মোকদামার একমাত্র 
আপীলই সবোচ্চ আদালতের শুনানীর অধিকার আছে । 


(2) সুগ্ধ প্রাথমিক এলাক1 (00101 07121081 01150106100) 

একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে উচ্চ আদালত ও সবৌচ্চ আদালত 
উভয়েরই মৌলিক ক্ষমতা রহিয়াছে । 32 ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকার 
ভঙ্গের অভিযোগ সম্বন্ধে সরাসরি সবোচ্চ আদালতে অর্থাৎ স্রপ্রীম কোর্টে 
অথবা! উচ্চ আদালতে বা হাইকোর্টে বিচার প্রার্থনা করা যায়। 


(3) আপীল এলাকা (4১17১611866 00175010000) 

রাজ্য উচ্চ-আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতের নিকট চার 
প্রকারের আপীল করা যাইতে পারে । 132 (1) ধারা অনুযায়ী লিখিত 
হইয়াছে যে যদি উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী 
মোকদ্মাঁয় যেকোন পক্ষের আবেদনক্রমে এইমনে প্রমাণপত্র (09:02০806) 
দেয় যে মোকদামাটির মধ্যে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সারবান জাইনের প্রশ 
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নিহিত আছে, তাহা হইলে সবোচ্চ আদালত ( সুপ্রীম কোর্ট ) ই মোকদ্দমায় 
উচ্চ আদালতের ( হাইকোর্ট ) ডিক্রি বা হুক্মের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার 
অধিকারী হয় | যদি উচ্চ আদালত এইরূপ একটি মোকদ্দমায় প্রমাণপত্র দিতে 
অস্বীকার করে, তথাপি সর্বোচ্চ আদালত যদি মনে করে যে সত্যই উপরোক্ত 
ধরনের প্রশ্ন এ মোকদ্দমার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে তাহা হইলেও সর্বোচ্চ 
আদালত নিজ অধিকারে এ আপীল শুনিবার বিশেষ অনুমতি (360181 
[.৩৪$৩) দিতে পারে এবং উচ্চ আদালতের রায় বা হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল 
গ্রহণ করিতে পারে । 

কোন দেওয়ানী মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মষে প্রমাণপত্র দেয় যে 
মামলাটিতে অন্যুন্‌ কুড়ি হাজার টাকার অথবা পালামেণ্ট কর্তৃক নিদিষ্ট যে 
কোন মূল্যের দাবি সংশ্রিষ্ট রহিয়াছে, অথবা মোকদ্দমাটির আপীল সুপ্রীম 
কোর্টে হওয়া উচিৎ তাহা হইলে এই মোকদ্বমাটির আপীল সরোচ্চ 
আদালতে হইতে পারে । যদি উচ্চ আদালত্ত তাহার ঠিক এক ধাপ নিমে 
অবস্থিত আদালতের রায় বজায় রাখে তাহা হইলে উচ্চ আদালতকে প্রমাণ 
পত্রে আরও লিখিতে হইবে যে মোকদমাটির মধ্যে সারবান আইনের প্রশ 
জড়িত আছে । তাহ! হইলে সর্বোচ্চ আদালত এইকব'প আপীল শুনিতে 
পারে | উপরোক্ত নিয়ম দ্বারা সর্বোচ্চ আদালতের আপীল করিবার সুবিধা 
সীমাবদ্ধ করা হইলেও, মোকদ্দমার যে কোন পক্ষ সুপ্রীম কোর্টে সওয়াল 
করিতে পারে যে মোকদ্দমাটির মধ্যে সংবিধানের ব্যাখ্য। সংক্রান্ত সারবান 
আইনের প্রশ্ব সম্বন্ধে ভ্রমাত্বক সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে । এই ক্ষেত্রে এ 
আপীল শুনিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা জপ্রীম কোর্টের আছে। পালামেণ্ট 
আইন ছারা সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়ানী আপীল শুনিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া 
দিতে পারে । 

তিনটি ক্ষেত্রে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল সবোচ্চ আদালতে হইতে 
পারে 

(ক) যে স্বলে উচ্চ আদালত নিমু আদালতে খালাস প্রাপ্ত আসামীকে 
মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন ; 

(খ) যে ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত নিম্ব আদালত হইতে মোকদামা তুলিয়। 
লইয়৷ এবং তাহার পর বিচার করিয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করিয়াছেন ; 

(গ) যে স্থলে উচ্চ আদালত প্রমাণপত্র দেন যে মোকদমাটির মধ্যে 
সারবান আইনের প্রশ সংশিষ্ট রহিয়াছে । পার্লামেণট আইন প্রণয়ন করিয়! 
সর্বোচ্চ আদালতের ফৌজদারী আপীল শুনিবার ক্ষমতা বাড়াইয়। 
দিতে পারে : 
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(ঘ) সংবিধানের 136 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে সর্বোচ্চ আদালত 
তাহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (৫180166107) ব্যবহার করিয়া ভারতের যে কোন 
আদালত বা বিশেষ আদালতের (75198081) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল 
শুনিবার জন্য বিশেষ অনুমতি দান করিতে পারে। 


পুনবিবেচন। (719দ) 
ইহ] ব্যতীত পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সৰৌচ্চ আদালতকে 
তাহাব নিজ রায় বা আদেশ পুনবিবেচনার (২৪৮1৬) ক্ষমতা দিতে পারে। 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন অনুসারে প্রস্তত নিয়মাবলীর মাধ্যমেও এই ক্ষমতা 
সর্বোচ্চ আদালতকে দেওয়। যায়| 


(4) অর্বোচ্চ আদালতের পরামর্শদান এলাক। 

1935 সালের ভারত শাসন আইনে 213 ধারায় ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল 
যে গভর্ণর জেনারেল যদি মনে করেন যে এমন একটি জনস্বার্থ সংশিষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন উঠিয়াছে কিম্বা উঠিবার সম্ভাবনা আছে, যাহার 
সম্বন্ধে যুক্তরা্ত্রীয (6506781 0০) আদালতের মত গ্রহণ করা যুক্তিযক্ত, 
তাহা হইলে গভর্ণর জেনাবেল আপন বিচার অনুযায়ী এ বিঘয়টি সম্বন্ধে 
যুক্তরাত্্রীয় আদালতের নিকট পরামর্শ দানের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন । 
বর্তমান সংবিধানে যখন অনুবূপ একটি প্রস্তাব অন্তর্তৃক্ত করিবার প্রস্তাব 
হইল, তখন সংবিধান পরিষদে প্রায় সমালোচনাই হয় নাই । কারণ 1935 
সালেব ভারত শাসন আইনের এই ব্যবস্থাটি সকলেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা নাই । একবার 
আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন এরূপ পরামর্শ চাহিয়াছিলেন কিন্তু 
সুপ্রীম কোটি পরামশ দিতে অস্বীকার করেন | তাহার কারণ এই যে ক্ষমতা 
পথকীকরণ (96092186107 ০৫ ৮১০%5৪) নীতি আমেরিকার সংবিধানেব 
একাটি মূল সুত্র । সুতরাং শাসন বিতাগের পক্ষে পরামর্শের জন্য সুপ্রীম 
কোর্টকে অর্থাৎ বিচার বিভাগকে অনুবোধ করা এই নীতির পরিপন্থী | 
ক্যানাডায় স-পরিঘদ গভর্ণর জেনারেলকে (0০%917101-0561076181-10-5990011) 
এই ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছে । তিনি যে কোন আইনের ব্যাখ্য! চাহিয়া স্প্রীম 
কোর্টকে অনুবোধ করিতে পারেন | এই' স্থলে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে 
বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলেরও পরামশ দান এলাকা রহিয়াছে । 

এই বিবয়ে সংবিধানের 143 ধারাটি প্রায় সম্পূর্ণতাবেই ভারতশাসন 
আইনের সংশিষ্ট ধারার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি । কিছুটা পরিবর্তনও আছে। 
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র ধারায় বল! হইয়াছে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে এমন একটি জনন্থার্থ 
সংশ্রিইট ও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্প অথবা তথ্য উত্থাপিত হইয়াছে বা! 
হইতে পারে যাহার সন্বন্ধে সর্বোচ্চ আদালতের মত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত, 
তাহা হইলে রাষ্্পতি এ বিষয়টি সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য সরবৌচ্চ 
আদালতের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন | বল! বাহুল্য, ই বিঘয়টি বস্ততঃ 
মম্ত্রীমগ্ুলীরই (0০9810011 ০£ 7110150678) ক্ষমতা | কারণ রাষ্্পতি একজন 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা | রাষ্ট্রপতি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে সর্বোচ্চ 
আদালত যথোপযুক্ত শুনানীর পর রিপোর্ট আকারে রাষ্রপতির নিকট 
আদালতের মতামত প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি কয়েকবার এই সুযোগ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্তৃপ্রীম কোর্ট যথারীতি প্রকাশ্য আদালতে শুনানীর 
পর রাষ্ট্রপতির নিকট তাহাদের মত প্রেরণ করিয়াছে । এই সূত্রে 1958 
সালে পশ্চিমবঙ্গের বেরুবাড়ী ইউনিয়ন পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তর করিবার 
প্রশটি স্মরণ করা যাইতে পারে |: 


(5) হুকুমনাম! জারি এলাকা 

এই ক্ষমত৷ প্রয়োগে সবোচ্চ আদালত সংবিধানোক্ত মৌনিক অধিকাঁর- 
গুলির রক্ষাকল্লে বিভিন্ন প্রকারের হুকুম জারি করিতে পারে | যাহার 
অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি সর্বোচ্চ আদালতে দরখাস্ত করিলে উপযুক্ত, 
ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত অধিকার ত্গকারীর উপর নিদিষ্ট আদেশ দিয়া 
অধিকারগুলির রক্ষার প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে 
নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য পাঁচ প্রকারের হুকুমজারি করিবার ক্ষমতা 
আছে। ভারতীয় সংবিধানে ছকৃমনামা জারি সংক্রান্ত যে সকল ক্ষমতা 
সবোচ্চ আদালতকে দেওয়৷ হইয়াছে তাহার ভিত্তি হইতেছে ইংল্যাণ্ডের 
মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বিঘয়ক হুক্মজারি সন্বন্ধীয় আইন | এই হুকুম 
গুলিকে নিম়ুলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে £-_ 

(ক) হাজির করণ (789683 0077)83) £ আটক ব্যক্তিকে আদালতে 
হাজির করিবার জন্য আটককারীর উপর জরুরী আদেশ দান | 

(খ) প্রত্যক্ষ আজ্ঞা (71187088703) 5 কোন বিশেঘতাবে কাজ 
করিবার জন্য অধিকার তঙ্গকারীকে জরুরী হুকুম দান। 

(গ) নিষেধাজ্ঞা (১1070191198) £ কোন বিশেষ ধরনের কাজ হইতে 
অধিকারভঙ্গকারীকে নিবৃত্ত থাকিতে ছকুম দান | . 

(ঘ) অধিকার জিজ্ঞাস (08০ ঈ/8%785069) £ কি অধিকার বলে 


॥ 85 পৃষ্ঠা ষ্টব্য। 
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ব্যক্তি বিশেষ মৌলিক অধিকার ভোগে বাধা দান কবিয়াছে তাহার কারণ 
দর্শাইতে অধিকারভঙ্গকারীকে সর্বোচ্চ আঁদালিতের আদেশ দান। 

(৬) বিচার দলিল তলব (05710181) £ মৌলিক অধিকার 
সম্বন্ধীয় বিচারের সহিত সংগ্রিষ্ট যে কোন আদালতের তৎসংক্রান্ত দলিলাদি 
তলব । 

পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সপ্তম তপশীলে ইউনিয়ন তালিকায় 
যে সকল বিঘয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও স্তপ্রীম কোর্টের (সর্বোচ্চ 
আদালত ) ক্ষমতা বিস্তৃত করিয়া দিতে পারে | তাহা! ছাঁড়া, সংবিধানের 
32 ধারা অনুযায়ী সবৌচ্চ আদালতের যে ছক্মজারি এলাকা রহিয়াছে 
তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সুপ্রীম 
কোঠের ( সর্বোচ্চ মাদালত ) এ প্রকানেব হুক্মজারির ক্ষমতা অন্য বিঘয় 
সম্বন্ধেও বিস্তৃত করিয়া দিতে পারে। 


সর্বোচ্চ আদালতের | স্ুগ্রীম কোর্ট ) বিচারপতিগণের স্ব1ধীনত। 
সবৌোচ্চ আদালতের দপ্তর, আদালত ভবন, কর্মচারী ও তাহাদের 
বেতনাদি সমস্তই এ আদালত দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় | নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা প্রধান 
বিচারপতির হাতে ন্যস্ত থাকে । আদালতের দপ্তর প্রভৃতির জন্য যাবতীয় 
ব্যয় পার্লামেণ্ট প্রতি বংসর মগুব করে বটে, কিন্তু এ ব্যয়াদি পার্লামেণ্টের 
বাঘিক ভোটের আওতায় আাসে না। ভারতীয় স্থায়ী মঞ্চিতি তহবিল 
হইতে সরাসরি প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়িত হইতে পারে । সবৰৌচ্চ আদালতের 
নিরপেক্ষতা এবং শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে | সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক- 
গণের কার্ধাবলী ও বিচারের বায় সমালোচনার উত্্বে, এমন কি পার্লামেণ্টের 
সদস্যগণও সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে অন্যায় অভিসন্ধিমূলক 
সমালোচনা করিতে পারেন না. করিলে সতার অধ্যক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা 
লইতে পারেন। বিচারপতিগণের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই তাহাদিগকে অন্যায় 
সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । 


সর্বোচ্চ আদালতের (দ্বপ্রীম কোর্ট) মর্ধাদ। 
আমাদের সংবিধান সর্বোচ্চ আদালতকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিযাছে। স্তপ্রীম কোর্ট (সর্বোচ্চ আদালত ) একাধাঁবে 
সংবিধানের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যা কর্তা, মৌলিক অধিকারের রক্ষক, 
"অঙ্গরাজ্য ও ইউনিয়নের মধ্যে এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা বণ্টন সন্বস্কীয় 
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আইনগত বিরোধের মীমাংসক এবং সর্বে!চ্চ নিচার প্রতিষ্ঠানূপে ভারতের 
যে কোন বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, রায়, হুম, শান্তিদান ও ডিক্রি বিঘয়ে 
(136 ধারা ) নিরপেক্ষ সবৌচ্চ ন্যায়ালয় | এই কারণেই 144 ধারায় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে মৰোচ্চ আদালত আইনের যে ব্যাখ্যা দেন তাহা ভারতীয় 
ভূখণ্ডের সকল আদালতই মানিয়৷ চলিবে । এই ব্যপারে ভারতের সমস্ত 
অসামরিক কতৃপক্ষ ও বিচার মংস্থা সবৌচ্চ আদালতকে সর্বপ্রকারে সহায়তা 
করিতে বাধ্য । ত্রিটেনে পার্লামেণ্টীয় সাবভৌমত্ব অপ্রতিহত ; সেই দেশে 
বিচারালয়গুলি পালামেণ্টের যে কোন আইনকে মান্য করিতে ও 
স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য | প!ল্লামেণ সাবভৌমত্বে দীপ্যমান। তাহার 
দীপ্তির সান্িধ্যে বিচারালয় নিহত হইয়! গিয়াছ্বে। কিন্তু ভারতে 
পাল্ামেণ্টয় আইন সংবিধানসন্মত কিনা হিচার করিবার ক্ষমতা সরৌচ্চ 
আদালতকে দেওয়া হইয়াছে । এই শ্থিয়ে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের 
সহিত ভারতীয় সবৌচ্চি আরালতেব কিছুপরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায় | 
1803 সালে মার্বেরী বনাম ম্যাডিসন নামক জ-প্রসিদ্ধ মোকদামার রায় 
দানকালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন মারশ্যাল মস্তব্য 
করিয়াছিলেন যে কোন কংগ্রেসীয় আইনকে সংবিধান বিরোধী বলিয়া! ঘোষণা 
করিবাৰ ক্ষমতা স্প্রীম কোর্টের রহিয়াছে, সুপ্রীম কোর্টই সংবিধানের 
ব্যাখ্যাতা ও অভিভাবক । আমেরিকার প্রধান বিচারপতি হিউজ 
বলিয়াছিলেন £ “৬/5 ৪19 91006] [1.5 ০0191110010 0০ 0106 001090100- 
(1010 15 179 06 00895 ৪০ 16 15.+ অর্থাৎ আমরা সকলেই পংবিধানের 
বশবতাঁ কিন্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সংবিধানের যে ব্যাখ্যা 
করিবেন তাহাই প্রমাণ্য বলিয়। ধরিয়া লইতে হইবে । প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি 
রুজভেল্ট আমেরিকার সুপ্রীমর্োর্টের ক্ষমতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া 
সুপ্রীম কোর্টকে কাত 10174 10815081075 অর্থাৎ তৃতীয় কক্ষ বলিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন-সেনেট ও প্রতিনিধি সভা অন্য দৃইটি কক্ষ। 
প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট উড়রো উইলপন সুপ্রীম কোর্টকে “% 1000 ০1 
০010911600101061] 00100100017 1) ০০101100093 58591017” বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন অর্থাৎ সংবিধান পরিষদ যেমন যে রকম ইচ্ছা তেমনি করিয়া 
সংবিধানকে গঠন করিবার অধিকারী, তেমনি আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট 
ভীঘ্য মারফত সংবিধানের যে কোন ন্যায়সঙ্গত পরিবতন সাধন 
করিতে পারে । 

এই স্থলে আমেরিকার সীম কোর্ট ও ভারতীয় সধোচ্চ আদালতের 
একটি মলগত পার্থক্য রহিয়াছে । আমেরিকার সুপ্রীম কো স্বাভাবিক বিচার 
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নীতি (৪081৪] 089০5) জনমত ও বর্তমান প্রগতিশীল যুগোপযোগী 
জাতায় স্বার্থ এবং সংবিধানের ভিত্তি সম্যকভাবে বিবেচনা করিয়া যে 
কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে পারে | ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালত 
এই সকল ন্যায় নীতি বিচারের ক্ষেত্রে আনয়ন করিতে পারে না। 
ভারতীয় সবৌচ্চ আদালত আইনের বাঁধুনি ও কাঠামো হইতে বাহিরে 
আসিতে বার বার অস্বীকাব করিয়াছে । সরৌচ্চ আদালতের বিশিষ্ট বিচার- 
পতিগণ--বি. কে মুখাজী,, এস. আর. দাস", কানিয়া, মহাজন প্রভৃতি 
বলিয়াছেন যে সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের লিখিত বাণী ছার! সীমাবদ্ধ | 
তাঁহার৷ আরও বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির আদর্শ, 
স্বাভাবিক ন্যায বিচার 81818] 00561০6) প্রভৃতি তত্ব দ্বারা ভারতের 
সর্বোচ্চ আদালতের প্রভাবিত হওয়া সমীচীন নহে । অর্থাৎ 30910191 
[২9৮16 বা আইনেব বিচার সংক্রান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকার 
সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা খুবই ব্যাপক : ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালতকে নিদিষ্ট 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় | 


রাজ্য আদ্বালভ অমুহ 

ভারতেব বিচার ব্যবস্থা অখণ্ড ও একক । সর্বোচ্চ আদালত হইতে 
আরম্ভ করিয়া রাজ্যের আদালতগুলি পধস্ত সকল আদালতই এক সূত্রে 
গ্রথিত | সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও আইনের ব্যাখ্যা, সবোচ্চ আদালতের 
আদেশ উচ্চ আদালত সমেত অন্য সকল রাজ্য আদালতকে মানিয়া চলিতে 
হন | ভারতে একই সংবিধানে ইউনিয়ন ও রাজ্য বিচার ব্যবস্থা বণিত 
হইয়াছে । আমেরিক!। যুক্তরাষ্টে সেইরূপ হয় নাই। সেই দেশের অঙ্গ রাজ্যের 
আদালতগুলি এঁ রাজ্যেরই আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেখানে রাজ্য 
আদালতসমূহ সম্পৃণ পৃথক | ভারতে যেমন একই বিচার কাঠামোর মধ্যে 
সবোচ্চ আদালত ও রাজ্য আদালতগুলিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, আমেরিকাতে 
সেইক্প করা হয় নাই । সেখানে সমান্তরাল দৃইটি ব্যবস্থা দুই ক্ষেত্রে 
বিদ্যমান । আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে আদালতের গঠনও এক নহে । 
কারণ প্রতি রাজ্য তাহার নিজস্ব প্রয়োজন ও খ্রতিহ্য অনুযায়ী আইন প্রণীত 
হইয়াছে | 

ভারতে রাজ্য বিধানমগডলীর উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট ) উপর 
সাংগঠনিক ব্যাপারে বা অন্য বিষয়ে কোন এক্ডিয়ার নাই, যদিও রাজ্যই 
হাইকোর্টের সমগ্র ব্যয় বহন করে । একমাত্র রাষ্্পতি ও পার্বামেণ্টেই উচ্চ 
আদালত সম্বন্ধে ব্যবস্বাদি করিবার অধিকারী | কিন্ত আমেরিকার যুজরাষ্ট্‌ 


তারতের বিচার ব্যবস্থা (কেন্ত্র ও রাজ্য) 319 


রাজ্যের উচ্চ আদালত অঙ্গ রাজ্যের আইনসভারই স্থট্টি । ভারতে কেন্দ্রীয় 
আইনসভা ইচ্ছা করিলে উচ্চ আদালতের ক্ষমত। ও গঠন পদ্ধতি যথেষ্ট 
পরিবর্তন করিতে পারে । 


রাজ্যের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) নিয়োগ ও গঠন প্রণালী 

ভারতের প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত রহিয়াছে । উচ্চ 
আদালতই অঙ্গরাজ্যের বিচার ব্যবস্থার শীর্ঘে অবস্থিত | উচ্চ আদালতের 
ক্ষমতা রাজ্যসীমার মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত । জেলা বিচারালয়গুলি ও অন্যান্য 
বিচার সংস্থা, উচ্চ আদালতের রায় ও বিচার মানিয়া চলিতে বাধ্য | 
1861 সালের ভারতীয় উচ্চ আদাল্তি আইনছারা (10121) 5319) 00010 
4২০, 1861) কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই সময় হইতে আজ পর্স্ত এই তিনটি উচ্চ আদালত বিরাট এতিহ্য 
গড়িয়া তলিয়াছে । সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণের সংখ্যা যেমন নিদিষ্ট 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে-+অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও তেরজন-_- 
উচ্চ আদালতের তেমন নাই । কোন্‌ উচ্চ আদালতের বিচারপতির সংখ্যা 
কত হইবে, তাহা রাষ্ট্রপতি হুকুমনাম। দ্বারা স্থির করিয়া দেন । 

উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ( প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় 
ক্যাবিনেট কর্তৃক) নিযুক্ত হন। নিয়োগ দানের পূর্বে তিনি সংশ্রিষ্ট রাজ্যপাল 
এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া! থাকেন | উচ্চ 
আদালতের প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতিগণের নিয়োগকালে 
রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করেন ।* 
রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কোন উচ্চ আদালতের কাজ এত বাড়িয়াছে যে 
অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন, অথবা তিনি যদি মনে করেন 
যে বকেয়া মোকদ্দমার ফয়সালার জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ 
আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি এঁ উচ্চ আদালতের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন 
ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিয়োগ করিতে পারেন । 

কার্ধকাঁল £ কোন বিচারপতি পদত্যাগ না করিলে অথবা সংবিধানে 
উল্লিখিত নিয়মানুসারে পদচ্যতি না ঘটিলে নিয়োগের পর হইতে 62 বৎসর 
বয়স পৃতি পর্যস্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। নূতন নিয়মানুযায়ী স্যার্টি,কুলেশন 
সার্টফিকেট বা উহার সমপর্যায়ের পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে যে বয়স 
উল্লিখিত থাকে তাহাই বয়স নির্ধারণের জন্য প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় । 


॥ এই বিষয়ে এই অধ্যায়ের 'উচ্চ-আদালতের নিরপেক্ষতা! ও ন্বাধীনতাশীর্যক' 
আলোচন! ডরইবা | 


320 ভারতের শাসনব্যবস্য। 


পদত্যাগ ও পদচ্যুতি 

বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র মারফৎ পদত্যাগ করিতে পারেন । 
সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার যে নিরম ঠিক সেই 
নিয়মেই উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করা যায় | অর্থ/ৎ যদি 
পালামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং প্রত্যেক 
কক্ষের সভায় উপস্থিত ভে।টদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রপতির 
নিকট এই মর্মে দবখাস্ত করে যে কোন বিচারপতিকে অসদাচরণ ও 
অকত্নণ্যতার জন পদচত করা সমীচীন, তাহ। হইলে রাষ্ট্রপতির আদেশানুযায়ী 
এ বিচারপতির পদচ্যুতি ঘটে । 


বিচারপতিগ্বণের যোগত। 

যাহাদের নিয়লিখিত গুণপনা আছে কেবল তাহারাই বিচারপতিপদে 
নিয়োগের জন্য বিবেচিত হইতে পারেন । 

(ক) ভারতের নাগরিকতা । 

(খ) ভারতের অন্তর্গত কোন বিচারালুয়ে বিচারপতিরূপে অন্যন দশ 
বৎসরের অভিজ্ঞতা! অথবা 

(গ) উচ্চ আদালতের এ্যাভভোকেটরূপে অন্যন দশ বৎসরের 
অভিজ্ঞতা | 

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামশ করিয়। 
বিচারপতির্দিগকে এক উচ্চ আদালত হইতে অন্য উচ্চ আদালতে বদলি 
করিতে পারেন । 

সংবিধানের দ্বিতীয় তপশীলে বিচারপতিগণ্ণের বেতন সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি 
উল্লিখিত হইয়াছে । উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি চার হাজার এবং 
অন্যান্য বিচারপতিগণের সাড়ে তিন হাজার টাক। বেতন ধার্য করা হইয়াছে । 
ইহা ব্যতীত বিচারপতিগণকে ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়। হয় । 
বেতন ও তাতা৷ সম্বন্ধে নিয়মাবলী পার্লামেণ্ট আইন দ্বার সংশোধন করিতে 
পারে। কিন্তু বিচারপতিগণের নিয়োগের সময় যে বেতন ও ভাতা স্থির 
হয়, তাহ] তাহাদের ক্বার্যক।লে বাষ্্রপতি কর্তৃক আথিক জরুরী অবস্থা 
ঘোঘণার সময় ব্যতীত অন্য সময় হাস করা চলে না। বিচারপাতিগণের 
বেতন ভাত৷ প্রভৃতি বাবদ ব্যয় রাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় 
হয় । বিধানমগ্ুলীর বাঘিক মঞ্জুরীর প্রয়োজন হয় না | 

সংবিধানের 220 ধারা অনুসারে উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি- 
গণ সর্বোচ্চ আদালত বা উচ্চ আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালতে 


ভারতের বিচার ব্যবস্থা (কেচ্ছ ও রাজ্য) $2? 


"বা কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবহারজীবিষপে কাজ করিতে পারেন না । 
'যে উচ্চ আদালতে তাহারা বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, সেই 
আদালতেও তাহারা আইনজীবী হিসাবে কাজ করিতে পারেন না । 


উচ্চ আদালতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা 

পাঁচটি উপায়ে আদালতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা 
কর৷ হইয়াছে । প্রথমতঃ, যাহাতে বিচারপতিগণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে 
কর্তব্য সম্পাদন করেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংবিধান পরিঘদ উচ্চ 
আদালতের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা 
সহ্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিদের বেতন ও 
ভাতা বিধানমণ্ডলীর বাঘিক ব্যয় মঞ্তুরীর আওতায় আসিতে পারে না । স্থায়ী 
রাজ্য সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় হইয়া থাকে | তৃতীয়ত:, বিধানমণডলী 
ও পার্লামেন্টে বিচারপতিগণের অভিসন্ধিমূলক অন্যায় ও অশোভন সমালোচনা! 
সংবিধান ছ্বারা নিঘিদ্ধ করা হইয়াছে । চভুর্থতঃ, পার্লামেপ্ট বা বিধান- 
মণ্ডলী ব্যতীত অন্য স্থ।নে ব। অন্য সূত্রে প্রকাশিত যে সকল মস্তব্য ও 
কার্কলাপ বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা রক্ষায় বিখব ঘটাইতে পারে, এমন 
সকল মন্তব্য ও কাধকলাপ আদালতের মানহানির আওতায় আন যাইতে 
পারে এবং দোষী ব্যক্তিগণকে এ অপরাধে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
পঞ্চমতঃ, স্থায়ী পদ হইতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যে উচ্চ আদালতে 
বিচারপৃতিরূপে নিযুক্ত ছিলেন সেই আদালত ব্যতীত অন্য উচ্চ আদালতে 
বা সবৌচ্চ আদালতে আইনজীবী রূপে কাজ করিতে পারেন, অন্য 
কোথায়ও নহে' । 

কিন্ত এই সকল সতর্ক ব্যবস্থা সত্বেও উচ্চ বিচারালয়ে স্বাধীনতা ও 
নিরপেক্ষতা মাঝে মাঝে বিঘিত হইয়াছে বলিয়৷ ভারতীয় আইন কমিশন 
দুঃখ করিয়াছেন । কষিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে মাঝে মাঝে বিচারপতিগণের 
নিয়োগ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পয মহলের পৃষ্ঠপোঘকতা, সামপ্রদায়িকতা ও 
আঞ্চলিকতার প্রভাবমুক্ত হয় নাই | বিচারপতি হইবার জন্য প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ তথ্বিরের দৃষ্টাস্তও দেখা গিয়াছে ৷ তারতীয়আইন কমিশনের এইমত 


গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য | 


ভারতীয় আইন কমিশন ও উচ্চ আদালতের বিচারপতি 
নিয়োগ পদ্ধতি 


ভারতীয় আইন কমিশন অন্য একটী গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ও উতাপন 
2] 
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করিয়াছেঁন। তাহা উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগের বর্তমান 
প্রথা সম্বস্বীয়। প্রথমতঃ, বাজে)ব উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি 
নিজ বিচার-বিবেচনা অন্যাষী নাম সুপারিশ করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকট 
প্রেরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী এ সুপারিশ গ্রহণ করিতে পারেন; যদি গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে বাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া এ নাম 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট প্রেবণ করেন | কেন্দ্রীয় স্বরাষ্রী মন্ত্রী রাজ্য 
হইতে প্রেরিত নাম গ্রহণ না কবিতেও পারেন । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
ভারতের প্রধান বিচারপতিব সহিত পরামশ করিয়] রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ বিষয়ে 
পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং রাষ্্পতি বিচারপতিকে নিয়োগ পত্র দেন। 
ছিতীয়তঃ, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির স্ুপারিশেব 
সঙ্গে একমত না হইতে পারেন এবং অন্য সুপারিশ করিতে পারেন। এইরূপ 
অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া উভয় সুপারিশ কেক্্রীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে পাঠাইয়। দেন | কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী ভারতের প্রধান বিচারপতির 
সহিত উভয় সুপারিশ সব্বন্ধে পবামর্শ করেন এবং তাহার পর রাষ্পতিকে 
পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি বিচাবপতিকে নিয়োগপত্র প্রান করেন | কেন্দ্রীয 
স্বরাষ্টরমন্ত্রী রাজ্য হইতে প্রেরিত কোন নাম গ্রহণ না-ও করিতে পারেন । 
এই স্বলে মনে রাখ! প্রয়োজন যে নিয়োগের বিঘয়ে রাজ্যপাল ও 
রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শানকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন । দ্বিতীয়তঃ, 
এই' বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাদ মন্্ী প্রধান মন্ত্রীর মতামত অনুযায়ী কান্ত করিয়া 
থাকেন । | 

তারতীয় আইন কমিশন বলিযাছেন যে বর্তমানে যে নিয়োগ পদ্ধতি 
রহিয়াছে তাহাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহলের বিশেষতঃ, রাজ্য সবকার ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবের দরুণ, উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি যাহাব 
নাম সুপারিশ করিয়াছেন তাহার নিয়োগ না হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে । 
এইরূপ অনেক স্থলে ধটিয়াছেও । ইহার ফলে এমন ব্যক্তিও নিযুক্ত 
হইয়াছেন যিনি বিচারপতিপরের উপযুক্ত নহেন, অথবা যাহার নিকট 
হইতে আরানতের কাজে প্রধান বিচারপতির উপযুক্ত সাহায্য পাইবার আশা 
নাই। অভিজ্ঞ মহল সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করিয়] মন্তব্য করিয়াছেন যে 
উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোন হাত থাক! অবাঞ্ধনীয়। তাহার! বলেন যে এমন ব্যবস্থা অবল্ম্বন করা 
উচিৎ যাহাতে শাসন যন্ত্রের ক্ষমতাধিকারীগণ বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা 
ও স্বাধীনতা বিখিিত করিতে ন৷ পাবেন । 

আরও একটি বিঘয় আছে যাহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য | প্রায়ই দেখ! 
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যাঁয় উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ অবসর গ্রহণের পর নানা ধরনের 
কমিশনের কাজে নিযুক্ত হন | কেহ কেহ বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়া বসেন 
অথবা কুটনৈতিক পদে বিদেশে ভারতীয় দূত হিসাবে নিযুক্ত হুইয়৷ 
থাকেন | এইরূপ নিয়োগদান অবাঞ্চনীয়। ভবিঘ্যতে এরূপ লাভজনক 
পদের আশায় তাহার। বিচারপতিরূপে কাধকালে সরকারের পক্ষ ধেঁষা রায় 
দিতে পারেন । নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ইহার দ্বারা ক্ষণ্ণ হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে | 

ছিতীয়তঃ, অবসর গ্রহণের পর যদি কোন প্রভাবশালী শিল্পপতি বা শির 
সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়নের ন্যায় প্রভাবশীল গোষ্ঠীর (215558168০7) 
অধীনে লাভজনক উচ্চপদ পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলেও উচ্চ 
আদালতে কারকালে তাহাদের নিরপেক্ষতা ধিথিত হইতে পারে । এই 
সন্ভতাবন দূর করিতে হইলে উপরোক্ত লাভজনক সম্ভাবনাগুলির মূলোৎপাটন 
করিতে হইবে এবং ব্যবস্থা করিতে হইবে যে অবসর গ্রহণের পর বিচার- 
পতিগণ সরকারী ও- বেসরকারী কোন লাভঙ্জনক পদে নিয়োজিত হইতে 
পারিবেন না । 


উচ্চ আদালতের এলাকা 


প্রতি রাজ্যের জনা এবটি করিয়! উচ্চ আর্দালত থাকিবে এবং উহার 
এলাক। রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, ইহাই সাধারণ 
নিয়ম | কিন্ত ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেও পারে | পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিয়া এক রাজেযঃ অবস্থিত হাইকোর্টের এলাকা একাধিক রাজ্যে ব৷ 
ইউনিয়ন অঞ্চলে বিস্তারিত করিয়া দিতে পারেন । 


উচ্চ আদালতের বিচার ক্ষমতা 


ক্ষমতা বিঘয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সহিত উচ্চ আদালতের মৌলিক 
কোন প্রকার ভেদ নাই। সর্বোচ্চ আদালতের ন্যায় উচ্চ আদালতের 
মৌলিক ও আপীল ক্ষমতা আছে। ইহা ব্যতীত সংবিধান অনুযায়ী পাচা 
বিশেঘ ক্ষমতা উচ্চ আদালতকে দেওয়া হইয়াছে, যথ! £ 

(1) নানা ধরনের হুকমানাঁমা জারি করিবার অধিকার | এই ক্ষমতা- 
গুলি সর্বোচ্চ আদালতের অনুরূপ ক্ষমতার মত এবং পাঁচ প্রকারের | যথা £ 

(ক) হাজির করণ (7৪০85 ০0:89) | 
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(খ) প্রত্যক্ষ আল্তা (11211081008) | 

(গ) নিষেধাজ্ঞা (91010191001) | 

(ধ) অধিকার জিজ্ঞাসা (390 %/৪1191060) ও 

(উ) বিচার দলিল তলব (০910101217) | 

এই পাঁচ প্রকার ক্ষমতার ব্যাখ্যার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের অনুরূপ 
ক্ষমতা দ্রষ্টব্য | 

(2) রাজ্যের অত্যন্তরে সকল আদালতের পরিদর্শন | কিন্তু প্রতিরক্ষা 
বাহিনীর সহিত সংশ্লি্ট কোন সামরিক বাজির বিচার সম্বন্ধীয় আদালত এই 
ক্ষমতার আওতায় আসে না । 

(3) যে মোকদমায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট আছে 
তাহা রাজ্যের অন্য যে কোন আদালত হইতে তুলিয়া আনিয়া উচ্চ 
আদালতে বিচার ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা উচ্চ আদালত ব! হাইকোর্টের 
আছে। 

(4) উচ্চ আদালতের সর্বশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ ও দপ্তর 
পরিচালনা | উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এই নিয়োগ ও পরিচালন- 
ক্ষমতার অধিকারী । কর্মচারীদের বেতন ও দপ্তরের ব্যয় রাজ্য সরকার 
বহন করিয়া থাকে | এই ব্যয় বিধানমণ্ডলীর বাঘিক মঞ্ুরীর অধীন 
নহে । বিনা ভোটেই ইহা বিচারপতিগণের বেতন ও তাতার ন্যায় 
রাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (5816 00105011199] 10110) হইতে ব্যয় 
হইয়। থাকে । 

(5) সংবিধানের 226 ধারা অনুসারে উচ্চ আদালতকে রাজ্যের 
অভ্যন্তরে মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য বিচার ক্ষমতা ব্যবহারের 
এবং সেই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ছক্মনাম। জারি করিবার অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । 


রাজ্যের নিন্গতন আদালতসমুহের বিচার ব্যবস্থা 


উচ্চ আদালত রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার শীর্ঘস্বানে অবস্থিত । এ 
আদাঁলতটি নিম়তন আদালতের সংজ্ঞায় পড়ে না। সমগ্র ব্যবস্বাটি ভাল 
করিয়া বুঝিতে হইলে উচ্চ আদালতকে শীর্ঘে রাখিয়া দেল! বিচার ব্যবস্থা 
নিম্ললিখিতরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে । 
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0) দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থ 
উচ্চ আদালত 
জেলা বিচারক (015010 186) 


সাবশ্জজের আর্দালত (90001011096 
ঘ089:5 00011) 


মনসেফী আদালত (10051? 
০০71) 


ন্যায়-্পঞ্চায়েৎ (৪2109109179) 


2) বৃহৎ সহরের দেওয়ানী 
বিচার ব্যবস্থ! 


উচ্চ-আদালত 
ছোট আদালত নগর দেওয়ানী 
(5100811 ০0010 আদালত (09 
(01৬11 000010) 


৫) ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা 
উচ্চ-আদালত 


জেল! বা দায়রা জজের আদালত 
| (595510779 ৫৪৫8০) 


বিচারক ম্যাট (30086 149215- 
৪6০) (প্রথম, তীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর বিচারক-ম্যাজিষ্্রেটগণ এবং 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটগণ ) 


ন্যায়পঞ্চায়েখ বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
(2) বৃহৎ সহরের ফৌজদারী 
বিচার ব্যবস্থ! 


উচ্চ-আদালত (জুরির সাহায্যে 
বিচার ) 


প্রেসিডেন্পী 
বিচারক 
ম্যাজিষ্রেট 


নগর ফৌজদারী 
আদালত (6০115 
(01117011091 00010) 
জরির সাহায্যে বিচার 


দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা 


প্রতি জেলায় একজন করিয়া জেলা জু বা জেল! বিচারক আছেন । 
ইনিই জেলার সর্বোচ্চ দায়রা জভ্ | জেল! ও দায়রা জজের দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী দুই রকমের মোকদম! বিচার করিবার অধিকার আছে । জেলার 
সমগ্র বিচার ব্যবস্থার তদারকির ভার তাহারই উপর দেওয়া আছে । 
তাহার নীচে দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের জন্য রহিয়াছেন সাব-জজ. ও 
যুনসেফগণ | মামলায় দাবির অঙ্ক বেশী হইলে মোকদ্দমা সাব জজের 
আদালতে বিচার হয় হুনসেফের আদালতে হইতে পারে না৷ | টিল 
আইন সংক্রান্ত মোকদামাও সাব জজের আঁদালতেই হইয়া থাকে । 


326 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


মুনসেফগণকৃত বিচারের আপীল অনেক ক্ষেত্রে সাব জজের আদালতে 
হইতে পারে । সাব জজের আদলত হইতে আপীল-মোকদ্দম। জেল। জজের 
নিকট যায় । কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের দেওয়ানী 
বিচারের জন্য ছ্বোট আরালত ও নগর দেওয়ানী আদালত আছে । 
মামলার দাবি ও মামলার সংগ্লিষ্ট আইনের প্রকারভেদে দেওয়ানী মেকদম। 
ছোট আদালত ও নগর দেওয়ানী আদালতের মধ্যে বণ্টন কর! হইয়াছে । 
ছোট আদালত ও নগর দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে 
অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে আপীল করিবার ব্যবস্থা আছে । 

গ্রামে গ্রামে ছোট খাট দাবি সথলিত মোকাম! গ্রামীন স্বায়ত্বশাসনের 
অন্যতম অঙ্গ ন্যায় পঞ্চায়েতের দ্বারা বিচার কর! হয়| ন্যায় পঞ্চায়েত 
আদালত হইতে আপীল ,নসেফগণ ফয়সালা করেন । 


ফৌজদারী বিচার বিভাগ 


ফৌজদারী মামলার বিচার ব্যবস্থা দেওয়ানীর সমান্তরাল । যে সকল 
গুরুতর অপরাধের জন্য আইনতঃ অধিক কালের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, 
জেলা জজ ও দায়রা জজ তাহার বিচার করেন । কয়েকটি রাজ্যে জরির 
সাহায্যে এই বিচার চলে । পশ্চিমবঙ্গে (কলিকাতার বাহিরে ) এই ব্যবস্থার 
অবসান হইয়াছে । জেলা জজের নীচে রহিয়াছেন বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট । 
ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকারপ্রাপ্ত । বিভিন্ন শ্রেণীর 
বিচারক-ম্যাজিষ্টেট গণের ক্ষমতার পরিমাপ হয় শাস্তির তারতম্য হিসাবে । 
ইন] ব্যতীত অট্বতনিক বিচারক-ম্যাজিষ্টেট, রহিয়াছেন | তাহাদিগকেও 
প্রথম, দ্বিতীয় ব! তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হয়। কতকগুলি দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচারক-ম্যাজিষ্টেটের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর বিচারক 
ম্যাজিট্রেটের নিকট আপীল করা যায় । 

প্রথম শ্রেণীর বিচারক ্যাজিষ্রেটগণের বিচারের বিরুদ্ধে জেলা জজ ও 
দায়রা জজের কাছে আপীল চলে । গ্রামে গ্রামে গ্রামীন স্থায়ত্ব-শাসনের 
অক্ষ ন্যায়-পঞ্চায়েৎ ব৷ গ্রাম পঞ্চায়েৎ ছোট খাট ফৌজদারী মামলা বিচার 
করিতে পারে । 

বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরে নগর ফৌজদারী আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখানে অনেক মোকদ্দমা জুরির সাহায্যে বিচার 
হইয়। থাকে | ইহা ছাড়া প্রেসিডেন্পী বিচারক-ম্যাজিষ্্রেট, রহিয়াছেন । 
ইহারাও ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। নগর 


ভারতের বিচার ব্যবস্থা (কেন্দ্র ও রাজ্য) 32? 


এফৌজদারী আদালত ও প্রেসিডেন্সী বিচাবক-ম্যাজিট্রেটগণের আদালত 
হইতে আপীলেব মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে যায় । 


জেল! বিচার ব্যবস্থার তদারকি 

জেলা জজের উপর জেলার সমগ্র বিচাব-ব্যবস্থা পবিদর্শন ও নিয়ম্রণেব 
ভার দেওয়া হইযাছে । সবোপবি আছে উচ্চ আদালত । কতকগুলি পদ 
আছে যাহাতে নিয়োগ করিতে হইলে বাজাপাল উচ্চ আদালতের সহিত 
পবামর্শ করিতে বাধ্য থাকেন, যথা নগর আদালতের বিচাবক, অতিবিক্ত 
জেলা জজ, ছোট আদালতেব মুখ্য বিচারক, মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট্‌, 
জেলা ও দায়রা জজ, সহকারী জেল। ও দাবা জজ | এই সকল পদে 
নিযোগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালেব উচ্চ আদালতেব সহিত পরামর্শ বাধ্যতা- 
মূলক। অন্যান্য পদপ্রার্থীগণের যোগ্যত! বিচাব কবেন রাজ্যের সরকারী 
চাকবী' কমিশন, সাধারণতঃ পবীক্ষার মাধ্যমে | সরকারী চাকুরী কমিশনের 
সুপারিশ বাজ্যপাল ( কাধতঃ মন্ত্রীমণ্ডলী ) সাধাবণতঃ গ্রহণ করিয়৷ থাকেন । 


পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 
ইউনিয়ন এলাকার (07100 ০71607168) শাসন-ব্যবস্থা 


রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (518158 [২০0188101581100 00100019810) 
1956 সালে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে দুই প্রকারের 
এলাকা থাকিবে | এই উভয় ধরনের এল|কণ] লইয়া! ভারতীয় যুজ রাষ্ট্র 
গঠিত হইবে । প্রথমতঃ অঙ্গরাজ্য সমূহ | এইগুলিই হইবে ইউনিয়নের 
প্রধান অংশ; ইহার! যুক্তবাস্ীয় নীতি অনুযায়ী মিলিত হইয়া ইউনিয়ন 
গঠন করিবে । দ্বিতীয়ত: ইউনিয়ন এলাকা | ইহার। আয়তনে অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র এবং দই-একটি ক্ষেত্রে ইহরা আয়তনে নগণ্য | কিন্তু তাহাদের 
পৃথক রাজনৈতিক সত্ত/ আছে। তাই ইহাদিগকে নিকটবতাঁ অঙ্গরাজ্যের 
সহিত হঠাৎ মিলাইয়া৷ দেওয়৷ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহারা ইউনিয়ন এলাক। 
বলিয়া পরিচিত হইয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীভূত থাকিবে । ভারতীয় 
অঙ্গরাজ্য ও ইউনিয়ন এলাকার শাসন-ব্যবস্থা বিভিম হইবে | 

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের এই সুপারিশ পালামেণ্ট ও ভারত সরকার 
গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী ইউনিয়ন এলাক। গঠিত হয় । পূর্বে ৫) দিল্লী; 
(2) হিমাচলপ্রদেশ ;) 0) ত্রিপুরা ;) (4) মণিপুর, (5) আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুগ্ত ১ (6) লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনডিভি দ্বীপপুঞ্জ ; 
(7) গোয়া, দমন ও দিউ ; (8) দাদরা ও নগর হাভেলী : (9) পণ্ডিচেরী : 
(10) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, এই কয়টি ইউনিয়ন এলাকা ছিল । 
অল্পর্দিন পূর্বে হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মণিপুরকে এক একটি অঙ্গরাজ্য 
রূপে স্বীকৃতি দান কর! হইয়াছে । উহাদের শাসনব্যবস্থা এখন অন্যান্য 
অঙ্গরাজ্যের ন্যায় | পাঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ হরিয়ান৷ রাজ্য স্ষ্টির 
পর রাজধানী চণ্তীগড় লইয়া পাগ্রাব ও হরিয়ানার মধ্যে রাজনৈতিক 
জটিলতা উপস্থিত হয় । তাহার ফলে চণ্ডীগড় এখন ইউনিয়ন এলাকারপে 
শাসিত হইতেছে । সুতরাং এখন ৫) দিল্লী ; 0) বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ; (3) গোয়া, দমন ও দিউ ১ (4) 
দাদরা ও নগরহাভেলি ; (5) পণ্ডিচেরী; 6) অরুণাচল--উত্তর-পুর্ 
সীমান্ত এজেন্সীর নূতন নাম; (7) চণ্তীগড় ; (৪) অল্পকাল পূর্বে 
গঠিত মিজোরাম--মিজে! জাতি অধ্যঘিত মিজো৷ পাবত্য এলাকা ; এবং" 
€(9) আরব সাগরে অবস্থিত লাক্ষা্থীপ, মিনিকর ও আমিনদিভি হবীপপুঞ্জ 


ইউনিয়ন এলাকার শাসন-ব্যবস্থা 329. 


(যাহা এখন লাক্ষা হ্বীপ নামে পরিচিত ) ইউনিয়ন এলাকারূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে ও শাসিত হইতেছে । 


ইউনিয়ন এলাকার বর্তমান শাসন পদ্ধতি 


ইউনিয়ন অঞ্চল ব1 কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা সংবিধানের 
239 ধারা হইতে 241 ধারায় বণিত হইয়াছে । পার্লামেন্ট আইন 
দ্বারা অন্য ব্যবস্থা না করিলে রাষ্ট্রপতি শাসনকার্ধ পরিচালনা করিবার 
জন্য একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন । এ শাসনকর্তাকে তিনি যে 
কোন নামে অভিহিত করিতে পাবেন। এ পদটিকে যে সকল নামে 
অভিহিত করা৷ হইয়াছে তাহা হইল চীফ্‌ কমিশনার ও উপ-্রাজ্যপাল 
(1.160161881% 09০%০1101) | রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে এলাকার সংলগ্ন 
বাজ্যের রাজ্যপালের উপর এলাকার শাসন ভার অপণ করিতে পারেন । 
এইরূপ ব্যবস্থা হইলে রাজ্যপাল তাহার রাজ্যের মন্ত্রীম্ডলীর কোন প্রকার 
হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে নিজ বৃদ্ধি অনুযায়ী এ এন্রাকার শাসনকার্ধ 
চালাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন ছার! স্থির কবিয়াছে যে গোয়া, দমন ও দিউ 
এবং পর্ডিচেরীর শ।সনকার্ষের জন্য আইনসভ। গঠিত করিতে পারে । এই 
সভায় মনোনীত ও নির্বাচিত উভয় প্রকারের সদস্যদের স্থান দেওয়া যাইতে 
পারে । এ সকল ইউনিয়ন এলাকার প্রশাসনের জন্য একটি মন্ত্রীসভাও গঠিত 
হইতে পারে । আইনসভ1 ও মন্ত্রীসতার ক্ষমত৷ পার্লামেণ্ট আইনদ্বার স্থির 
করিয়া দিবে । সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী গোয়া, দামন ও দিউ এবং 
পণ্ডতিচেরীতে 30 জন সদস্য সম্বলিত একটি করিয়া আইনসভা ও একটি 
করিয়৷ মন্ত্রীসভাও গঠিত হইয়াছে । যদিও এই দুই এলাকার শামনকতার 
হাতে কতকগুলি সংরক্ষিত ক্ষমত। আছে, তথাপি প্রথাগতভাবে তিনি নিয়ম* 
তান্ত্রিক শাসকের ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছেন | বলা বাহুল্য যে, এলাকা1গুলির 
আইনসভার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতাধীন | 

সংবিধানে আরও লিখিত হইয়াছে যে রার্্পতির আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ এবং দারা ও নগর হাভেলীর শান্তি, উন্নয়ন ও সু- 
শাসনের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন । কিন্তু যদি কোন 
এলাকায় আইনসভা গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ আইনসভার প্রথম 
অধিবেশনের জন্য ধার্য দিন হইতে রাষ্ট্রপতির উপরোক্ত নিয়মাবলী 
(ছ:০50196108) প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আর থাকে না। কিন্তু যদি' 
আইননভা প্রতিষিত না হইয়া থাকে, তাহ! হইলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত 
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নিয়মাবলী অন্যান্য সকল আইনকে বাতিল করিয়া দিতে পারে এ 
নিয়মাবলী পার্লামেন্টের আইনের মর্যাদ। পায় । পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিয়া কোন ইউনিয়ন এলাকার জন্য হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত স্থাপন 
করিতে পারে । আবার ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত যে কোন আদালতকে 
উচ্চ আদালতের ক্ষমতা দান করিতে পারে । অথব পার্পামেণ্ট অন্য কোন 
রাজ্যের হাইকোর্টের ক্ষমতা যে কোন ইউনিয়ন অঞ্চলের উপর বিস্তারিত 
করিয়৷ দিতে পারে । 
ইউনিয়ন এলাকার ভবিষ্যৎ 

প্রতিটি ইউনিয়ন এলাকার একটি বিশিষ্ট সত্তা আছে! কিন্তু ইহাও স্বীকার্ষ 
যে কতকগুলি এলাকা খুবই ছেট এবং তাহাদের রাজনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
(%19৮116) নাই । এই কারণে এলাকাগুলির মধ্যে যেগুলি ক্ষুদ্র সেগুলি 
পাশ্ব্বতীঁ কোন রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাদের সব দিক দিয়া 
সুবিধাই হইবার সম্ভাবনা | কিন্ত স্থানীয় জনগণের মতামতও বিবেচন৷ 
কর আবশ্যক | তাহার! যদি সংযুক্তির বিরোধিত! করে, তাহা হইলে সংযুক্তি 
না করাই সমীচীন। যে সকল এলাক! বৃহৎ তাহাদের ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট । 
হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মণিপুর যেমন অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা পাইয়াছে ঠিক 
তেমনি তাহাদিগকেও তবিঘ্যতে অঙ্গরাজ্য করিয়া লইতে হইবে | মিজোরাম 
ও অরুণাচল এই শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবি রাখে। চণ্তীগড় ও দিলীর সমস্যা 
অন্যরূপ | হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের মধ্যে পাঞ্জাব বিভাগ সন্বন্ধীয় বিরোধ 
মিটিয়া গেলে চণ্ডীগড়ের ভবিধ্যৎ নির্ধারিত হইয়া যাইবে এবং সম্ভবতঃ 
চণ্ভীগড় পাঞ্জাবের ভাগেই পড়িবে | দিল্লীর অধিবাসীগণের একাংশ দিলীকে 
অঙ্গরাজ্যের পায়ে আনিবার জন্য আন্দোলুন করিয়াছিলেন । এ আন্দোলন 
এখনও চলিতেছে । কিন্তু দিলী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী | যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজধানী সাধারণতঃ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলরূপেই গণ্য হয় । আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন এবং অষ্টেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ক্যানবের! 
এ দুইটি দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন | বিটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় 
এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও রাজধানীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম নহে । 
দিল্লী একটি পৃথক অঙ্গরাজ্যে পরিণত হইলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত এ অঙ্গরাজ্য সরকারের সংঘর্ষ বাধিতে পারে ॥ তাহার 
ফলে যুক্তরাস্ীয় রাজধানীর উপর যুক্তরাক্্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিপর 
হইবে । তাহ! হইলে নানা রাজনৈতিক জটিলতা ও অসুবিধার স্যষ্টি হইতে 
পারে । এই কারণে যুজরান্্ীয় রাজধানীর উপর যুক্তরাম্ত্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা অক্ষণ্ণ রাখ! অত্যন্ত আবশ্যক । 


ষড়বিংশতি অধ্যায় 
সরকারী কর্মচারী ও সরকারী চাকুরি কমিশন 


ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারিগণের স্থান 
শাসনব্যবস্থা যে রূপই হউক না কেন সরকারী কর্মচারীগণ সুশাসনের 
একটি অপরিহার্ধ অঙ্গ । রাজা বা গণতান্বিক নেতৃবৃন্দ অথবা একনায়ক- 
তান্ত্রিক সরকারের নায়কগণ শাসননীতির নির্দেশ দেন ; সেই নীতি ,কাধ- 
ক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার গুরুতর দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীগণকে গ্রহণ 
করিতে হয় | মীতি নির্দেশে ও তাহার ঝ্ুপায়ণ শাসনব্যবস্থার দুইটি দিক 
সরকারী কর্মচারিগণের নৈপুণ্য ব্যতীত সুশাসন অসম্ভব হইয়া উঠে?! 
উনিশ শতকে সরকারী কর্মচারীদের নৈপুণ্টের যে আবশ্যকতা ছিল আধুনিক 
রাষ্ট্রে তাহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
উনিশ শতকে আইন-শুউখলা রক্ষাই ছিল রাষ্ট্রের সবপ্রধান ও প্রায় 
একমাত্র কর্তব্য। ইহাকে পুলিশরাষ্টর বল! হইত। উনিশ শতকের পুলিশ 
রাষ্ট বিশ শতকের কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । উনিশ শতকে রাষ্ট্রের 
কর্তব্য ছিল সীমাবদ্ধ : এই কারণে দক্ষতার সহিত প্রশাসন পরিচালন 
করিতে হইলে মুষ্টিমেয় সরকারী কর্মচারী যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। 
সুষ্ঠুতাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্মচারিগণকে বহুবিধ গুণপনার অধিকারী 
হইবার আবশ্যকতা ছিল না| কিন্তু ভারতের ন্যায় আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে 
সরকারের কার্ধক্ষেত্র নানা দিকে বিস্তৃত। ভারতরাষ্টু জনসাধারণের মঙ্গল 
সাধনের জন্য এমন সকল কাজের তার লইয়াছে যাহা স্ুষ্ঠুতাবে সম্পন্ন 
করিতে হইলে কর্মচারীগণকে সামগ্রিকভাবে নানা গুণের অধিকারী 
হইতে হয় এবং নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হয় | ইহা ব্যতীত কল্যাণ- 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুযায়ী সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। 
আধুনিক ভারতে গণতন্ত্রে শকট রাজনৈতিক কর্মকর্তা (৯০110০81 
৩5011৬৩) অর্থাৎ মন্ত্রীগণ ও স্থায়ী সরকারী কর্মচারীগণ (61102116700 
01511 9০7%105), এই' উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 
সনত্রীগণ রাষ্টরযস্রকে জনমতনিদিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে চাহেন, এবং 
তদন্যায়ী লীতি নির্ধারণ করেন । প্রশীসনিক যষ্ঘ কিরূপে কাত: 
পরিচালিত করিলে মন্ত্রীগণ করুক নিদিষ্ট নীতির পথে অগ্রসর হওয়া 
যায়, স্থায়ী কর্মচারিগণ সেই অনুযায়ী কাজ করিয়া যান। যখন প্রশাসনিক 
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জ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি মন্ত্রীগর্ণের মতের সহিত সরকারী কর্মচারিদের 
কার্ধকরী প্রশাসনিক জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা যুক্ত হয় তখনই গণতন্ত্র সার্ক 
গতিশীলতা লাভ করে । দক্ষ সরকারী কর্মচারী ব্যতীত শাসন ব্যবস্থা 
কোনমতেই সাফল্য লাভ করিতে পারেনা | আমাদের দেশে জনসাধারণের 
মধ্যে এই বিঘয়ে সচেতনতার অতাব দেখা যায়। কিন্তু ভারত সরকার 
এই দিকে খুবই সচেতন | 


সরকারী কর্মচারী ও সংবিধান পরিষদ 


সংবিধান পরিঘদের সদস্যগণ সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে সুষ্ঠূনীতি গ্রহণের 
উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। অনেকেই বলিয়াছিলেন যে যোগ)তা- 
সম্পন্ন কর্মচারী ব্যতীত ভারত তাহার আদর্শলাভ করিতে পারিবে না। 
পি. স্রব্বারায়ণং মন্তব্য করেন যে, “ডা100108% 20 6801617০1৮1] 
61100, 1 9111] 702 10009551016 101 1116 209৮০101161 €0 02179 
91) 800 116 ০0106110015 06 [00110 109 706 16101, ১.০, ঘা) (6 
০0101610010610 01 [116 011] 997:51096 1155 01)6 82609 ০0 1105 
00101015+. অর্থাৎ দক্ষ সরকারী কর্মচারী ব্যতীত রাষ্ট পরিচালনা এবং 
শাসননীতির ধারাবাহিকতা! রক্ষা করা অসম্ভব | দেশের নিবিঘুতা সরকারী 
কর্মচারিদের সন্তোঘের উপর নির্ভবশীল | এইচ. ভি. কামাথ* বলিয়াছিলেন : 
£/& 000170% 91011011 2 65016116011] 561%108 08111)0 10816 
[10951695 1105116 ০01 11)6 92106911655 ০01 11) 1990116 21 (106 10611) 
০91 89175 10 10৩ ০0800175,  অর্থাৎ নেতৃত্বে একান্তিক মনোভাবাপন্ন 
বাক্তিগণ (অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলী) থাকিলেও, যদি সুদক্ষ সরকারী কর্মচারীর 
অভাব হয়, তাহা হইলে দেশ কোনমতেই উন্নভিলাত করিতে পারে না | 


সরকারী কর্মচারী ও ভারত সরকার 
এইজন্য সংবিধান পরিঘদ সরকারী কর্মচারিদের সাধারণ শিক্ষা, শুউখলা- 
বোধ, কর্ম কৃশলতা, সদাচার, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সংগঠনী ও উত্তাঁবনী 
শক্তি এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা৷ অপরিহার্য 
বলিয়৷ বোধ করিয়াছিলেন । অন্য দিকে তাহাদের চাকুরির নিরাপত্তা ও 
স্বায়িত্বের দিকেও তাহারা দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যাহাতে রাজনৈতিক, দলীয় 
ও প্রভাবশীল গোষ্ঠীর দ্বারা সরকারী কর্মচারিগণের সদাচার বিখ্বিত না 


2 59759016050 45955200]5 70508665, [0,982 
্ ৮ ৪৪ ৪৪ ৯৭ 0, 686 
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হয়, সেই বিষয়েও সংবিধান প্রণেতাগণ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । কিরূপে 
সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, কিরূপেই বা! প্রশাসনযন্ত 
পুনর্গঠন করা যাইতে পারে--এই দৃইটি এবং সংশ্রিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে 
সমীক্ষান্তর রিপোর্ট দিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ এ. ডি. 
গোৌরওয়ালা ও পি. এইচ. গ্যাপৃন্বী দুইটি রিপো্ট দেন। সাম্পৃতিক 
কালে প্রশাসনসংস্কার কমিশন (4১৫1010151181156 [২.6601103 0:000)1551018) 
তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। অন্যদিকে কর্মচারিদের বেতনাদি 
সম্বন্ধে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে একাধিকবার 
বেতন কমিশন গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী সুব্যবস্থার 
চেষ্টা হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বাবীনভারতে কেন্রে ও 
রাজ্যে সরকারী চাকুরিয়াদের লইয়া নানা আলোচনা ও সমীক্ষা হইয়াছে 
এবং বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের সুপারিশ অনেক পরিমাণে গৃহীতও হইয়াছে । 
এক দিকে সরকারী কর্চারীগণ কর্তৃক সৎপথে থাকিয়া নিরলস কর্তব্য 
সম্পাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্য দিকে কর্মচারীবৃন্দের প্রতি বেতন ও 
নিয়োগের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যবহারিক স্ুবিচার_এই দুইটি নীতির মধদ! 
সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইলে, দেশে স্ু-শাসন ও গণতন্বের সাফল্য সম্ভব হইয়া 
ওঠে | কারধক্ষেত্রে এই নীতিদ্বয় কি সত্য সত্যই অনুষ্যত হইতেছে ? 


সরকারী কমচারিবৃন্দের শ্রেণীবিভাগ 

1935 সালের তারতশাসন আইন অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতারতে 
সরকারী কর্মে নিযুক্ত কমীদের প্রধানতঃ দুই শ্রণীতে বিজ্ঞ করা 
হইয়াছে । প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং দ্বিতীয়তঃ রাজ্য কমচারী। 
ভারতীয় ডাকবিভাগীয় কর্মী (770197। (98181 9971০) ভারতীয় আয়কর 
বিভাগীয় কর্মী, ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তর কর্মী কেন্দ্রীয় কর্মচারীর পর্যীয়ে 
পড়ে । রাজ্য শিক্ষা বিভাগীয় কমী, রাজ্যবিচার বিভাগীয় কর্মী, রাজ্য 
প্রশাসন বিভাগীয় কর্মী দ্বিতীয় পবায়ে পড়ে। 

ইহণ ব্যতীত 312 ধারা অনুসারে সংবিধান প্রবতিত হইবার দিন 
হইতেই দুইটি সর্বভারতীয় কর্মচারী বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার 
একটি হইল ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মচারী বিভাগ (0001817 4১00001508- 
0৮৩ 957%7০০) আর অন্যটি হইল ভারতীয় পুলিশ বিভাগীয় কর্মচারীগণ 
(5150180. 7৯01109 9০91৮1০6) | ব্রিটিশ শাসন আমলের ভারতীয় সিভিল 
সাভিসও এই শ্রেণীভুত্ত হইয়াছে। 

সংবিধানেরঞ্ 31201) ধারায় আরও বিধান করা হইয়াছে রাজাযসতা। 


334 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


যদি ত্র সভার অধিবেশনে উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুইতৃতীয়াংশের 
সমর্থনে সিদ্ধান্ত করে যে জাতীয় স্বার্থে এক বা একাধিক সবভারতীয় 
চাকরি স্থাট্টি করা উচিত, তাহা হইলে পার্লামেন্ট আইনদ্বারা এরূপ ব্যবস্থা 
করিতে পারে। এই সকল চাকরি বিভাগের নিয়োগের সকল প্রকার 
নিয়মাদি প্রস্তুত করিবার অধিকারী পার্লামেণ্টকেই করা হইয়াছে । 
সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৬২ সালে একটি নৃতন সর্বভারতীয় চাকুরি 
বিভাগের স্থষ্টি হইয়াছে। এইটি হইতেছে ভারতীয় অরণ্য বিভাগীয় 
চাকরি (70121) 80165 971০6) | ভারতীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য 
বিভাগীয় চাকরি বিভাগ (00180) 50108] 18110 1779210 5675106) 
ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারিং চাকরি বিভাগ (000181) 967:৮100 0 17171175515), 
এবং শিক্ষা, কৃষি ও বিচার বিভার্গের জন্যও ভিন্ন সবভারতীয় চাকুরি 
বিভাগ স্থাষ্টর আলোচনা হইয়াছিল । কিস্ত প্রধানত: অনেক রাজ্যের 
আপত্তির দরুণ তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে । 

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নৃতন 
নূতন সর্বভারতীয় চাকুরি বিভাগের স্থাষ্টি সদয় চক্ষে দেখিতেছেন না। রাজ্য 
নেতৃবর্গ মনে করেন যে সর্বভারতীয় চাকুরিগুলির পদাধিকারীগণের, রাজ্য 
সরকারের প্রতি আনুগত্য হাস পাইবার সম্ভাবনা আছে , যদিও রাজ্যের 
মধ্যেই তাহারা কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই সকল কর্মচারিগণ সর্বভারতীয় 
চাকুরিয়া বলিয়া উন্নাসিক' হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে এই সকল 
সর্বভারতীয় চাক্রিয়াদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের উপর 
অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করিবার সুবিধা পায়। ইহা যুক্তরাষ্ট্ীয় ক্ষমতা বন্টনের 
নীতিকে ব্যাহত করে এবং শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রমুখীনতা বাড়াইয়া দেয় । 

অন্য পক্ষে বলা যায় যে সবভারতীয় চাকুরিয়াগণ এক রাজ্যের লোক 
নহেন ; তাহারা ভারতের নানা রাজ্য ও ইউনিয়ন এলাকা হইতে সর্ব- 
ভারতীয় চাকরিতে গুণানুসারে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত 
হন। এক অর্থে তাহারা সর্বভারতীয় একতার প্রতীক। আজকাল কোন 
কোন অঞ্চলে উগ্র প্রাদেশিকতার উদ্ভব হইতেছে। এমন অবস্থায় সর্ব- 
তারতীয় চাকুরিয়াগণ তাঁহাদের সবভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রাদেশিকতার 
প্রসারকে কিছু পরিমাণে বাধা দিতে সাহায্য করিতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ বলা 
হয় যে সবভারতীয় চাকুরিয়াদের কর্মকৃশলতা ও অন্যান্য গুণপনা অনেক 
ক্ষেত্রেই রাজ্যকর্মচারিদের গুণপনা অপেক্ষা উচ্চতর স্তরের । কারণ 
তাহারা সর্বভারতীয় প্রতিষেগিতায় উত্তীণ হইয়া চাকুরিতে প্রবেশ করেন | 
উচ্চমানের দক্ষতা সুনিশ্চিত করিবার জন্য বিশেষ বিশেঘ ক্ষেত্রে সর্ব- 
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ভারতীয় চাকরী স্থষ্টি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক | দেশের উন্নয়ন সমস্যা 
যখন জর্টিল হইতে জর্টিলতর হইতেছে তখন এই নীতি অবলম্বনের 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 


আসমলাতন্্র (73586901919) বনাম প্রযুক্তিবিদতন (00018100786) 

বিভিন্ন প্রকারের গুণপনার ও কর্তবোর দিক হইতৈ বিবেচনা করিলে 
দুইশ্রেণীর উচ্চ সরকারী কর্মচারী দেখা যায়। একশ্রেণীকে (381250181) 
বা আমলাতন্্ বলা হইয়া থাকে | ইহারা ভারতীয় চাকরি কমিশনের 
অথবা রাজ্যচাকুরি কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করিয়া শিক্ষানবিশী কাল 
সমাপনান্তর কাজে নিযুক্ত হন । অন্যশ্রেণীর উচ্চ কর্মচারীগণ 
(76০1/700:2) ডাক্তার, এক্জিনিয়ারিং প্রভৃতি উচ্চ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
কেন্দ্রীয় বা রাজ্যচাকুরি-কমিশন কর্তৃক মনোনীত হইয়া কাজে নিযুক্ত হইয়া 
থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ সাধারণ শাসন বিতাগে শাসনযত্ত্র পরি- 
চালনে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং কালক্রমে কোন বিভাগীয় সচিব বা 
(55০15681) রূপে নিযুক্ত হইতে পারেন। ইহাদের সাধারণ শাসনতন্ত্রাবিদ 
(05018119) বলা যায়। সরকারী কতকগুলি বিভাগ আছে যেখানে 
প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন, যথা কৃষি, শিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং, পশুপালন 
প্রভতি। এই সকল বিভাগ নিয়ন্ত্রণের জন্যও এতকাল সচিব, উপ-সচিব, 
সহকারীসচিব প্রভৃতি পদে সাধারণ শাসনতন্ত্রবিদ (03106781151) অর্থাং উচ্চ- 
আমলাদেরই নিযুক্ত করা হইত | কিন্ত অতি-আধুনিক কালে প্রযুক্তিবিদগণ 
দাবি করিয়াছেন যে কৃষি, শিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি- 
বিশারদগণের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; তাহাদিগকেই প্রযুতিসংশিষ্ট 
বিভাগ সমূহের সচিব, [উপসচিব প্রভৃতি পদে নিযুক্ত কর! বাঞ্ছনীয় । 
প্রযুক্তিবিদব্যতীত এ সকল, বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সব 
নহে; কারণ এ সকল বিভাগ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান থাকা 
অপরিহার্য । প্রযুক্তিবিদ বা 160)007215-গণ আরও বলিতেছেন যে 
প্রযুক্তিবিষয়ক বিভাগগ্ডলির অবনতির একটা প্রধান কারণ এই যে 
73168100219 বা আমলাতিন্ত্র সচিব, উপ-সচিব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে 
অধিষ্িত আছেন, অথচ তাহাদের এ সকল বিভাগগুলি পরিচালনা করিবার 
জন্য যে গুণপনা প্রয়োজন তাহা তাহাদের নাই | অন্যপক্ষে বলা হইয়াছে 
যে এ সকল প্রযুক্তি-মূলক বিভাগগুলি সাধারণ শাসনতত্ত্রেরে আওতার 
অন্তর্ভুক্ত এবং উহাদের প্রশাসনিক সমস্যার কোন বিশেঘত্ব নাই। সুতরাং 
আমলাতদ্বের হাতেই প্রশাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমীচীন। 
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এই বিষয়টি লইয়া মতভেদ ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে । পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকাব প্রযুক্তিবিদগণের দাবি কিয়ৎপরিমাণে মানিয়া লইয়াছেন | 


সরকারী কমণচারীর নিয়োগ ও কার্যকাল 

সংবিধানের ৩০৯ ধারায় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীসমূহকে 
যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের কর্ষচাবিগণের নিয়োর্গ সম্বন্ধীয় শর্তাদি 
প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । সংবিধানে লিখিত 
হইয়াছে, যে পর্যন্ত পালামেণ্ট বা বিধানমণ্ডলী এ সকল নিয়মাদি প্রণষন 
না করিতেছে সে পধস্ত কেন্দ্রে রাষ্টপতি অথবা! রাষ্টপতি নিযুক্ত ব্য্িঃ 
এবং রাজ্যেব ক্ষেত্রে রাজ্যপাল অথবা রাজ্যপাল নিযৃক্ত কোন ব্যক্তি এ 
সকল নিরম ও শর্তাদি গঠন করিতে পারেন । এইস্বলে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে বাষ্টপতি ও রাজ্যপাল নিয়মতাপ্বিক শাসক | সেইজন্য 
তাহাদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা বস্ততঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
মন্ত্রীপরিঘদেরই ক্ষমতা | অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কর্মচারিদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- 
পরিঘদ এবং রাজ্যকমীদের ক্ষেত্রে রাজ্যমন্ত্রীপরিঘদ এ দূইস্তরের কমীদেব 
যথাক্রমে কেন্দ্রে ও রাজ্যে নিয়োগদানের এবং অন্যান্য সর্তাদি এবং কাধকাল 
নির্ধারণ করিবার ক্ষমতাধিকারী। 

সরকারী কর্মচারিগণের চাকুরির নিরাপত্তা 

কর্মচারিগণের কার্যকাল সম্বন্ধে সংবিধানে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে যে সরকারী' কর্মচারিদের কাজের 
মেয়াদ রাষ্টপতি ও রাজ্যপালের (কার্ধতঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যমন্ত্রীপরিঘদের ) 
নেহাৎ খেয়ালের উপর নির্ভর করে। কর্মচারীদের চাকুরিতে স্থায়িত্ব 
আনিবার জন্য কয়েকটি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সংবিধানের 
311(2) ধারায় লিখিত হইয়াছে ঃ (1) যে কতৃপক্ষ কমচারীকে নিয়োগ 
করিয়াছেন, তাহার নিশ্বতন কোন কর্তৃপক্ষ এঁ কমচারীকে বরখাস্ত বা অপসারণ 
করিতে পারেন না। (2) (ক) কোন কমচারীকে বরখাস্ত বা অপসারণ অথবা 
তাহার পদমধধাদা হাস করিয়া দেওয়াৰ পুরে উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে ; (খ) অনুসন্ধান আরম্ভ হইবার 
পূর্বে তাহাকে এ বিষয়ে জানাইয়া দিতে হইবে ; (গ) অনুসন্ধান চলা 
কালে কর্মচারীকে এ সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুর্তি- 
সঙ্গত সুযোগ দিতে হইবে ; (ধ) অনুসন্ধীনের পর যদি তাহাকে উপরোক্ত 
যে কোন ভাবে ( বরখাস্ত, অপসারণ বা পদমর্ষদাহাস ) শাস্তি দিবার 
প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ 
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দেখাইবার যুক্তিযুক্ত সুযোগ দিতে হইবে । 31102) ধারায় এই রক্ষা- 
-কবচগুলি উল্িখিত হইয়াছে । 

কিন্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য নহে । অর্থাৎ 
কতকগুলি অবস্থায় 311(2) ধারাতে যে অনুসন্ধান ও আত্মপক্ষ সমর্থনের 
সুযোগ দেওয়। হইয়াছে তাহ] সংশ্রি্ট কর্মচারী পাইবেন না । (1) ফৌজদারি 
অপরাধের জন্য বিচারের পর শাস্তি হইয়াছে, এই হেতুতে যদি কোন কর্মচারীকে 
বরখাস্ত বা অপসারণ করা হয়, অথবা যদি তাহার পদমর্যাদা হাস কবিয়! 
দেওয়। হয়, (2) যদি শাস্তিদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণে সন্তষ্ট হন 
যে কর্মচারীর অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান যুক্তিসঙ্গত নহে ; (3) রাষ্টপতি 
বা রাজ্যপাল যদি সন্তষ্ট হন যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য উপরোক্ত 
অনুসন্ধান করা উচিত নহে-_তাহা। ভইলে অভিযুক্ত কর্চারী 31262) 
ধাবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং তাহার সরাসরি শাস্তি হইয়া 
যাইবে। উপরোক্ত (2) নং অবস্থায় কর্তৃপক্ষকে, কেন অনুসন্ধান যুক্তিসঙ্গত 
নহে, তাহার কারণ লিখিয়া রাখিতে হইবে। 

সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ 
আছে তাহার তীব্ব সমালোচনা হইয়াছে। এ বিষয়টি যখন সংবিধান 
পরিঘদে আলোচিত হয় তখন এইচ, তি, কামাথ ও শিব্বন লাল সাঁকসেনা: 
আপত্তি তুলিয়া বলেন কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে অতিযুক্ত কমচারীর 
তথাকথিত অপরাধের জন্য কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়া চাকুরি হইতে 
বরখাস্ত বা অপসারণ করিতে পারেন অথবা তাহার পদমধদা হাস করিয়া 
দিতে পারেন-_এই ব্যবস্থা অতিশয় অন্যায় ও ন্যায়বিচার বিরোধী । কোন 
ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
বিবেকবিরুদ্ধ ও অগণতান্ত্রিক । দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল বা রাষ্টপতি কত্তৃক 
অভিযুক্ত কর্নচারীকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিখ্কারী আখ্যা দিয়া বিনা 
অনুসন্ধানে শাস্তিদান নিন্দার্ঠ : তেমনি কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনেব সুযোগ 
না দিয়া সরাসরি শাস্তি প্রদান করাও সমভাবে নিন্দনীয় | বাষ্পতি ও 
রাজ্যপালের যে ক্ষমতা তাহা কাধত: যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও বাজ্যনস্ত্রী- 
পরিঘদই ব্যবহার করে । এইকরপ অবস্থায় দলীয় বাজনৈতিক আক্রোশ 
দ্বার প্রভাবিত হইয়া কেন্দ্রীয় বা রাজ্যমন্ত্রী পরিঘদ ভিন্ন বাজটতিক 
মতাষলম্বী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পাকে । 

এই সমালোচনার উত্তরে ড: আখ্েদকরগ বলিয়াভিলেন যে বার নিবাপতার 
» &০ 18১ 2, 1, 2198 18 
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জন্য এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আপৎকালে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে 
পারে । শাসনযন্ত্রের মধ্যে খাকিয়া যদি কেহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্র করিতে 
থাকে তাহা হইলে অচিনে রাষ্টের নিরাপত্তা বিঘিত হইবার সন্ভাবন! থাকে । 
এই' কারণে সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা অপরিহাষ। এই 
অবস্থায় মন্ত্রীপরিঘদের উপর বিশ্বাস না করিয়া গত্যন্তর নাই । 


(ক) ভারভীয় চাকুবী কমিশনের (170187। ১0011059716 
00100199107) গাঠনপন্ধতি 

1935 সালের ভারতশাসন আইনের 264 ধারা অনুযায়ী সংবিধান 
পরিঘদ সরকারী চাকরী কমিশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
সংবিধানের 315 ধারা সরকারী চাকুরী কমিশন গঠন বাধ্যতামূলক 
করা হইয়াছে । রাষ্ট্রপতি ইউনিয়ন সরকারী চাকুরি কমিশনের অধ্যক্ষ 
(00817709) ও অন্যানা সদস্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। উহারা নিয়োগের 
তারিখ হইতে ছয় বংসর অথবা 65 বৎসর বয়স পধস্ত পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিতে পারেন। তাহাদের কাধকালের ছয় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
যদি তাহাদের বয়স 65 বতদর পর্ণ হইয়া! যায় তাহা হইলে ছয় বখসরেব 
পূর্বেই তাহাদের অবসর গ্রহণ কবিতে হয়। অথবা যদি 65 বৎসর বয়স 
পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাদের ছয় বংসর কাধকাল পূর্ণ হয়, তাহা হইলে 
65 বৎসর বয়স পর্ণ হওয়ার আগেই তাহারা অবসর গ্রহণ করেন। 

কমিশনের মোট সদস্যগণের মধ্যে দশ বৎসরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অন্ততঃ অর্ধেক হইতে হইবে | কমিশনের সদস্য 
সংখ্যা রাষ্টপতি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া স্থির করিয়া দেন। বর্তমানে 
ইউনিয়ন সরকারী চাকরী কমিশনের জঅদস্যসংখ্যা আট । ভারতীম়্ 
কমিশনের সদস্যগণ একবারমাত্র সদস্যপদে নিযুক্ত হইতে পারেন । 
ইউনিয়ন চাকূরি কমিশনেব অধ্যক্* অবসর গ্রহণের অথবা পদত্যাগের পর 
ভারতসরকা'র বা! রাজ্যসরকারের অধীনস্থ কোন পদ গ্রহণ করিতে পারেন না । 
কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ কেন্দ্রীয় চাকুরি কমিশনের অথবা রাজ্য চাকুরি 
কমিশনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতে পারেন। এই দুইটি পদ ব্যতীত ইউনিয়ন 
বা রাজ্য চাকুরি কমিশনের সদস্যগণ কেন্দ্র অথবা রাজ্যের অন্য কোন 
চাকুরিতে প্রবেশ করিতে পারেন না। সরকারী চাকুরি কমিশন গুলির 
সদস্যদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে হয় স্থপ্রীম কোর্টের ও উচ্চ আদালতের 
(হাইকোর্ট) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের জন্য এই ব্যবস্থা কেন করা হয় নাই। 
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রাষ্টূপাতি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া সরকারী চাকরি কমিশনের 
সদস্যগণের বেতন প্রভৃতি নির্ধারিত করেন। কেন্দ্রীয় কমিশনের 
অধ্যক্ষ চার হাজার টাকা এবং সদস্যগণ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা! 
বেতন পাইয়া থাকেন। কমিশনেব সকল ব্যয় তারতীয় স্থায়ী সঞ্চিত 
তহবিল হইতে ব্যয়িত হয়। পার্লামেন্টের বাঘিক ভোট এইজন্য প্রয়োজন 
হয় না। 

কমিশনের সদস্যগণ প্রমাণিত অসদাচরণের জন্য রাটুপতি কর্তৃক 
পদচ্যুত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে অভিযোগটি 
সবোচ্চ আদালতেব নিকট অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিতে হয়। আদালত 
সংবিধানের 145 ধারায় লিখিত নিষমান্যাধী অনুসন্ধান করেন। 
অনুসন্ধান চলা কালে রাষ্ুপতি অভিযুভ্ত সদস্যকে সাময়িক ভাবে ববখাস্ত 
কবিতে পারেন। ইহা ব্যতীত রাইঈপতি নিমলিখিত যে কোন কারণে 
হুকুম দিয়া সদস্যগণকে পদচ্যত কবিতে পারেন : (১) যদি কোন সদস্য 
দেউলিয়া হইয়া যান; (২) যদি কেহ তাহাপ় কার্কালে অন্যকোন লাভ 
জনক পদে বেতন লইয়৷ কাজ করিতে থাকেন; (৩) যদি রাষ্টুপতি মনে 
করেন যে কোন স্দস্য মানিক ও শারীবিক দৌর্বল্য হেতু কর্তব্য সম্পাদনে 
অনুপযুক্ত ; (8) যদি কোন সদস্য কোন সরকারী কন্ট্যাক্টএর সহিত 
জড়িত থাকেন। কিন্তু সদস্যগণ বিধিবদ্ধ কোম্পানীর (0০011:0185190 
001710811) নিকট হইতে সাধারণ শেযারের মালিক হিসাবে লভ্যাংশ 
লইতে পারেন। 


রাজ্য সরকারী কমিশনের গঠনপন্ধতি 


রাজ্য কমিশনগুলিও সংবিধানের 315 ধারা বলে গঠিত হইয়া থাকে । 
প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া কমিশন নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু একাধিক 
বাজ্য একই' কমিশনের সাহাঁধ্যে কাজ চালাইয়া লইতে পারে । তাহা 
করিতে হইলে সংশ্রিষ্ট রাজ্যগুলি পার্লামেন্টকে এ মর্মে অনুরোধ করে; 
তাহার পব পার্লামেন্ট আইন প্রর্ঁয়ন করিয়া এ ব্যবস্থা কাধকর করিয়া 
দেয়।)যষে কোন রাজ্য বিশেষ কোন কাজের জন্য ইউনিয়ন চাকুরি 
কমিশনের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকিলে 
এঁক্মপ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে। 

রাজ্য কমিশনের সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুজ্ঞ 'হন। একাধিক 
রাজ্যের যুক্ত-কমিশনেব সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে নিয়োগপত্র 
পাইয়৷ -থাকেন। রাত্যকমিশন ও যক্ত-রাজ্যকমিশনের সদস্যগণের কার্য- 
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কাল ছয় বখসর। কিন্তু ঘাট বৎসরের বেশি বয়স হইলে তাহারা সদস্যপদে 
থাকিতে পারেন না। 

রাজ্য ও যুক্ত সরকারী চাকুরি কমিশনের অধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় কমিশনের 
অধ্যক্ষ বা সদস্য হইতে পারেন অথবা অন্য কোন কমিশনের অধ্যক্ষ 
হইতে পারেন। রাজ্য বা যুক্তরাজ্য কমিশনের সাধারণ সদস্য কেন্দ্রীয় 
কমিশনের অধ্যক্ষ বা সদস্য হইতে পারেন; কিংবা তিনি যে কমিশনের 
সদস্য তাহার অধ্যক্ষ অথবা! অন্য যে কোন রাজ্য ও যুক্তরাজ্য কমিশনের 
অধ্যক্ষ হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত রাজ্যকমিশন ব! যুক্তরাজ্য কমিশনের 
অধ্যক্ষ ও সদস্যগণ কেন্দ্রীয় বা বাজ্যসরকারের অধীনস্থ কোন চাকরি 
গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহাতে চাকুরি কমিশনের সদস্যগণ নিরপেক্ষ 
ও স্বাধীনভাবে কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা সুরক্ষিত করিবার 
জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিশনের কার্ধাবলী 

সংবিধানের 320 ধারায় উতয় প্রকার কমিশনের কার্ধাবলী বিবৃত 
করা হইয়াছে । কমিশনগুলির কর্তব্যাদি নিয়ে লিখিত হইল । 

(1) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপরকারের অধীনস্থ কর্মচারী নিয়োগের জন্য 
পরীক্ষা গ্রহণ ; 

(3) যুক্তভাবে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন্য ইউনিয়ন কমিশন 
যদি দূই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন 
কমিশন এ উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে এবং এ নিয়মাবলী কাধকরী 
করিবার জন্য সাহায্যদান করিবে। 

(3) ইউনিয়ন কমিশন ইউনিয়ন সরকারকে এবং রাজ্য কমিশন 
রাজা সরকারকে নিমবলিখিত বিঘয়ে পরামর্শ দিয়া থাকে: (ক) সকল 
প্রকার অসামরিক চাকুরিতে নিয়োগ ব্যবস্থা ; (খ) অসামরিক চাকুরিতে 
নিয়োগ নীতি এবং এক চাকুরি বিভাগ হইতে অন্য চাকুরি বিভার্গে পদোন্নতি, 
বদলি প্রভৃতি, (গ) নিয়মানুবািতা ভঙ্গ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ; (ঘ) 
সরকারী কমচারিদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমার জন্য ব্যয়ের দাৰি; 
€ড) সরকারী কর্মে রত অবস্থায় আহত হইবার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের 
পেন্শন সংক্রান্ত দাবির বিষয় ; (চ) বাষ্টপতি ব৷ রাজ্যপাঁপ কর্তৃক যথাক্রমে 
ইউনিয়ন কমিশন ও রাজ্য কমিশনের নিকট ধিশেভাবে প্রেক্রি্ভ অনয 
ফোন বিষয় । 

ইউলিরদ ও বাজ সরক্ষার উপরোক্ত নিয়বাধনী সংশোধন ও গরিবন্ঠন 
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করিতে পারে। 1961 সালে এরূপ একটি সংশোধনের ছারা স্থির 
হইয়াছে যদি রাষ্ট্রপতি সন্তষ্ট হন যে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোন 
চাকুরিয়াকে পদচ্যুত করা আবশ্যক তাহা! হইলে তিনি কমিশনের সহিত 
পরামর্শ না করিয়াই উত্ত ব্যক্তির পদচ্যতির হুকম দিতে পারেন। 1962 
সালে আরও নানাভাবে মূল নিয়মাবলী সংশোধিত ভইয়াছে। 

321 ধার! অনুসারে পালামেন্টকে অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীকে যথাক্রমে 
ইউনিয়ন কমিশন ও রাজ্য কমিশনের কাধাবলীর পরিধি বাড়াইয়া দিবার 
ক্ষমতা দান কর। হইয়াছে। তাহারা আইনদ্বাঃ1 কমিশনের ক্ষমতা স্বায়ত্বশাসন- 
মূলক প্রতিষ্ঠান ও বিবিবদ্ধতাবে গঠিত যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরও 
নিস্তৃত করিয়৷ দিতে পারে। 


কমিশনের বাধিক রিপোর্ট 

ইউনিয়ন ও রাজ্যকমিশনকে প্রতি বংসর যথাক্রমে রাষ্টুপতি ও রাজ্য- 
রাজ্যপালের নিকট কমিশনগুলির কার্ধাবলী সন্বন্ধে বাধিক রিপোর্ট দিতে 
হর । এ রিপোর্টে কমিশন কি কাজ করিয়াছেন এবং সরকার তাহাদের 
স্মপারিশ কতদূর পযন্ত মানিয়া লইয়াছেন তাহার বিবরণ থাকে । যদি 
সরকার কমিশনের কোন সুপারিশ না মানিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরকার 
সুপারিশ অগ্রাহ্য করিবার কি কারণ দেখাইয়াছেন তাহাও রিপোর্টে লিখিত 
থাকে। কমিশনের রিপোর্ট পালামেন্টে বা বিধানমগুলীতে পেশ করা 

হয় এবং উহ! আলোচিত হইয়া থাকে। 
লক্ষনীয় যে সরকারী চাকুরি কমিশনগুলি পরামশদাতা কমিটিমাত্র | 
গাদের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নহে। অনেকে বলেন যে যদি কমিশন- 
গুলির সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক "হইত তাহা হইলে ইউনিয়নে ও বাজ্যগুলিতে 
সংশিষ্ট সরকারসমূহের সহিত কমিশনগুলির সংঘর্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিত। 
সংবিধানের নির্দেশ ও পার্লামেন্টের 'ও বিধানমগুলীসমূহের সমর্থনের ফলে 
কমিশনগুলি সত্যই একটি মর্যাদার আসন লাভ করিরাছে। সব্বর্ধের পথে 
নহে, নিরপেক্ষ ও স্বাবীন মতামত প্রকাশের মধ্যে যে নৈতিক বল রহিয়াছে 
তাহাই কমিশনগুলির ক্ষমতার অন্যতম উৎস! আমেরিকায় ও ব্রিটেনে 
সরকারী চাকুরি কমিশন যথাক্রমে কংগ্রেস ও পার্লামেন্টের স্যষ্টি। অর্থাৎ 
তাহারা কংগ্রেস ও পার্লমেন্টের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। কিন্ত ভারতে সরকারী 
চাকুরি কমিশন সংবিধানের স্যট্টি। তাহারা আইনবিভাগ বা শাসনবিতাগের 
অধীন নহে। সংবিধান পরিঘদ কমিশনগুলিকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
প্রতিষ্ঠানকূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। কমিশনের মর্যাদার মূলে রহিয়াছে 


342 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


সংবিধানের বিধান। বস্ততঃ ইউনিয়ন সরকার কেন্দ্রীয় কমিশনের 
সুপারিশকে সন্মান করিয়াই চলিয়াছে এবং দূই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত 
কমিশনের সিদ্ধান্ত বিন! দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছে । 

অন্যপক্ষে অনেকে বলিয়াছেন যে কমিশনগুলির সুপারিশ বাধ্যতা 
মূলক নহে। এই জন্য অনেকসময় রাজ্য সরকারসমৃহ কমিশনের 
সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়৷ থাকে । কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে অনেক 
সময় রাজ্যনরকার সমূহ কমিশনের বাঘিক রিপোর্ট, ঠিক সময়ে বিধান 
মগ্ডলীতে পেশ করেন না। কখন রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে তাহার 
কোন সময় নির্দেশও নাই। তাহা ছাড়া বিধান মণ্ডলী সমূহ কোন কোন 
ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরি কমিশনের বাঘিক রিপোর্টের উপর গুরুত্বপ্রদান 
কনে না। এই সকল ছোটখাট ক্রটি দূর করা উচিত সন্দেহ নাই । 
কিন্ত কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা হইলে সরকার সমূহের সহিত 
কমিশনগুলির সংঘর্ঘ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। নান৷ প্রকার প্রশাসনিক 
অস্থবিধাও স্থা্টি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে | কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে 
কমিশনের রিপোর্ট বিঘয়ে যে অবহেলার ভাব দেখ দিয়াছে, তাহাও দূরীকরণ 
কততব্য। 

পালায়েনেের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কমিশনের বাঘিক রিপোর্ট সম্বন্ধে 
যেব্প সচেতন, সকল রাজ্যবিপানমণ্ডলীতে সেইরূপ সচেতনতা সচরাচর 
দেখা যায় না। রাজ্যবিধান মণ্ডলীর সদস্যগণের সতর্কতা এই বিষয়ে 
অত্যাবশ/ক। দলীয় সরকার যাহাতে আপন স্বার্থে সরকারী কম্নচারীগণকে 
প্রভাবিত না৷ করিতে পারে, যাহাতে কর্মচারিগণ নিরপেক্ষ 'ও স্বাধীনতাবে 
নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে এবং কেবল দক্ষতার জন্যই 
সংশ্ি্ট চাকুরিয়াগণের পদোন্নতি হয়-_-এই কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত 
প্রয়োজন | দলীয় সরকার যাহাতে দলের স্বার্থে নিয়োগ ও বদলি করিবার 
বা শাস্তি দিবার ক্ষমত) অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করে, তাহাও নিরপেক্ষতার 
সহিত বিচার করিতে হইবে। ইহাও কমিশনের আর একটি কতব্য। 
সমস্ত কমিশনে যোগ্য ব্যক্তি যদি সদস্যরূপে নিযুক্ত হন, যদি সরকার 
সমূহ কমিশনগুলির সুপারিশ সম্মানের চক্ষে দেখে এবং যদি আইনসতাগুলি 
এই বিষয়ে সচেতন হয় তাহা! হইলে যে উদ্দেশ্যে হাংবিধান পরিঘদ সরকারী 
চাকুরি কমিশন গঠন করিয়াছিল, তাহা আশানুরূপ ভাবে সফলতা লাভ 
করিবে। 


সন্তবিংশতি অধ্যায় 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ 


(1) ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাক্সাব পরীক্ষক (0০07027)6)16 ৪7৫ 
480016007-05609191) 

সংবিধানের 148 হইতে 151 ধাবায় ব্যয়নিয়ম্রক ও মহা হিসাৰ 
পরীক্ষকের নিয়োগ, পদচতি ও ক্ষমতা বর্ণনা কর! হইয়াছে। তাহার ন্যায় 
মধাদাশীল এবং গুরুতর দায়িত্ব ভারাপিত কর্মচারী আর দ্বিতীয় নাই। ইনি 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। স্ুপ্রীমকোটের বা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি- 
দিগকে পদচ্যত করিতে হইলে যে পদ্ধতি রহিষাছে, ঠিক' সেই পদ্ধাতিতেই 
উহাকে পদচ্যুত করা চলে । অর্থাৎ পালাষেন্টের প্রতি কক্ষের অর্ধেকের 
বেশী সদস্য এবং প্রতি কক্ষের সভায় উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যগণের 
দুই তৃতীয়াংশ যদি প্রমাণিত অসদাচার ও অকর্মন্যতার অপরাধে দোষী 
সাব্যস্ত করিয়৷ রাষ্টুপতির নিকট তাহাব পদচ্যতির জন্য আবেদন করে, 
তাহা হইলে রাষ্টপতির কমে ব্যযনিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের 
পদচ্যুতি ঘটে | এই মর্ধাদাসম্পনন কর্মচারীটির বেতন ভাতা প্রভৃতি 
পালামেন্ট নির্ধারণ করে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পালামেন্ট এই' বিঘয়ে 
আইন প্রস্তত না করে ততদিন তিনি দ্বিতীয় তপশীলে উল্লিখিত বেতন 
ভাতাদি পাইতে থাকিবেন, এইকবপ বিধান করা হইয়াছে। তপশীলে 
তাহার বেতন চার হাজার টাকা ধার্য হইয়াছে । ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা-হিসাব 
প্ররীক্ষকের বেতন ও তাহার দপ্তরের ব্যয়াদি ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল 
হইতে দেওয়া হয়; এইজন্য পালামেন্টের বাঘিক ভোটের প্রয়োজন 
হয় না। এই উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষা কলেই 
'এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

ভারতসরকার ও রাজ্যসরকারগুলির ব্যযাদিৰ উপর নিয়ন্ত্রন পরিচালনা 
ব্যয়নিয়ন্ত্রক, ও মহাহিসাব পরীক্ষকের প্রধান কর্তব্য। কিতাবে সরকারী 
আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইবে তাহা ইনিই প্রণয়ন করেন। এই 
সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রয়োজন। পার্লামেন্ট বা রাজ্য- 
বিধান মণ্ডলী আয় ব্যয় কি ভাবে হইবে, কোন্‌ খাতে কত খরচ হইবে 
পাকাপাকিভীবে প্রতি বৎসর বাধিয়া দেন। সেই অনুসারে অর্থাৎ 
'ীর্লামেন্ট বা বিখানমণ্ডলী নিদিষ্ট ধারায় ব্যয় হইতেছে কি না তাহা 
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পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিবান ভাব ব্যয়নিয়গ্রক ও মহা-হিসাব পরীক্ষককে 
দেওযা হইয়াছে। প্রতি বখসরের হিসাব পুঙ্থানপুঙ্খভাবে বিচার করিয়া 
এই মর্ধাদাশীল কর্মচারী কেক্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট 
এবং রাজ্যসমূহের হিসাব সম্বন্ধীয় রিপোর্ট গতর্ণর বা রাজ্যপালের কাছে 
পেশ করেন। রাষ্টপতি শী বিপোর্ট পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিবার 
বাবস্থা করেন। ঠিক অন্রূপতাবে রাজ্যপাল বিধান মণ্ডলীতে এ রিপোর্ট 
প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন। পালামেন্ট ও বিধানমগণ্ডলীতে যথাক্রমে 
কেন্দ্রীয় হিসাব রিপোি ও রাজ্যহিসাব রিপোর্ট আলোচিত হয়। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্যয়নিয়ন্ত্রক ও মহা-হিসাব-পরীক্ষক 
যাহাতে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার সহিত তাহার গুরুত্বপূর্ণ কা সমাপন 
করিতে পারেন, সংবিধানে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তাকে 
পদচ্যতি করা খুবই সুকঠিন | 


(3) ঞ্যাটর্ণী জেনারেল (46601176$-075716781 197 11701) 

রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের বা সরৰোচ্চ আদালতের বিচারপতি হইবার 
যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভারতের এ্যাটণাঁ জেনারেলরূপে নিযুত্ত করিয়া 
থাকেন। এ্যাটণঁ জেনারেল ভারতসরকারের সর্বোচ্চ আইন উপদেষ্টা । 
রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত যে কোন বিঘয় উহার নিকট মতামতের জন্য 
প্রেরণ করিতে পারেন । ভারতের সমস্ত আদালতে তিনি উপস্থিত হইয়। 
নিজ মত উপস্থাপিত কবিতে পারেন। তাহার বেতন রাষ্ট্রপতি ধায করিয়া 
থাকেন এবং তাভার কাধকাল রা&&ুপতির খুশির উপর নির্ভর কবে। বলা 
বাহুল্য, উপরোক্ত সকল বিঘয়েই রাষ্টপতি মন্ত্রীপরিঘদ কর্তৃক পরিচালিত 
হইয়া থাকেন। সংবিধানেন 8৪ ধারায় এ্যাটণী জেনারলকে একটি 
বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি লোকসভা ও রাজ্যসভা অথবা 
দুই সতার যুক্ত অধিবেশনে ভাঘণ দিতে পারেন এবং অন্যভাবে পাললামেন্টের 
অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন । কিন্তু তাহার ভোট দিবার অধিকার 
নাই। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গ্যাটণীঁ জেনারেলের পদটির নাম ব্রিটেনের 
গ্রযাটণীঁ জেনারেলের নামানুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত দুইটি পদাধিকারীর 
ষধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই বলিলেই চলে। ব্রিটেনে এ্যাটণী জেনারেলের 
পদটি একটি রাজনৈতিক পদ; তিনি বিটিশ সরকারের বেতনভুক্‌ কর্মচারী 
নহেন, রাজনৈতিক পদাধিকারী। ভারতের এ্যাটণীঁ জেনারেল একন্ন৷ 
উদ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মাত্র! ব্রিটেনের এ্যাটণী জেনারেল মন্ত্রীসভার 
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সদস্য, অনেক সময় তাহাকে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেটেও স্থান দেওয়া 
হয়। ভারতের এ্যাটণীঁ জেনারেল সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশ্ব উঠিতেই পারে না। 
ব্রিটেনের এ্যাটণীজেনারেলকে পার্লামেন্টের সদকা হইতেই হইবে। 
ভারতের গ্যটপাঁ জেনারেল তাহা নহেন। যদিও ভারতের এ্যাটণী জেনারেল 
বেতনভুক কর্মচারী তথাপি তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে আইনজীবিরূপে ওকালতি 
করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । বিলাতের এ্যাটণী জেনারেল ব্যক্তিগত- 
তাবে ওকালতি করিতে পারেন না। লক্ষণীয় যে ভারতের এ্যাটণী 
জেনারেল কখনই সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী কোন মোকদমায় সরকাবেৰ 
বিপক্ষে ওকালতি করিতে পারেন না। অন্যপক্ষে ভারতের এ্টণী 
জেনারেল যেমন ভারত সরকারের সবৌচ্চ আইন উপদেষ্টা তেমনি বিলাত্তের 
গ্যাটণাঁ জেনারেল ব্রিটিশ সরকারের সর্বোচ্চ আইন-পরামর্শদাতা । দুইটি 
পদাবিকারীই খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। 


(3) গ্র্যাডভোকেট জেনারেল (/৫৮০৫৪66-06706781) 

প্রতি রাজ্যে একজন করিয়া এডভোকেট জেনারেল রা্টপতি কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়া থাকে | যে ব্যক্তি হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালতের বিচারপতি 
হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন তেমন ব্যক্তিকেই এ পদে নিযুক্ত করা বাইতে 
পারে । এ্যাডভোকেট জেনারেল রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন ও তাহার 
কাধকাল রাজ্যপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহার বেতনও রাজ্য- 
পাল বাব করেন। গএ্যাউভোকেট জেনারেল রাজ্যসবকাবের সর্বোচ্চ আইন 
উপদেষ্টা । রাজ্যপাল যে কোন আইন সংক্রান্ত বিঘয় গ্যাডভোকেট 
জেনাবরেলেব মতামতের জন্য তাহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন এবং 
সংবিধান বা অন্য কোন আইন মারফখ যদি তাহাকে অন্য কোন 
কাজের ভার দেওয়া হয় তাহাও তাহাকে করিতে হইবে | সংবিধানের 
177 ধারা অনুসারে এ্যাডিভোকেট জেনারেলকে বিধান সতা বা বিধান 
পরিঘদে ভাঘণ দিবার ও অন্যরূপে পরিঘদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ 
করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত তিনি কোন সভাতেই ভোট দিতে 
পারেন না, কারণ তিনি কোন সভারই সদস্য নহেন | 


(4) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 

নির্বাচন কমিশনারও এক উচ্চপদস্থ মরধ্যাদাশীল কর্মচারী। তাহার 
সম্বন্ধে 'নিবাচন ও ভোটাধিকার' শীর্ঘক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচন। 
কর) হইয়াছে। 
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(5) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী চাকুরী কমিশনের অধ্যক্ষ 


কেন্দ্রীয় সরকানী চাকরি কমিশনের ন্যায় প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া 
রাজ্য সরকাবী চাকুরি কমিশন আছে । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিশনের 
অধ্যক্ষগণ উচ্চপদস্থ মর্যদাশীল সরকারী কর্মচারী । তাহাদের নিয়োগাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা সরকারী কর্মচারী ও সরকারী চাকুরি কমিশন" শীর্ঘক 
অধ্যায়ে সশ্লিবিষ্ট হইয়াছে | 


অষ্টবিংশতি অধ্যায় 
ভারতের সরকারী ভাষ৷ 


সরকারী ভাষা সমদ্থা! 


সরকারী ভাষা লইয়া পাশ্চাতে;র নানা দেশে এককালে বিভেদ স্যষ্টি 
হয় নাই এমন নহে। কিন্তু তাহা অতীতের কথা। আজকাল ত্র বিঘয়ে 
দ্বন্ঘ নাই বলিলেই চলে । সুইটজারল্যাণ্ডে বাহাত্তর শতাংশ অধিবাসী জারম্যান 
ভাঘা-ভাষী, কডি শতাংশ ফরাসীভাধী, ইটালিয়ান ভাঘায় কথা বলে শতকরা 
ছয় শতাংশ ও রোমান্শ ভাষী শতকরা ১ জন। এ দেশে অনেককাল 
পরবে এ চারটি ভাঘাই জাতীয় ভাঘারপে স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্ত 
কার্যত: তিনটি ভাষাতেই সরকারী কাজ-কর্ম চলে, যথা জাম্যান, ফরাসী 
ও ইতালীয়। এই তিন ভাঘাতেই যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারী কাগজপত্র ছাপা 
হয় এবং ক্যান্টন ও যুক্তরা্রের মধ্যে এবং ক্যান্টনে সরকারী কাজে এ 
তিনটি ভাঘাই ব্যবহৃত হয়। ক্যানাডায় এক কোটি দশলক্ষ ইংরাজি তাঘা- 
ভাষী, ফরাসী ভাঘা বলে ত্রিশ লক্ষ মান্ঘ| ক্যানেডীয় ইউনিয়নের কাজ- 
কর্ম সাধারণতঃ ইংরাজিতেই চলে, কিন্ত ফরাসীতে লিখিত চিঠিপত্র ফরাসী 
ভাঘায়ই উত্তর দেওয়া হয়। পালামেন্ট ও আদালতে উভয় তাঘারই 
চলতি আছে। ফরাসী ও ইংবাজি--দূই ভাষাই সরকারী ভাঘারপে স্বীকৃতি 
পাইয়াছে। বেলজিয়ামে ফরাসী, জারম্যান ও ফ্রেমিশ ভাষা জনগণের 
কথ্য ভাঘা-- এ তিনটি তাঘাই সরকারী ভাঘারূপে গৃহীত হইয়াছে । 
রাশিয়াতে প্রায় দুই শতটি ভাঘা আছে; তার মধ্যে প্রায় এগার-বারটি ভাঘ। 
"মোটামুটি ভাবে সমৃদ্ধ। কিন্ত রুশ ভাঘার স্থান সবৌচ্চে। প্রায় সত্তর তাগ 
মানুষ 'রুঘ-তাধী। তাই রুশ ভাঘাকেই সরকারী যুক্তরাস্্বীয় ভাঘারূপে 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । 

তারতের ভাষা সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। যদিও হিন্দী 
সরকারী ভাঘারপে গৃহীত হইয়াছে, তথাপি এ বিষ্যটি সম্বন্ধে কয়েকাটি 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে এখনও দ্বিধা এমনকি বিরুদ্ধতাও আছে। দক্ষিণ 
ভারতে ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই বিরুদ্ধতা সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল 
এবং তাহার সুস্পষ্ট আভাঘ এখনও বিদ্যমান। অনেকে বলেন যে একমাত্র 
হিন্দীভাঘাকে সরকারী তাঘ।রূপে স্বীকৃতি দান জাতীয় একতা ও দেশের 
ভাবগত এক্যের বাধাস্বক্মপ হইয়৷ দীড়াইয়াছে। 
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ভাব। কমিশন 

সংবিধানের 344 ধারা অনুসারে 1955 সালে একটি ভাঘ! কমিশন 
গঠিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন বি. জি. খের | 1956 সালে 
কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করে তাহা! বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । খের 
কমিশন সুপারিশ করে যে ইংরাজী দীর্ধকাল সরকারী ভাঘ৷ হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতেছে | সুতরাং ইংরাজীর স্থলে হিন্দীর প্রচলন করিতে হইবে 
খুবই সতর্কতার সঙ্গে | এই জন্য হিন্দী গোড়ামি পরিহার করিয়৷ নমনীয় 
মনোভাব লুইয়৷ অগ্রসর হইতে হইবে । তাহারা যে তথ্য উদ্ঘ/টিত 
করিয়াছিলেন তাহা কয়েকটি অঞ্চলে দ্বিধা এবং বিরুদ্ধতা স্যছি করে। 
1951 সালেব আদমসুমারি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রধান ভাঘাতাধী ব্যক্তিদের 
শতকর। হিসাব এইক্সপ ছিল £ 


হিন্দী, উর্দ, হিন্দস্বানী ও পাঞ্জাবী ১১:42:01 শতকরা 
তেলেগু রর 924  +? 
মারাঠী ভা 757 রী 
বাংল। রঃ 703 র্ 
তামিল 703 রি 


সংবিধান পরিষদে ভাষ! সমস্য! 

এই সংখ্যার উপর ভিত্তি কিয় অনেকে বলিয়াছেন যে হিন্দী, উর্দূ, 
হিন্দুস্বানী ও পাঞ্জাবী ভাঘা সমূহকে একসঙ্গে হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইয়া 
দেখানোর চেষ্টা হইয়াছে যে হিন্দী তাধাই সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি 
পাইবার অধিকারী । বল৷ হইয়াছে এই যুঞ্জি গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ 
উর্দ, হিন্দুস্বানী ও পাঞ্জাবী ভাষার বর্ণমাল। বিভিন্নভাবে লিখিত হয় এবং 
উহাদের প্রত্যেকটির পৃথক সাহিত্য রহিরাছে । তাহ! ছাড়া হিন্দীর মধ্যে 
বিভিন্ন উপভাঘ! আছে, যথা, মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরী ও রাজস্থানী। 
ইহাদের সাহিত্যও পৃথক | এই সমস্ত বিবেচনা করিয়। দেখিলে প্রকৃতপক্ষে 
হিন্দী তাঘা-ভাঘী ব্যক্তির সংখ্য। 33 বাঁ 34 শতাংশে দাড়াইবে | আরও 
বল হইয়াছে যে হিন্দী অপেক্ষা তামিল, তেলেও-_দূইটি তাঘাই প্রাচীনতর 
এবং তাহাদের সাহিত্যও হিন্দী হইতে সমৃদ্ধতর | ইহাও বলা হয় যে 
সংবিধান পরিঘদে' হিন্দীকে সরকারী ভাঁঘার মর্যাদা দেওয়া! হইয়াছে বটে, 
কিন্ত মনে রাখ প্রয়োজন যে সংবিধান পরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের 
মীমাংসাক ভোটে (985%10£ %০০০) সংবিধান পরিঘদের কংগ্রেপী দলে এ 
প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল | কারণ বিঘয়াটি এত গুরুত্বমূলক ছিল যে কংখোস 
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সংবিধান পরিঘদীয় দলে উতয়পক্ষে সমান ভোট পড়িয়াছিল। সংবিধান 
পরিঘদেও প্রস্তাবিত হইয়াছিল যে সরকারী ভাঘার প্রশটি স্বাধীন ভাবতের 
পার্লামেণ্টের হাতে ছাড়িযা দেওযা উচিত। কারণ সংবিধান পরিঘদ 
গণভোটের মাধ্যমে নিবাচিত হয নাই। মুষ্টিমেয় ভোটারগণদ্বারা নিরবাচিত 
বিধানসভার সদস্যগণ, পবোক্ষভাবে সংবিধান পরিষদের সদস্যগণকে 
নিবাচিত করিয়াছিলেন । এইরূপ অবস্থায় সংবিধান পরিষদের ন্যায় 
অপেক্ষাকৃত অগণতান্ত্রিক সভার উপব এই মতছৈধ কণ্ঠকিত কঠিন জাতীয় 
সমস্যাটা সমাধানের ভার না দিয়া, গণভোটে নিবাচিত পার্লামেন্টের উপবই 
নির্ভর করা সমীচীন | কিন্তু উগ্র হিন্দী-সমর্থকগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহ 
হইতে পারে নাই | তাহারা তাড়াতাড়ি হিশ্পশীকেই সরকারী তাঘাবূপে 
চাপাইয় দিবার জন্য অশোভন ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন । তাহাদের 
অসহিষ্ণুতা ও অগণতান্ত্রিক ভাঘণ ভঙ্গি জওহরবাল নেহেরুকে উত্যক্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। তিনি পরিঘদে বলিয়াছিলেন: “45 500 210109801) 8০108 
€০ ০96 2. 461070018010 20170109201) 01 চ/1088 1011) 05 0961069 2 
৪011)011051101/ 200109200) ? হু ৮০01015 £০ 000 1115 070550101০0 
(10০ 61701005185815 101 17111001,) 0609056 10 90176 ০01 1116 5১901868 
[10955 115661060 11616 2110 61965111516 (11616 19 010 131101) 2, (0106 
01 2001)01109112101510)) ৮০1৮ 10001) 1106 10225 ০01 0006 চ711701 919৫210- 
106 2165. 09170 006 0510016 ০01 1101765 11) [17019, 1116 0611676 01 
58510 2100. 015 1550 06116 0051 1116 110865 ০01 110018,: অর্থাৎ হিন্দী 
সমর্থকগণের মধ্যে একনায়কত্বমুক মনোভাব সুম্পষ্টভাবে লক্ষ্য কর। যায়। 
তাহার৷ কি সমস্যাটির গণতান্ত্রিক সমাধান চান ন| একনায়কত্বমূলক সমাধান 
চান? সংবিধান পরিঘদে ও অন্য স্থানে তাহাদের বক্ততা হইতে স্পষ্ট হইয়৷ 
উঠিয়াছে যে তাহার! মনে করেন হিন্দীভাষী অঞ্চলই ভারতের কেন্রর ও 
সর্বাগ্রগণ্য, আর অন্য সকল অঞ্চল যেন অবহেলার যোগ্য | 

এই স্থলে বিশেষভাবে জ্মরণযোগ্য যে সরকারী ভাঘা! সম্বন্ধীয় মূল 
প্রস্তাবের উপর তিন শতেরও বেশি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল । 
অন্য কোন প্রস্তাবে এত বেশি সংখ)ক সংশোধণী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই । 
কিন্ত হিন্দী সমর্থকগণের উগ্রতা ও অসহিঞ্চুতার জন্য কোন ফল হইল না। 
হিন্দী সরকারী ভাঘারপে গৃহীত হইয়৷ গেল। 

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটি বদ্ধন হিসাবেই একটি সরকারী তাঘ। 
প্রয়োজন পঙ্দেহ নাই ; কিন্ত তাড়াহুড়া করিয়৷ অন্য ভাথা-ভা্ী জনগণের 

8.:0০2849৩28 8895৬715 তাও : ৩. 1205 ১ 1518, 
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মনোভাবকে কিছুমাত্র মধাদ! ন! দিয়া, অগণতাপ্রিকতাবে হিন্দী তাঘাকে 
সরকারী ভাঘারপে চাপাইবার চেষ্টা দুঃখজনক । খের কমিশন মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে হিন্দী প্রবর্তনের ব্যাপারে সতর্কতা ও নমণীয়তা৷ অত্যাবশ্যক 1 
এই' নীতি হিন্দী চালু করিবার পদ্ধতিতে বড় একটা দেখ! যায় নাই । 


হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ 

সংবিধানে সরকারী ভাঘা সম্বন্ধে যে বিধান লিপিবদ্ধ আছে তাহার 
উপর ভিত্তি করিয়াই পরবতী সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে | সংবিধানের 
কয়েকটি নির্দেশ বিশেষ স্মরণীয় | প্রথমতঃ, দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত 
হিন্দী সরকারী ভাঘ। হিসাবে গৃহীত হইল; দ্বিতীমত:, ইংরাজি সংখ্যা 
মালার লিখন পদ্ধতি গ্রহ্ণ করা হইল ; তৃতীয়তঃ, ব্যবস্থা করা হইল যে 
সংবিধান চালু হইবার পর পনের বৎসর ইংরাজির ব্যবহার চলিতে থাকিবে | 
তবে রাষ্ট্রপতি হকৃম জারি করিয়৷ ইংরাজির পাশাপাশি দেবনাগরী অক্ষরে 
লিখিত হিন্দী ও হিন্দী সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি সরকারী কাজকর্মে প্রচলিত 
করিতে পারিবেন ; চতুর্থ তঃ, সংবিধান প্রবতিত হইবার পনের বৎসর পর 
পার্লামেন্ট আইন ছ্বারা যে কোন ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাঁঘ! বা দেবনাগরী সংখ্যা- 
মাল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারে । পঞ্চমতঃ, সংবিধান প্রবর্তনের 
পাচ বৎসর এবং দশ বৎসর পর রাষ্ট্রপতি অষ্টম তপশীলে উল্লিখিত আঞ্চলিক 
ভাঘা-ভাষীদের প্রতিনিধিদের লইয়া একাটি কমিশন গঠন করিবেন । এই 
কমিশনের কাজ হইবে কিরূপে ইংরাজির স্থলে হিন্দী প্রচলিত করা যায় ' সেই 
বিষয়ে সুপারিশ করা | ঘষ্ঠত:, কমিশনের রিপোঁ্ট প্রকাশিত হইলে লোক- 
সভার 20 জন এবং রাজ)সভার 10 জন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া 
একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে ॥ এই কমিটি পুৰৌক্ত কমিশনের রিপোর্ট 
বিচার-বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট তাহাদের স্ুচিস্তিত সুপারিশ দাখিল 
করিবে এবং রাষ্ট্রপতি এ সুপারিশ বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দিবেন | সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী' পূর্বোক্ত ভাঘা৷ কমিশন নিযুক্ত 
হইয়াছিল | কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছিল । উভয়ের রিপোর্ট বিবেচনা! 
করিয়া 1963 সালেব সরকারী ভাঘা। আইন পাশ হয়। সরকারী ভাঘা 
সম্বন্ধে বর্তমান ব্যবস্থা নিমুরূপ £ 

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে দেবনাগরী অক্ষরে লেখ্য হিন্দী ভারতের 
সরকারী ভাঘারপে গৃহীত হইয়াছে । সরকারী কাজের 'জন্য ভারতীয় 
সংখ্যা-মালার আন্তজাতিক লিখন পদ্ধতিও ( অর্থাৎ ইংরাজি সংখ্যাগুলি যে 
ভাবে লিখিত হইয়া ।খারে.) লওয়। হইয়াছে । এই বিষয়ে 1963 সালের 
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সরকারী ভাঘা! আইনে (0770181 [.909086 4৯০, 1963) সকল ব্যবস্থা 
লিপিবদ্ধ আছে। এ আইনে ন্িখিত হইয়াছে বে আইন পাশ হইবার 
পরও পার্লামেন্টের কাজকর্মের জন্য ইংরাজি ভাঘার ব্যবহাধ চলিতে 
থাকিবে ৷ ইহ। ব্যতীত 1965 সালের 26শে জানুয়ারীর পূর্বে যে সকল 
কাজে ইংরাক্মী ব্যবহৃত হইতেছিল তাহা সেই রকমই চলিতে থাকিবে । 
ইহা ছাড়া যে বাজ্য হিন্দী ভাঘাকে বাজ্যভাঘা রূপে গ্রহণ করে নাই, 
সেই রাজ্যের সহিত ইউনিয়নের কাজকে জন্য ইংবাজি ভাঘাই ব্যবহৃত 
হইতে থাকিবে । যে রাজ্য হিন্দীকে রাজ্য ভাম্ব৷ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে 
এবং যে রাজ্য উহা! কবে নাই--এইবপ দুইটি রাজ্যে মধ্যে পত্রালাপে 
প্রথমোক্ত রাজ্য হিন্দী পত্রের ইংবাজি অনুবাদ সংযোগ করিয়া দিতে বাধ্য 
থাকিবে | 

1965 সালের 26শে জানুয়ারীর পর 1963 সালেব সরকারী ভাঘা 
আইন কার্ধকর হয়। কিন্ত এ আইন তীথ বিরুদ্ধতার স্যট্টি করে। দক্ষিণ 
ভারতে প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে। সেই সময়ে 
জওহরলাল নেহেরু ভাঘা আইনের সংশোধনে সম্মত হইয়াছিলেন ৷ যে 
কয়টি নীতি অনুযায়ী আইনাট সংশোধন করা হইবে তাহার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপর্ণ । তাহা হইতেছে এই, যখন সকল অহিন্দী ভাষী রাজ্যের 
বিধানসভাগুলি প্রস্তাব করিবে যে, তাহার! ইংরাজিকে সরকারী ভাঘরিপে 
চায় না, তখনই ইংরাজি বাতিল হইয়া তংস্থলে হিন্দী সরকারী ভাঘা 
হইবে, নতুবা নহে । এই মর্ষে একটি বিল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু উগ্র- 
হিন্দী-সমর্থকদের বিরোধিতায় এখনও পার্লামেন্টে বিলটি উত্থাপিত হয় নাই । 

আঞ্চলিক ভাষা £ আসামী, বাংলা, গুজরার্টি, হিন্দী, কানাড়া, 
কাশ্মীরী, মালায়ালম, মারাগী, ওড়িযা, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধী, তামিল, 
তেলেগ্ড ও উর্দ্দ সংবিধানের অষ্টম তপশীলে স্থান পাইযাছে । এইগুলি 
প্রধান আঞ্চলিক ভাঘা | এই পনেরটি ভাঘা ছাডা আরও আঞ্চলিক ভাঘা 
প্রতি রাজ্যে রহিয়াছে | বাজ্য আইন প্রণয়ন কবিয়া রাজ্যের এক বা 
একাধিক ভাঘাকে বাজ্যতাঘা (5680 [.818886) হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পারে । এক বাজ্যর সহিত অন্য রাজ্যের আদান প্রদানে তাঘা কি 
হইবে তাহা পর্বেই লিখিত হইয়াছে । যদি কোন রাজ্যের জনসংখ্রি 
লক্ষনীয় একটি অংশ দাবি করে যে রাজ্যে তাহাদের ভাঘাকে স্বীকাতি- 
দান করা হউক, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে নিদেশ দিতে পারেন 
যে কতকগুলি নিদিষ্ট ক্ষেত্রে এ ভাঘাটি রাজ্যের কোন বিশেষ অঞ্চলে 
অথব৷ রাজ্যের সর্বত্র স্বীকত হইবে। 


352 তারতের শাসনব্যবস্থা 


সর্বোচ্চ আদ্দালত ও উচ্চ আদ্ধালতের ভাব! এবং বিল, 
আইন প্রভৃতির ভাব। 

যে পধস্ত না পালামেণট আইন দ্বারা অন্য প্রকার বিধান করে সে 
পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালত ও উচ্চ আদালতের কাজকর্ম ইংরাজিতেই চলিতে 
থাকিবে | তেমনি বিল, আইন, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণের ছকম আইন 
এবং সংবিধান অনুযায়ী পালীমেণ্ট বা রাজ্য বিধানমণ্ডলী কৃত নিয়মাবলী 
ইংরাজিতেই লিখিত হইতে থাকিবে । কিন্ত রাজ্যপাল তাহার রাজ্যের 
জন্য রাষ্ট্রপতির প্ৰ-সম্মতি লইয়৷ উচ্চ-আদালতের কার্যাবলীর যে কোন 
পর্যায়ে হিন্দী তাঘ। ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন | কিন্তু উচ্চ- 
আদালতের ডিক্রী রায় বা হুকৃম ইংরাজিতেই শিখিত হইবে | এই সকল 
ক্ষেত্রে হিন্দী চলিবে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্ত যদি উপরে 
উল্লিখিত বিল আইন প্রভৃতি রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বিধান অনুযায়ী ইংরাজি 
ব্যতীত অন্য তাঘায় লিখিত হয় তাহ] হইলে এ বিল বা আইন প্রভৃতির 
ইংরাজি তর্জয়া রাজ্যপালের কর্তৃত্বে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে 
হইবে | 


কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ 
(1) সরকারী ভাঘা যাহাই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি রাজ্যের 
মধ্যে ব্যবহৃত যে কোন ভাঘায় নিজ অভিযোগ জানাইবার অধিকারী £ 
02) প্রত্যেকটি রাজ্যের মাতৃভাঘায় প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা 
করা কতব্য ; 
(3) রাষ্পতি সংখ্যালঘু ভাঘা-ভাষীগণের স্বার্থরক্ষাকল্পে একজন উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন ; 

(4) হিন্দীর প্রচলন বাড়াইবার জন্য ইউনিয়ন সরকার চেষ্টান্ববিত 
হইবেন | হিন্দী ভাঘার সমৃদ্ধি সাধন করাও ইউনিয়ন সরকারের কর্তব্য । 
প্রথমত: সংস্কৃত ও দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করিয়া 
হিন্দীকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে । 


উনন্রিংশ অধ্যায় 
কতিপয় শ্রেণীর জন) বিশেষ ব্যবস্থা 


সংবিধান পরিবর্দে আলোচনা 

ইংরেজ আমলে 1909 সালে প্রথম সাংপ্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন আরন্ত 
হইল | পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও পৃথক সংরক্ষিত আসন ছিল এই নির্বাচন 
পদ্ধতির মূল নীতি । 1919 এবং 1935 সালের ভারত শাসন আইনে এই 
সামপ্র্দায়িক নির্বাচন প্রথা বজায় রাখা হয় ! 1909 হইতে 1946 সাল 
পর্যন্ত দীর্ঘ 37 বৎসর এই নির্বাচন পদ্ধতি সমপ্রদায়ে সংপ্রদায়ে বিভেদ 
বাড়াইয়া তোলে । সেই' জন্য যখন সংবিধান পারিঘদ দেশের শাসনতন্ত্র রচনায় 
মনোনিবেশ করিল তখন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই বিষয়টি অবহেলা 
করিতে পারেন নাই । 

পরিঘদ মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য যে উপদেষ্টা 
কমিটি নির্বাচিত করিয়াছিল (/১৫৬13০1:৮ 0:01000710066 ০0. [0100979610- 
(৪] 7২181 %0 11100111155), তাহাদেরই হস্তে বিভিন্ন সংখ্যালঘু শ্রেনীর 
অধিকার সংক্রান্ত বিঘয়টিও ন্যস্ত করিলেন | ইহ] হইতেই বোঝা যায় যে 
সংবিধান পরিঘদ সংখ্যালঘু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য 
ব্যগ্র ছিল | সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন এ কমিটির সভাপতি । 

উপরোক্ত কমিটির রিপোর্ট পরিঘদে পেশ করিবার সময় প্যাটেল 
বলেন যে দেশে সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। 
প্রথমতঃ, এক শ্রেণীর মানুঘ আছেন যাহার] বিটিশ আমলের সামপ্রদায়িক 
নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী । আর এক শ্রেণীর মানুঘ 
আছেন যাহার সামপ্রদায়িক নির্বাচন সমূলে উচ্ছেদের পক্ষপাতী । এই দুই 
চরমনীতির মাঝখানে একটি মধাপস্থা আছে। মধ্যপন্থীগণ মনে কবেন যে 
সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয় কিন্ত 
নির্বাচন করিবেন যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী । কোন পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী 
থাকিবে না! 

সমগ্র বিঘয়টির সামগ্রিক আলোচনার জন্য পরিষদ যে কমিটি নিযুক্ত 
করে প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ কে. এম. মুনশী, ও ডঃ আম্মেদকর তাহার 
সদস্য ছিলেন । তাহারা সুপারিশ করেন যে সংখ্যলিঘুদের খুশি করিবার 
জন্য আসন সংরক্ষণ আবশ্যক | কিন্ত স্বাধীনতার অভ্যাগমে অচিন্ত্যপর্ব 
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মানসিক আবহাওয়ার স্থষ্টি হইল। সকলেই জাতিকে সামপ্রদায়িকতার উধ্বে 
রাখিয়া জাতীয় একতা স্বাপনের জন্য বাগ্র হইলেন । সামপ্রদায়িক নিবাচন 
প্রথ। নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইল | কিন্তু ন্যায় বিচার জাতীয় একতা ও 
গণতন্ত্রের স্বার্থে তিনটি শ্রেণীর ন্যায্য স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থ। গ্রহণের সিদ্ধান্ত লওয়৷ হয় £ (1) ইঙ্গ-ভারতীয় শ্রেণী, ইহাদের সংখ্য। 
মুষ্টিমেয় এবং ক্রমহাসমান | এই শ্রেণীর সমস্যা অন্য সকল সংখ্যালঘু শ্রেণীর 
সহিত সমস্তরের নহে । ইহাদের বংশগত ও ভাঘাগত বৈশিষ্ট্য ইহাদিগকে 
অন্য সকল ভারতবাপী হইতে বিশেঘরপে পৃথক করিয়৷ রাখিয়াছে। 
এই কারণে তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন । (2) তপশীলী জাতি 
সমূহ ও (3) তপশালী আদিবাসী সমপ্রদায় | এই দূই শ্রেণীর মানুঘের 
উপর দিয়া যুগ-যুগান্ত হইতে নানা বৈঘমোর ও অত্যাচারের ঝড় বহিয়া 
গিয়াছে । তাহারই ফলে এই দুই শ্রেণীর ভারতবাসী অনুন্নত। ইহাদিগকে 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান করিয়৷ 
সমাজের অপেক্ষাকৃত উন্নত শেণীর সমান পর্যায়ে উন্নীত করা বাঞ্চনীয় 
বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছিল ৷ ইহাই প্রকৃত জাম্যনীতি ও গণতন্ত্র সম্মত | 
এই কারণে সংবিধান পরিঘদ স্বির করে যে এই তিন শ্রেণীর নাগরিকগণের 
জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা দশ বৎসর স্থায়ী হইবে । 

সুতরাং দেখা! যাইতেছে যে সংবিধান পরিঘদ ব্িটিশ আমলের 
স|মপ্রদায়িক ভিত্তিতে যে নিবাচন নীতি প্রবাতিত হইয়াছিল তাহার অবসান 
ঘটাইল । নূতন নীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দুইটি £ পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর 
(95081805 615০601919) অবসান এবং ধর্ষের ভিত্তিতে আইনসভায় আসন 
সংরক্ষণ নীতির অবসান | কেবল ইঙ্গ-ভারতীয়, তপশীলী জাতি ও 
তপশীলী আদিবাসীদের সুবিধার্থে সীমিত কালের জন্য কয়েকটি বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হইল । 


ইজ-ভারতীয়গণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থ? 

(ক) আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব £ লোকসভার নির্বাচন শেঘ হইলে 
যদি বাষ্্পতি মনে করেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় সংপ্রদায় লোকসভায় যথোচিত 
প্রতিনিধিত্ব পায় নাই, তাহা হইলে তিনি দুইজনের অনধিক ইল্গ-ভারতীয়কে 
লোকসভার সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারেন (331 ধারা )। সংবিধান 
পরিষদে 333 ধারা যেভাবে গৃহীত হইয়াছিল তদন্যায়ী, রাজ্যের বিধান- 
সভার নির্বাচনের পর যদি রাজ্যপাল মনে করিতেন যে বিধানসভায় ইঙ্গ- 
ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব যথোপযুক্ত নহে তাহা হইলে তিনি নিজ বিচার- 


কতিপয় শ্রেণীর জন্য বিশেঘ ব্যবস্থা 355 


বিবেচনা! অনুযায়ী সম্পৃদায়ের ইঙ্গ-ভারতীয় যথোপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তিকে বিধান” 
সভার সদস্যপূপে মনোনীত করিতে পারিতেন। কিন্ত সংবিধান সংশোধনের 
দ্বারা স্থির হইয়াছে যে নিয়লিখিত রাজ্যের বিধানসভায় রাজ্যপালগণ একজন 
করিয়া ইঙ্গ-ভারতীয়কে সদস্যরূপে মনোনীত কবিতে পারিবেন । এই 
রাজ্যগুলি হইতেছে : পশ্চিমবাংলা, অন্কদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, কেরল, 
মধ্য প্রদেশ, তামিলনাড়,, কর্ণাটক ও উত্তব প্রদেশ ! 1971 সালের নির্বাচনের 
পর লোকসভায় রাষ্ট্রপতি দুই জন ইঙ্গ ভারতীয়কে মনোনয়ন দিয়াছেন । 
উপরে উল্লিখিত রাজাগুলির মধ্যে সমস্ত রাজ্যেই একজন কবিযা রাজ্যপাল 
কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি রহিয়াছেন। 

সংবিধানে লিখিত হইয়াছিল যে ইঙ্গ-ভারত্ীয় সংপ্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব 
সংক্রান্ত বিশেঘ সুবিধা সংবিধান প্রবতিত হইৰার পর হইতে দশ বৎসর 
প্রচলিত থাকিবে । কিন্তু এঁ সমপ্রদায়ের প্রতিমিধিবর্গের দাবি অনুযায়ী 
1959 সালের সংবিধান সংশোধন আইনদ্বারা এ সুবিধার মেয়াদ 1950 এর 
26-শে জানুযায়ী হইতে 20 বৎসর বলবৎ থাকিবে ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । 

(খ) চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ নুবিধা £ সংবিধানের 336 ধারা 
অনুসারে ইঙ্গ-ভারতীয় নাগরিকবৃন্দকে দশ বৎসরের জন্য সরকারের কয়েকটি 
বিভাগে চাকরি পাইবার বিশেঘ স্থৃবিধা দেওয়। হইয়|ছিল | সংবিধান চালু 
হইবার পর দুই বৎসর পর্যন্ত, 1947 সালের 15ই আগষ্টের পূর্বে ভারতে 
বসবাসকারী ইঙ্গ-ভাঁরতীয়গণ রেল, শুল্ক ও ডাক-তার বিভাগে যে ভিত্তিতে 
চাকুরি পাইতেছিলেন ঠিক সেই ভিত্তিতেই চাকরি পাইতে থাকিবেন। তাহার 
পর প্রতি দুই বসবে শতকরা দশতভাগ করিয়া এরূপে সংরক্ষিত চাকুরির 
সংখ্যা হাস পাইতে থাকিবে এবং দশ বৎসর পব ইঙ্গ-ভারতীয়দের চাকুরি 
বিষয়ে বিশেষ সুবিধা অবলুপ্ত হইবে। পূর্বোক্ত বিশেষ স্ুবিধ! থাকাকালে 
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যদি ইজ-ভারতীয়রা সংরক্ষিত চাকুরি ছাড়া অন্যান্য 
চাকুরি পাইবার অধিকারী হয় তাহা হইলে সেগুলিও তাহার! পাইবে ; 
কোন বাধা থাকিবে না। 

(গ) শিক্ষ। সম্বন্ধীয় বিশেষ স্ুবিধ। £ 337 ধারায় ইঙ্গ-ভারতীয়দের 
শিক্ষার্থে সরকারী অনুদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এ ধারায় 
লিখিত লইয়াছে যে 1947-48 আথিক বৎসরে (80810191 9621) ইঙ্গ- 
ভারতীয় নাগরিকবৃন্দের শিক্ষা সন্বস্কীয় উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ 
ব্যয়িত হইয়াছিল, 1947 সালের 15-ই আগষ্ট হইতে প্রথম তিন বৎসর 
ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলি অনুরূপ অনুদান দিয়া যাইবে। তাহরি পর 
প্রতি তিন বৎসর অন্তর এ অনুদানের পরিমাণ শতকর] দশ ভাগ কমিতে 
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থাকিবে এবং সংবিধান প্রব্তীনের দশ বৎসর পর আর কোন বিশেষ অনুদান 
ইঙ্গ-ভারতীয় শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলি পাইবে না । এই ধারায় আরও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে থে কোন ইঙ্গ-ভারতীয় শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে যদি ইঙ্গ-ভার তীয় 
ব্যতীত অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার শতকর। 40 
ভাগ ন! হয়, তাহ। হইলে উল্ত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান কোন সরকারী অনুদান 
পাইবার অধিকারী হইবে না। 

(ঘ) সামগ্রিক অবস্থার সমীক্ষা ই 338 ধারা অনুসারে একা্টি বিশেষ 
ব্যবস্থা কর] হইয়াছে যাহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য । ইঙ্গ-ভারতীয়গণের 
সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি কতদর প্রতিপাণিত ও কাকরী কর হইয়াছে 
ব৷ হয় নাই, তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য রাষ্ট্রপতি 
একজন বিশেষ কর্মচারীকে নিয়োগ করেন । প্রতি বৎসর এই কর্মচারী 
রাষ্পতিকে তাহার বাঘিক রিপোর্ট পাঠাইয়া থাকেন | রাষ্ীপতি এ রিপোর্ট 
পার্লামেণ্টে প্রেরণ করেন এবং পার্নামেণ্টে & রিপোর্টের উপর আলোচনা 
হইয়া থাকে | এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর৷ যাইতে পারে যে তপশীলী জাতি 
ও তপশীলী আদিবাসীদের অধিকার সম্বন্ধেও একই কর্মচারী সমীক্ষা 
করেন ও রিপোর্ট দেন। 

যখন ব্রিটেন ভারত ছাড়িয়া চলিয়৷ যায় তখন ইঙ্গ-ভারতীয়দের মনে 
তাহাদের ভবিঘাৎ সম্বন্ধে একটা দারুণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল । তাহাদের 
অধিকাংশের ধারণা হইয়াছিল যে স্বাধীন ভারতের নেত্বর্গ ইঙ্গ-ভারতীয়দের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন । 
কিন্ত সংবিধানে যে সকল ন্ুবিবেচন৷ প্রসূৃত ব্যবস্থা গৃহীত হইল, 
তাহাতে ইঙ্গ-ভারতীয় সমপ্রদায়ের প্রতিনিধি ফাঙ্ক এ্যাণ্টনী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
সন্ত হইয়াছিলেন । তাহার বুঝিতে পারিলেন যে স্বাধীন ভারতে তাঁহাদের 
ক্ষ্র সম্পদায়টির স্বার্থ ক্ষন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই । সত্যই সংবিধান- 
দ্বারা যে সকল বিশেষ অধিকার ইঙ্গ-তারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত হইল, 
তাহাতে তাহ'দের বিশ্বাস জন্মিল যে ভবিঘ্যতে ভারতীয় নাঁগরিকরূপে 
ইজ-ভারতীয়গণ সম্মানের সঙ্গেই ভারতে বস-বাস করিতে পারিবে । 


তপশীঙগী জাতি ও তপনীলী আদিবাসীদের জন্য বিশে ব্যবস্থা! 


সংবিধানের 341 ও 366 (24) ধারায় তপশীলী জাতির সংজ্ঞা নির্ণয় 
সরা হইয়াছে £ এবং 342 ও 366 (25) ধারায় তপশীলী আদিবাসীদের 
সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । তদনুযায়ী যে সকল জাতি বা আদিবাসী 
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রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারী বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে তপশী'ল ভুক্ত হইয়াছে তাহারাই 
তপশীলী জাতি বা তপশীলী আদিবাসী | ইহারা অনুন্নত এবং শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ইহারা অত্যাচারিত হইয়াছে । ইহাদিগকে দেশেব অপেক্ষাকৃত উন্নত 
নাগরিকবৃন্দের সমপধায়ে আনিবার উদ্দেশ্যে নিরিষ্টকালের জন্য কতকগুলি 
বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংবিধান 
পরিঘদের এই দিদ্ধান্ত সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার নীতি ছাব৷ প্রভাবিত 
হইয়াছিল | পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া তপশীলী জাতির বা তপশীলী 
আদিবাসীর তালিক৷ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে । 


(ক) পার্লামেন্ট ও বিধানসভায় আসন জংরক্ষণ 

ঘে সকল বিশেঘ সুবিধা তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীগণকে 
দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমতঃ পার্লামেণ্টে ও বিধানসভায় তাহাদের 
জন্য আসন সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য । প্রতি সমপ্রদায়ের জন্য তাহাদের 
জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত হয়। প্রতি সমপ্রদায়ের সদস্যগণ 
যুক্ নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাঞ্চেন। 197] সালের পূর্বে 
লোকসভার 10?টি আসন সংরক্ষিত ছিল ; তাহাদের মধ্যে 26টি তপশীলী 
জাতি ও 31টি তপশীলী আদিবাসীদের প্রতিনিধিবর্গের জন্য । সংরক্ষিত 
আসনগুলি ব্যতীত সাধারণ আসনের জন্যও দূই সমপ্রদায়ের নাগরিকগণ 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারেন । সাধারণ আসন হইতেও ইহার অনেক 
সময নির্বাচনে জয়লাভ করেন । প্রায়ই দেখা যায় সংরক্ষিত 107টি আসন 
ছাড। সাধারণ আসনও তপশীলী জাতি ও আদিবাসীগণ দখল কবিয়াছে। 

শুধু লোকসভায় নহে রাজ্য বিধানসভাগুলিতেও তপশীলী জাতি ও 
তপশীলী আদিবাসীগণের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। দুই সঃপ্রদায়ের 
জনসংখ্যার অনুপাতে দুই সম্প্রদায়ের প্রাপ্য আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় 
এবং যুক্ত নিবাচকমগ্ডলী সদস্যগণকে নির্বচিন করিয়া থাকে । 

1972 সালের জুন মাসে তপশীলী জাতি ও তপশীনী আদিবাসীদের 
জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল £ 


1972 সাজ 
লোকসস্তা £ 
মোট »দস্য সংখ্যা ১ 524 


তপশীলী জাতির জন্য সংরক্ষিত : 77 
তপশীলী আদিবালীর জন্য সংরক্ষিত : 40 
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রাজ্য বিধাননভ। সমুহ ঃ 
মোট সদস্য সংখ্যা £ 3771 
তপশীলী জাতির জন্য সংরক্ষিত £ 516 
তপশীলী আদিবাসীর জন্য সংরক্ষিত : 32] 
সংবিধান পরিঘদে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে লোকসতায় ও বিধানসভায় 
আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থ। দশ বংসরকাল স্থায়ী হইবে । কিন্তু 1959 সালের 
সংবিধান সংশোধন দ্বারা আরও দশ বৎসরকালের জন্য এই বিশেঘ সুবিধার 
মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়। হইয়াছিল | 1969 সালের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্ট 
পুনরায় দশ বৎসরের জন্য এই স্ুুবিধাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়াছে । 


(খ) চাকুরির ক্ষেত্রে বিশে সুবিধা 

চাকরির ক্ষেত্রে তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীগণকে বিশেষ 
স্বিধা দানের কথা সংবিধানের 335 ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে । বলা 
হইয়াছে যে প্রশাসন বিভাগগুলির দক্ষতা বজায় রাখিয়৷, ইউনিয়ন ও রাজ্য- 
সরকার এই দুই সমংপ্রদায়ের ব্যক্তিবগকে চাকুরিতে প্রবেশ করিবার 
বিশেঘ সুবিধা দান করিবে | চাকরির শতকরা কত ভাগ ইহাদিগকে 
দিতে হইবে সংবিধানে তাহার কোন উল্লেখ নাই | বিশেষ দ্বিধা কতদিন 
পর্যন্ত চলিতে থাকিবে তাহাও বল৷ হয় নাই। এই দুইটি বিষয়ে স্পষ্ট 
নির্দেশ নাই বলিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে তপশীলী জাতি বা তপশীলী 
সংপ্রদায়ের চাকরি প্রাীদের নিম্ুতম যোগ্যত থাকা আবশ্যক | দ্বিতীয়তঃ, 
ইহাদের জন্য বিশেষ স্ুবিধ। ততদিন পর্যস্ত চলিতে থাকিবে, যতদিন 
না এই দুই' সংপ্রদায় শিক্ষা ও আথিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি লাত করে। 

সর্বভারতীয় যুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারত সরকারের অধীনস্থ 
যে সকল চাকরিতে নিয়োগ করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে মোট 
চাকরির সংখ্যার শতকরা 15 ভাগ তপশীলী জাতির প্রার্থীদের জন্য এবং 
ণঠ ভাগ তপশীলী আদিবাসী জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে । 
যে সকল সবভারতীয় চাঁকরিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় 
না, সেই সকল স্বলে তপশীলী জাতিদের জন্য শতকরা 162 ভাগ এবং 
আরিবাসীগণের জন্য শতকরা ?£ ভাগ চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ভারত সরকারের অধীনস্থ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরিতে, 
যে সকল স্বলে স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে 
তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে 
সংরক্ষিত চাকুরির সংখা] নিধারিত হয় । 
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চাকরি প্রার্থীদের উত্বতম বয়ঃসীমা সন্বন্ধেও তপশীলী জাতি ও তপশীলী 
আদিবাসীদের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । 1950 সালে ভারত সরকার স্থির 
করিয়া দেন যে এ দুই সংপ্রদায়ের প্রাথাগণের বয়স সাধারণ উত্তম বয়স 
অপেক্ষা তিন বৎসর বেশি হইলেও চলিতে পারে | 1952 সালে এই 
স্সবিধা বাঁড়াইয়৷ পাঁচ বৎসর করা হয় | 

ইউনিয়ন সরকার যে নীতিগুলি গ্রহণ করিয়াছে, রাজ্য সরকারগুলিও 
আধকাংশ ক্ষেত্রে এ নীতি অবন্রম্বন করিয়াছে । 


(গল) মন্ত্রীমগ্ডুলীস্তরে বিশেষ ব্যবস্থা 

সংবিধানের নির্দেশ অনুসাবে ওড়িঘ্যা, মধ্য প্রদেশ ও বিহারে একজন 
করিয়৷ মন্ত্রী রহিয়াছেন যিনি আর্দিবাসীদের কল্যাণ সংক্রাস্ত ব্যাপারে ভার- 
প্রাপ্ত। এই মন্ত্রীর উপরই তপশীলী জাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর ভার দেওয়। 
হইয়। থাকে | সংবিধানে উল্লেখ না! থাকিলেও আরও কয়েকটি রাজ্যে 
তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীদের বল্যাণার্থে দপ্তরের স্যরি 
হইযাছে এবং প্র দপ্তবেব ভাব দেওযা হইযাছে এ দুই শ্রেণীব মধ্যে এক 
শ্রেণীব একজন মন্ত্রীকে | 

ইহ] ব্যতীত প্রাষ প্রতিটি রাজ্য মন্ত্রীসভাষ তপশীলী জাতি ও তপশীলী 
আদিবাসী সমপ্রদায়তুক্ত মন্ত্রী রহিয়াছেন | কেন্দরেও সংবিধান প্রবতিত 
হইবার প্রথম হইতেই মন্ত্রীসভায় তপশীলী আদিবাসী ও তপশীঙ্গী জাতির 
মন্ত্রী রহিয়াছেন। 


বিশেষ কর্মচারী - 

তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীদের কল্যাণার্থে সংবিধানে যে 
বিশেষ ব্যবস্থার বিধান কবা হইয়াছে তাহা কতটা কাধকর হইয়াছে 
সমীক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচাবী নিয়োগ করিয়া 
থাকেন | অনুন্নত শ্রেণী ও ইঙ্গ-ভারতীয়দেব অবস্থা সম্বস্কেও ইনি সমীক্ষা 
করেন | (331 ধারা ) 

1950 সালের নভেম্বর মাসে রা্টপতি প্রথম এই বিশেষ কর্মচারী 
নিয়োগ করিয়া তাহাকে তপশীলী জাতি কমিশন্!র নামে অতিহিত 
করিলেন। এই কমিশনারকে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে সহকারী 
কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন । কমিশনার প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতির নিকট 
তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি এই রিপোর্ট পার্লামেন্টে প্রেরণ 
করিয়া থাকেন এবং উভয় সভায় উহা আলোচিত হয়। সুতরাং দেখ! 
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যাইতেছে যে সংবিধান ইজ-ভারতীয়, তপশীলী জাতি ও তপশীলী 
আদিবাসীদের যে সকল বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত করিয়াছে, তাহা 
যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষিত হইতেছে কি না, সেই বিঘয়টি সতকতার সহিত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর] হয়। পার্লামেন্টও তাহা আলোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকাবকে সংবিধান নির্দেশিত পথে পরিচালনা করিবার স্থুযোগ লাভ 
করে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তপশীলী' জাতি কমিশনার আরও 
একটি বিঘয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রাষ্্পতিকে রিপোর্ট দেন। পৃৰোক্ত 
শ্রেণী সমূহের বিশেষ সুবিধা ব্যতীত তাহাদের মৌলিক অধিকার রক্ষিত 
হইতেছে কি না--সেই বিষয়েও কমিশনার রিপোর্ট দিয়া থাকেন। 
সাংপ্রতিক কালে হরিজন, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর মৌলিক অধিকার 
উচ্চ বর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীব মান্ঘ জলুম করিয়া ভঙ্গ করিতেছে । সেই জন্য 
তাহাদের পক্ষে মৌলিক অধিকারের প্রশটি গুরুতর আকারে দেখা দিষাছে । 
আলোচ্য শ্রেণীর অধিকার রক্ষাকল্পলে সরকার যে কত আগ্রহী পূর্বো্ত ব্যবস্থা- 
গুলি তাহাই প্রমাণ করিতেছে । 


তদন্ত কমিশন 

সংবিধানের 339 ধারা অনুসারে রাষ্পতি যে কোন সময় তপশীলী 
আদিবাসী অঞ্চলের প্রশাসন ও তপশীলী জাতি সমূহের কল্যাণ প্রচেষ্টা 
সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন | কিন্তু সংবিধান 
প্রচলিত হইবার দশ বসব পর কমিশন নিয়োগ তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক । 
340 ধারা অন্যায়ী রাষ্ট্রপতি সামাজিক ক্ষেত্রে ও শিক্ষাগতভাবে অনুন্নত 
শ্রেণীর অবস্থা, তাহাদের উন্নতির পথে বাধ, বাধাগুণি দূর করিবার উপায় 
ও ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারের অনুদনের পরিমাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও 
সুপারিশ করিবার জন্য কমিশন নিষক্ত করিতে পারেন । উপরোক্ত দৃইটি 
কমিশনের রিপোর্টই রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ হইবার পর তিনি পার্লামেণ্টে 
প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং এ বিঘয়ে উভয় সভায় আলোচন৷ হয় । 

সংবিধানের চতুর্থ অংশে রাত্্রীয় নীতি নির্দেশে 46 ধারায় যে উদ্দেশ্য 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে বর্তমান আলোচন৷ প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ যোগ্য | “05 
90805 85911 [0:01010165 ছা111) 51060181 ০৪15 (05 6৫002110108] 817৫ 
000012010 106619505০1 006 ৩৪167 8০০1০010 ০1 1195 15601916, ৪0৫, 
10 08216108181, 016 0106 50100600160 089195 2100 116 501)900150 
111065, 20 5181] 01০65০% 11360) 0000) 500181 10080106 9100 ৪17 
[01075 91 60191080101.” অর্থাৎ রাষ্ট্র বিশেষ যড্পসহকারে সমাজের 
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শিক্ষা ও সামাজিক দিক হইতে দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস পাইবে 
এবং বিশেষ করিয়া তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীগণকে 
সামাজিক অন্যায় ও সকল প্রকার শোধণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্ট! 
করিবে | প্রসঙ্গতঃ, মনে করা যাইতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধী তাহার 
সমগ্র জীবন এই আদর্শ লইয়াই সেবাকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন । তীহারই 
আদর্শ, রাষ্্রীয় নীতি নির্দেশে ও সংবিধানের বর্তমান আলোচ্য বিষয়টির উপর 
প্রতিফলিত হইয়াছে । 


আদিবাণী অঞ্চলের প্রশ।সন ব্যবস্থা 


(401017015080101 01 11109] 7985) 


আসামে ও মেঘালয়ের আদিবাসী অঞ্চল এবং ইউনিয়ন এলাকা 
মিজোরামের আদিবাসী অঞ্চলের প্রশাসন সংবিধানের ঘণ্ঠ তপশীলে নিদিষ্ট 
কাঠামো৷ অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে । এঁ তপশীল অনুযায়ী অঞ্চল- 
গুলি আটটি স্ব-শাসিত জেলায় বিভক্ত হইয়াছে । যথা-_আঁসামের উত্তর 
কাছাড পাবত্য জেলা ও মিকির পার্বত্য জেল! ; ষেধালয়ের খাসী-জয়স্তিয়া 
পার্বত্য জেলা, জোঁয়াই জেলা ও গারো পাবত্য জেল! এবং মিজোরামের 
চাকম৷ জেলা, লাখের জেলা ও পাউই জেল | 

প্রতি স্বায়ত্তশাসিত জেলায় 30 জন সদস্যবিশিষ্ট একটি করিয়া জেলা 
পরিঘদ আছে । এই ত্রিশজনের মধ্যে 4 জনের বেশি মনোনীত সদস্য 
থাকিতে পারে না। অন্য সকলে সাবজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন । জেলাপরিঘদগডলিকে ঘণ্ঠ তপশীলের 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রশাসনের, আইন প্রণয়নের ও বিচারের ক্ষমতা দেওয়! 
হইয়াছে । 


ন্রিংগ অধ্যায় 
ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্শাসন ব্যবস্থা 


ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নিমুলিখিতরূপে শ্রেণীবিতক্ত .ন্রা 
যাইতে পারে £ 
স্বানীয় স্বায়ভ্তশাসন 


(1) গ্রামীণ স্বায়ভশাসন (2) পৌর স্বায়তুশাসন 
| 


(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি নগরোন্রয়ন সংস্থ। 
পৌর প্রতিষ্ঠান পোর সংঘ (যথা কলিকাতা 

(খ) পঞ্চায়েৎ সমিতি উন্নয়ন সংস্থ। অথাৎ 
08101108; ]772- 

(গ) জেল৷। পরিষদ 070%919617117091 
সি. এম. ডি. এ. 

অর্থাৎ কলিকাতা 

মেট্রোপলিটন উন্নয়ন 

অধিকার প্রভৃতি ) 


(1) গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা 


এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছেন £ 4176 11985 ০০01- 
10060 0 ৮০ 16291060 85 ৪ 001001866 70০01161081 0101 (10109081700 
(176 005/-6010 7061100. 1105 11) $151)00 2150 19100 90011075 0179 
৬111906 5 160101760 25 1136 5111811951 [0111091 11101 10 029 51206 
[90110”, অর্থাৎ বৈর্দিক যুগের পর গ্রাম একটি সংগঠিত রাজনৈতিক 
সংস্থারূপে স্বীকৃত হইত । তাই দেখ! যায় যে বিষণ ও মনু স্মৃতিতে গ্রামই 
রাষ্ট্রের অংশীভূত সবাপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে পর্ধিগণিত 
হইতেছে । 1830 সালে ভারতের তরানীস্তন বড়লাট সার চালস্‌ মেটকাফ্‌, 
বিটিশ কমন্ষূ সভার সিলেক্ট কমিটিতে যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন “7196 5111926 ০0101001716165 9219 1110 
11009 15001109, 112৬1112 1062115 55615115105 0199 080 ৮2106 91112] 


ক» পা রাও 
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₹16107561595,,..105108505 20651 0%109515 [01200195 ৫০৬17 2 16501000101) 
31006805 16%0101101),,,.09% 0176 ৮111256  0010010101119 16118119 
1115 92116. - *.”* অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামীণ সমাজ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
প্রজাতন্ত্রের ন্যায় | এক রাজ বংশের পর অন্য রাজবংশ ক্ষমতায় আসিয়াছে 
আবার তাহাদের পতন ঘটিয়াছে, এক বিপ্রবের পর অন্য বিপ্লুব আপিয়াছে 
কিন্ত স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ সমাজের কোন পরিবর্তন হয় নাই | বৈদিক যুগের 
পর হইতে ব্রিটিশ সরকার কতু ক গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
হস্তক্ষেপ পযন্ত গ্রামীণ সমাজে স্বায়ত্তশাসন জীবিত ছিল । ইংরেজ সরকারের 
হস্তক্ষেপের ফলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ হইল এবং গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় 
সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল | ফলে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম-শাসন বিফলতায় 
পর্যবসিত হইল | এই' বিষয়ে এ্যানি বেশাণ্ট বলিতেছেন, “* "6 
0101013 1066] 1116 ০010 1791069, 71] 106 010 1১810011892 /25 
€160160 7% 111 1009610100175 ০01 [106 ৮11128০ 9170 9189 1651001)917010 
[0 11)910, 2100 100৮ [176 0090619 916 191002891016 (0 1116 0০9৮617)- 
10917 00001915 9170 11611 117191951 1169 11) 00199517)6 (11959) 1701 117 
$201519109 [)6 619010175, &$ ০1 ০014+”8 অর্থাৎ ইংরাজ সরকার পঞ্চায়েৎ 
নাম বজায় রাখিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজ-পূর্ব-ঘুগে পঞ্চায়েৎ নিবাচিত 
হইত গ্রামের মানুষের দ্বারা; আর পঞ্চায়েৎ তাহাদেরই কাছে দায়িত্বশীল 
ছিল । কিন্তু বিটিশ আমলের পঞ্চায়েৎ ছিল সরকারী কর্মচারীদের কাছে 
তাহ!দের কাজের জন্য দায়ী । তাই পঞ্চায়েৎ-এর কাজ হইল সরকারী 
কম্মচারীগণকে খুসী করা, গ্রামবাসীগণকে নহে'। 

স্থানীয় স্বায়ত্শাসন গ্রামীণ মানুষকে কর্মক্ষম আত্মনিভরশীল, আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসী ও নৈতিক বলে বলীয়ান করিয়া তোলে । এই জন্যই 
স্থানীয় স্থায়ত্তশীসনকে গণতত্বের প্রাথমিক শিক্ষা-সত্র (০1০০1 ০? 
910001809) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । বিটিশ আমলে স্বায়ত 
ব্যবস্থাব সবাঙ্গীন অবনতির দরুণ গ্রামবাসিগণ অনেকাংশে পরনির্ভব ও 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া উঠিয়াছিল | রবীন্দ্রনাথ “ম্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি 
নিবন্ধে এই হীন পরনির্ভরতার অবসান করিয়। গ্রামীণ মামৃঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
স্থানীয় সংস্থাব মাধ্যমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রপর হইতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন |3 

|) 1২61১০0: ০0৫ 005 55150 00101171166 01 [70295 01 00227290279, 1822. 


2 1115. 8101016 3998116 5:110018 : 80000 01 8155, 0 29 
9 স্বদেশী সমাজ : রবীল্ত্র গ্রস্থাবলী-__ বিশ্বভারতী, তৃতীর খণ্ড, আত্মশক্তি, পৃঃ 626 ও 652 
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গান্ধীজী তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সচনা হইতে গ্রামীন স্থায়ত্ত 
শাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়াস পাইয়াছেন | মোটামুটি তাবে 
স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা স্থাপন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্্রীকরণ 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ উন্নয়নমূলক কার্ধাবলীর ভার গ্রামবাসীরাই 
গ্রহণ করিবে এই নীতিরও তিনি অক্লান্ত প্রচারক ছিলেন। অন্যান্য 
কতকগুলি অনগ্রসর দেশের ন্যায় ভারত সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পন। 
স্বাধীনোত্তর কালে গ্রহণ করে। কিন্তু সরকার এই বিঘয়ে সরকারী 
কমচারীগণের উপরই নির্ভরশীল ছিল। গ্রামীন মানুঘের সক্রিয় সাহায্যের 
অভাবে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনেকাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়| 
বিশেষ লক্ষণীয় এই যে গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন, বিকেন্দ্রীকৃত গণতুম্ব ও সমাজ 
উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত | 

1956 সালে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জন-জীবনে উৎসাহ 
সঞ্চার ও গ্রামীণ সমাজের সক্রিয় অংশ গ্রহণের অনুক্ল পরিবেশ স্থষ্টি 
করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলে । এ উদ্দেশ্য সফল করিবার উপায় ও পন্থা 
নির্দেশের জন্য একটি সমীক্ষা-দল নিযুক্ত হ'য় | বলবস্ত রাও মেহ্‌তা৷ 
এই দলের নেতৃত্ব করেন বলিয়। দলটি বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি নামে 
পরিচিত | এই কমিটি 1957 সালে সুপারিশ করে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা 
সাফল্যমণ্ডিতি করিতে হইলে গ্রামীণ ন্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
পুনর্গঠিত করিয়া তাহাদেরই উপর উন্নয়নের ভার দিতে হইবে | তীহার। 
আরও বলেন যে প্রতি 80 হাজার ব্যক্তিপিছু অর্থাৎ কতকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
লইয়া একটি করিয়া পঞ্চায়েৎ সমিতি থাকিবে | ইহারাই কৃঘি, স্থাশীয় 
কুটির শিল্প, স্বাস্থ্যোন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষ। প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের ভার 
লই'বে । পঞ্চায়েৎ সমিতি বিভিন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাজের সমনৃয় সাধন 
করিবে ; আবার জেল! পরিঘদ বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ সমিতির কার্যে সমনৃয় 
আনিয়া দিবে । 

স্থুতরাং দেখা! যাইতেছে যে বলবস্ত রাও কমিটি যে সুপারিশ করিলেন 
তাহার দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিল | এই তিনটি 
উদ্দেশ্য হইল (1) স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা স্বাপন ; (2) রাই্রীয় 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া গ্রাসীণ সমাজের হস্তে অর্পণ ; (3) উন্নয়ন 
কার্যে জনসাধারণের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগ । আইনের ভিতর দিয়া 
বিভিন্ন রাজ্যে এই নীতি তিন্টিকে ঝূপায়িত করার প্রচেষ্টা হইয়াছে । এই 
প্রচেষ্টা সকল রাজ্যে একই রূপ গ্রহণ করে নাই। তথাপি বলা যায় 
বিভিন্ন রাজ্যের স্বায়ত্ুশাসন আইনের মধ্যে একটি মূলগত একা আছে । 
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'মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে গ্রাম পঞ্চয়েৎ, ঝকতিত্তিক পঞ্য়েৎ সমিতি 
এবং জেলা পরিঘদ এই তিন স্তর-বিশিষ্ট গ্রামীণ স্বায়তুশাসন ব্যবস্থ। স্থাপিত 
হইয়াছে । পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের 1957 সালের পঞ্চায়েখ আইন ও 1963 
সানের জিল! পরিঘদ আইন অনুযায়ী এই রাজ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের 
ক্ষেত্রে চারটি সাংগঠনিক স্তর ছিল, যথা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েখ, 
আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিঘদ | 1974 সালের পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েৎ 
আইন অনুযায়ী চারটি স্তরের স্বলে তিনটি স্তর গঠিত হইয়াছে, যথা, গ্রাম 
পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেল৷ পরিঘদ | পর্বে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ প্রত্যক্ষ ভোটে নিবাচিত হইতেন ; কিন্ত অন্য 
তিনটি স্তরে অক্প্রত্যক্ষ নিবাচনের ব্যবস্থা ছিল। 1974 সালের আইনে 
মোটামুটিভাবে সকল স্তবের নিবাচনেব জন্যই প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা গৃহীত 
হইয়াছে । বিভিন্ন গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাজ্য 
সরকারের ক্ষমতা ও নিয়ন্রণধিকারের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই । যে 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে ক্ষমতা রাজ্য সপ্ঈকারের হাতে কেন্দ্রীভূত 
করিবার সুযোগ আছে। 


পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা! 

(ক) গ্রাম পঞ্চায়ে 

একটি মৌজা বা উহার অংশ অথবা একাধিক মৌজা বা তাহার 
অংশ লইয়া ঘোষণা মারফণ রাজ্য সরকার পঞ্চায়েৎ আইনে কথিত গ্রাম 
গঠন করিবার অধিকারী । 

গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভ!র যাহারা ভোট দাত আছেন তাহার! 
গোপন ভোটদান প্রথার মাধ্যমে অন্যুন 7? জন ও 25 জনের অনধিক ব্যক্তিকে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরূপে নির্বাচিত করিবেন । কোন্‌ গ্রামে কত সংখ্যক 
পৰ্ধায়েৎ থাকিবেন, পণ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক 
তাহ স্থির করিয়া দিবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের কার্কাল চার 
বংসর হইবে ধাধ হইয়াছে । উহাদের প্রথম বেধ সভার তারিখ হইতে 
এই কার্ধকাল গণনা করা হইবে । 


গরম পঞ্চায়েতের সদস্যদের যোগযত। 
1974 সালের আইনে আরও বিধান কর হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি 
নগর পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জেলা পরিঘদের সদস্য তাহারা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সদস্য হইতে পারিবেন না | তেমনি যাহার! কেন্দ্রীয় ব রাজ্য 
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সরকারের বেতনভোগী অথবা গ্রাম পঞ্চায়েখ, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জিল/ 
পরিঘদের বেতনতোগী কর্মচ'রী তাহারাও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদপ্য হইতে 
পারেন না। যাহার! যে “কান স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কনট্াকৃূটের কাজ 
করিয়া থাকেন, যাহারা বিকৃত মস্তিক বা অ-মুক্ত দেউলির। বা নীতিব্র্ তাঁর 
অপরাধে সরকারী সমবায় প্রতিষ্ঠানের বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন 
প্রতিষ্ঠানের চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন, তাহারাও গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সদস্যপদে নিবাচিত হইবার অধিকারী নহেন। যাহাদের নীতিত্রষ্টতামলক 
অপরাধের জন্য ছয়মাসের বেশি কারাদণ্ড হইয়াছে তাহাদেরও সদপ্যপদে 
নিবাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত কর! হইয়াছে । 


গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান 

বিবান করা হইয়াছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম বৈধ সভা! একজন প্রধান 
ও এক জন উপ-প্রধান নিব'চন করিবে । ইহাদের কারকাল চার বৎসর 
হইবে বলিয়। ধাধ কর! হইয়াছে । 

প্রধান হইতেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা | পঞ্চায়েতের দলিল- 
দস্তাবেজ রক্ষা, পঞ্চায়েতের প্রশাসন-পরিচালন আথিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
সাধারণ তদারকি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ-কর্মের দেখাশুনার ভার 
প্রধানের উপর দেওয়৷ হইয়াছে । তাহ] ব্যতীত সরকার যদি নিয়ম 
প্রস্তুত করিয়৷ অন্য কোন কাজের ভার প্রধানের উপর দেয়, তাহাও স্ুুসম্পর 
কর! প্রধানেরই দায়িত্ব । 

প্রধান লিখিতভাবে যে সকল কাজকর্মের ভার উপপ্রধানকে দিবেন, 
সেই সকল সুষ্ঠুভাবে সম্পম কর! উপশ্প্রধানের কর্তব্য | প্রধান যে ক্ষমতা 
উপ-প্রধানের হাতে সমর্পণ করেন, তাহা তিনি ইচ্ছা করিলে উপ-্প্রধানের 
হাত হইতে ফিরাইয়া৷ লইতেও পারেন | প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান, 
প্রধানের সকল কর্তব্য সম্পাদনের অধিকারী | 


গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য 
গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কর্তবা তিনভাগে বিভক্ত কর] হইয়াছে । 
(1) অবশ্য কর্তব্য কার্যাবলী : (2) অন্যান্য কর্তব্যাদি ; (3) ইচ্ছাধীন 
কততব্যাদি | 
(1) অবশ্য করণীয় কার্ধাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রহিয়াছে, 
যথা, (ক) স্থাস্থ্বোন্লতি, আবর্জন! অপসারণ, জল নিষ্কাশন এবং অপরিচ্ছন্নতা। 
নিবারণ ; খে) ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলের অথব। যে কোন সংক্রামক ব্যাধি 
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নিবারণ ও চিকিৎসা ; গে) পানীয় জলসরবরাহ, জলাধার পরিষ্কার ও 
বীজাণুমুক্ত রাখা ; ঘে) জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত রাস্ত৷ তৈরি, রক্ষা 
ও মেরামত ; ($) জনসাধারণের রাস্তা ও তাহাদের দ্বার ব্যবহৃত কোন 
স্থানের উপর সকল প্রকার অনধিকার প্রবেশ দূরীভূত করা , (5) গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অধিকারস্থ কোন বাড়ী বা সম্পত্তি রক্ষা ও মেরামত ; (ছ) 
সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পু্ষরিণী, গোঁচারণভূমি, শ্বশান ও কবরস্থানের 
রক্ষণাবেক্ষণ , (জ) জেলা ম্যাজিট্রেট, জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েৎ সমিতি 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা সম্বন্ধীয় কোন স্থানীয় খবর 
প্রদান; (ঝে) সমাজ সেবা বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নতিমুূলক কাজে স্বেচ্ছাত্রতী 
কমীদল গঠন ; (ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েৎ তহবিলের পিয়ঘ্রণ ও পরিচালন ; 
(ট) পঞ্চয়েৎ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী কর, ফিয়ু প্রভৃতি নির্ধারণ ও 
আরায় ; (5) নিজ এলাকার মধ্যে দফাদার ও চৌকিদারগণের পোষণ 
ও নিয়প্রণ এবং তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় ; ডে) পঞ্চায়েৎ 
আইন অনুযায়ী ন্যায় পঞ্চায়েতের গঠন ও পরিচালন : (7) পরের ক্ষেত্রে 
গবাদি পশুর প্রবেশ (০8/610 7755995 4১০1, 1871) আইন অনুসারে যে 
সকল কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়, তাহা সম্পন্ন করা | 


অন্যান্য কব্য 

(2) রাজা সরকার যর্দি অন্য কোন কতব্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত 
করেন, তাহা হইলে সেই সকল কতব্যও গ্রাম পঞ্চায়ে সম্পাদন করিতে 
বাধ্য থাকিবে, যথা, (ক) প্রাথমিক, সামাজিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা : (খ) গ্রামীণ ওঘধালয়, স্বাস্থ্যকেন্্র, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল ; (গণ 
1885 সালের খেয়াঘাট আইন অনুসারে কোন খেয়াঘাটের নিয়ন্ত্রণ ; (ঘ) জল- 
সেচ; (উ) খাদ্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি আন্দোলন ; (5) অশক্ত ও সর্বহারাদের 
তত্বাবধান ; (ছ) বাস্তহারাদের পুনর্বাসন ; (জ) গবাদি পশুর উন্নততর 
প্রজনন ব্যবস্থা, পশ্ড চিকিৎসা ও পশুরোগ নিবারণ ; (ঝ) গ্রামবাসীদের 
সরকারী সাহায্যদানের মাধ্যমরপে কাজ করা ; (6) অকর্ধিত জমি 
চাঘোপযোগী করা ; (ট) বক্ষাদি রোপণ ; (5) পতিত জমি চাঘের 
ব্যবস্বা ; (ড) জমি ও ধনোৎ্পাদনের অন্যান্য উৎসগুলিকে সমবায় প্রথায় 
পরিচালন ; 6) ভূমি সংস্কার আইন কাধে পরিণত করিতে সাহায্য দান ; 
(ণ) রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতকে ভার প্রদত্ত প্রকল্প সমূহ কাষে 
পরিণত করা ১ (ত) রাজ্য সরকার কতৃক প্রযুক্ত কোন উন্নয়নমূলক কাজ 
বা কল্যাপকর্মে প্রচারকার্ধ | 
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1974 সালের পঞ্চায়ে, আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে যদি রাজ্য 
সরকার মনে করে যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েখ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপরে 
উল্লিখিত কোন কাজে পুনঃ পুনঃ অবহেলা করিতেছে, তাহা হইলে 
পঞ্চায়েতের কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত কাজের ভার রাজ্য সরকার 
পঞ্চায়েতের হাত হইতে ফিরাইয়] লইতে পারেন । 


(3) গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাধীন ক্ব্য 

নিয়লিখিত কার্ধাবলীর তাঁর ইচ্ছা করিলে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রহণ করিতে 
পারে। রাজ্য সরকারও এ সকল কাজের ভার গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে 
অর্পণ করিতে পারে । যদি সরকার কোন কাজের ভার পঞ্চায়েতের হস্তে 
ন্যস্ত করে, তাহ] হইলে এ সকল কতব্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ সম্পন করিতে 
বাধ্য থাকিবে | কাধাবলীর তালিক। এইরূপ £ (ক) জনসাধারণ কর্তৃক 
ব্যবহৃত সড়কে আলোর ব্যবস্থা ;, (খে) জনসাধারণের গন্তব্যস্থানে ও জন- 
সাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত রাস্তার দুইধারে বৃক্ষরোপণ ও তাহার পরিপোঘণ ; 
(গ) ক্প, পু্করিণী ও জলাশয় খনন ; (ধ) সমবায়মূলক কৃষি, বিপণি 
এবং অন্যান্য সমবায়-ভিত্তিক ব্যবপায় ও প্রচেষ্টার প্রবর্তন ও পরিবধন : 
(ঙ) বাজার স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ, এবং মেলা ও হাট স্থাপন এবং স্থানীয় 
উৎপন্ন কৃঘি পণ্য, হস্ত ও কটির শিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ; (5) সার 
জড় করিবার স্বান নিণয় ; (ছ) সরকারী খণ পাওয়া ও তাহার বণ্টন 
ও পরিশোধের ব্যাপারে কৃঘকর্দিগকে সাহায্য দান ; (জ) অস্বাস্থ্যকর গত 
পুরণ ও অস্বাস্থ্যকর স্বানসমূহের উন্নয়ন ; (ঝে) কৃটির শিল্পের উন্নয়ন ও 
তাহাতে উৎসাহ দান ; (4) পাগলা ও মালিকহীন কুকূরের বিনাশ সাধন ; 
(ট) সরকারের বিধি অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও 
বিলি ব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রণ , (5) সরাই, ধর্মশালা, বিশ্রাম ভবন, গবাদি পশডর 
জন্য গোশাল। প্রভৃতি, গাড়ীর আড্ডা প্রভৃতি তৈরী কর ও সেগুলি রক্ষা 
করা ; () মালিকহীন পশু সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা * (6) দাবিদার হীন 
মানুঘের মৃতদেহ ও পশুর মৃতদেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; (ণ) লাইব্রেরী ও 
পাঠাগার স্বাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ; (ত) ক্রীড়া বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ; (থ) সরকারী বিধি অনুযায়ী জনসংখ্যা সত্বন্ধীয় তথ্য, 
কৃষিপণা, গবাদি পশু, বেকারী ও সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয় 
সম্বন্ধে পরিসংখ্যান রক্ষা ;, (দ) সরকারী বিধি অনুসারে জেলা পরিঘদের 
পর্বসন্মতিক্রমে জেল! পরিঘর্দের করণায় কোন কাজ, যাহার দ্বারা সংশিষ্ট 
গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাতুক্ত জনগণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ; 
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(ধ) অগ্নিকাণ্ড নিবারণে ও অগ্নিকাণ্ড হইতে মানুঘের জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষার কাজে সহায়ত! দান; (ন) চুরি-ডাকাতি নিবারণে সাহায্য * 
(প) 1974 সালের পঞ্চায়েৎ আইনে অনুল্িখিত স্থানীয় কোন সেবামূলক 


বা! জনকল্যাণ অথব! আথিক উন্নতিমূলক কাজ যাহার দ্বারা জনগণের স্বাস্থ্য, 
স্বস্তি, জীবনযাত্রার সুবিধা হয় । 


অন্যান্য কর্তব্য ও ইচ্ছাঁধীন ক্ব্য সম্বন্ধে সরকারী 
অর্থ সাহায্য (22 ধার! ) 
উপরে আলোচিত (2) অথবা (3) সংখ্যক ছত্রে অথাৎ 20 এবং 21 
ধারায় যে সকল কতব্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোন একটি ব৷ 
একাধিক কতব্য যদি সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করে, তাহ! 
হইলে এ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়েজনীয় অর্থ সন্নকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে 
প্রদান করিবে এইরূপ বিধিবদ্ধ কর! হইয়াছে । 


গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা 

পঞ্চায়েৎ আইন অনুসারে যে সকল অবশ্য করনীয়, ইচ্ছাধীন ও 
অন্যান্য করঁব্য পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই 
শকল কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পঞ্চায়েতকে ব্যাপক ক্ষমত৷ প্রদান কর 
হইয়াছে | ৫) থ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতীত পঞ্চায়েতের এলাকায় 
কোন ব্যক্তি কোন ঘর-বাড়ী তৈরি করিতে পারে না৷ (23 ধারা)। এই 
নিয়ম ভঙ্গ করিলে পঞ্চায়েখ, আইনে লিখিত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারে । (2) তেমনি অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পঞ্চায়েৎ নানা 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারী এবং এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়ে জনস্বাস্থ্য 
ভঙ্গকারী' ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির পরিপন্থী কাজ 
হইতে বিরত থাকিতে এবং জনস্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ অপসারণ করিতে 
আদেশ দিতে পারে (24 ধারা )। (3) গ্রাম পঞ্চায়েতকে জনসাধারণের 
ব্যবহৃত সড়ক, এলাকাভুক্ত যান চলাচলের নদী, খাল প্রভৃতি ও পুল 
প্রভৃতি স্বন্ধে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান কর। হইয়াছে । পানীয় জলের 
ব৷ রান্নার জলের জন্য কোন পুফরিণী ব1 জলাশয় (যাহ? ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
নহে) পৃথক করিয়৷ রাখিয়া কেবল এ কাজেই তাহা ব্যবহারের ব্যবস্থা 
পঞ্চায়েৎ করিতে পারে । একই  পু্ষরিণী ব৷ জলাশয়ে তাহারা ক্নান, কাপড় 
কাচ। প্রভৃতি নিঘেধ করিয়। ছুকম জারি করিতেও পারে । এই জন্য 
এউপযুজ ক্ষমত৷ পঞ্চায়েতকে দেওয়া হইয়াছে (25 ধারা )। (4) তেমনি 
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যদি কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যেমন কেনি জলাশয়, পুঞ্করিণী বা কৃপের 
জল দৃঘিত হয়, যাহার জলপান করিয়৷ ব৷ রান্নায় ব্যবহার করিয়া জনস্বাস্থ্য 
বিপন্ন হইতে পারে, তাহ। হইলে পঞ্চায়েৎ এঁ জলাশয় বা কৃপের মালিককে 
নোটিশ দিয়৷ ছক্ম দিতে পারে যে একটি নিদিষ্ট ন্যায়সঙ্গত সময়ের মধ্যে এ 
জলাশয় বা কের জল উপযুক্তরূাপে পরিশোধিত করিতে হইবে এবং জনস্বাস্থ্য- 
হানির কারণ দরীভূত করিতে হইবে (26 ধারা )। (6) কচুড়ি পান 
বা অন্য কোন জলজ উত্তিজ্জ (যাহ! ছ্বারা জল দৃঘিত হইতে পারে ) যদি 
কোন ব্যক্তির জলাশয় বা পু্রিণী ছাইয়া ফেলিয়া জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করে 
তাহা হইলে পঞ্জায়েৎ এ ব্যক্তিকে উপযক্ত সময়ের মধ্য এ জলাশয় 
পরিুত করিবার নোটিশ দিয়া হুকুম জারি করিতে পারে (27 ধারা )। 
গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে যদি কলেরা বা দূঘিত পানীয় জল হইতে 
উদ্তত রোগ সংক্রামক আকার ধারণ করে তাহ হইলে পঞ্চায়েৎ যে কোন 
সময় কোন প্রকার নোটিশ না দিয়া যে কোন জলাধার বা পুফরিণী 
পরিদশন করিতে ও উহার জল পরিশোধনের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং 
প্রয়োজন হইলে এ জল ব্যবহার নিঘিদ্ধ করিয়াও দিতে পারে (28 
ধারা )। 

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইনের (1974) 24, 26 ও 27 ধারায় ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ ও হুকুম যাহাদের উপর জারি 
কর! হয়, তাহারা নিদিষ্ট আধিকারিক বা কর্মচারীর নিকট আপীল করিতে 
পারে। সংশিষ্ট ব্যক্তি যদি আপীল না করে এবং নোটিশে উল্লিখিত 
সময়ের মধ্যে নোটিশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন না করে, তাহা হইলে পঞ্চায়েৎ 
নিজ ব্যয়ে নোটিশে লিখিত কার্যাবল্লী সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারে এবং 
সেই' ব্যয় সংশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিবার অধিকারী হয় । 
যদি সংশ্রিষ্ট ব্যক্তি আপীল করে এবং আপীলে হারিয়া যায় তাহা হইলেও 
উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা পঞ্চায়েৎ ব্যবহার করিতে পারে (29 ধারা )। 


অন্যান্য ব্যবস্থা 
(ক) একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েখ কোন সমস্বার্থ ঘটিত উদ্দেশ্য লাভ 
করিবার জন্য যুক্ত কমিটি ম্বাপন করিয়া এবং সংশিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির 
গ্রহণযোগ্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারে | এই 
অন্য যুক্ত কমিটির হস্তে তাহারা প্রয়োনীয় ক্ষনতাঁও ন্স্ত করিতে 
পারে । 
(খ) জেলা পরিঘদ গ্রাম পঞ্চায়েতের লন্্তিক্রমে কোন কাজের তার 
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গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট হস্তাস্তরিত করিতে পারে । এই বিঘয়ে উভয়- 
পক্ষের গ্রহণযোগ্য নিয়মাবলী প্রস্তুত কর! প্রয়োজন হয় । 

(গ) রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট কোন সরকারী ভূমি- 
সম্পত্তির পরিচালনার ভার দিতে পাবে | এই পরিচালন ক্ষমতা! সম্পূর্ণ ব৷ 
আংশিক হইতে পারে | সরকারী গেজেটে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের 
বিস্তারিত ছক্ম প্রকাশ করিতে হইবে । 


গ্রাম পঞ্চায়েতের কম চারীবৃচ্দ 

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের কম্সচিব (5909681) ১ ইনিই গ্রাম 
পঞ্চায়েতের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, তাহার অন্যান্য ক্ষমত। সরকার প্রণীত 
বিধিদ্বার স্থির হইবে | কর্মসচিব রাজ্য সরকার কর্তৃক বা সরকার নিদিষ্ট 
কোন ক্ষমতাধিকারী কতৃক নিযুক্ত হইবেন । কর্মচিব সরকার কর্তৃক 
প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে প্রধানের নিয়ন্্রণাধীনে কাজ করিবে | প্রধানের 
মাধ্যমেই তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট দায়ী থাকিবে । রাজ্য সরকার 
কর্মসচিবের বেতনাদি সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে । 

খে) সরকার কর্তৃক প্রস্তত নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়ে অন্যান্য 
কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের বেতনাদি স্থির করিতে পারিবে । সরকার 
প্রয়োজন হইলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবিধার্থে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিতে 
পারে | - 

(গ) সাধারণভাবে পাহারা দেওয়া, অপরাধ দমন, জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ আপন 
এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সংখ্যক দফাদার ও চৌকিদার নিযুক্ত 
করিতে পারিবে | উহাদের বেতন ও চাকরি সন্বন্ধীয় সমস্ত নিয়মাঝলী 
224 ধার]! বলে রাজ) সরকার প্রস্তত করিবে | দফাদার ও চৌকিদারগণ 
গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়মাধীন থাকিবে । 


গ্রাম পঞ্চায়েতের কর স্থাপনের ক্ষমত। 

রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়ম সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কর স্থাপন 
করিয়৷ নিয়ুলিখিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে £-- 

(1) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় অবস্থিত জমি ও ধর-বাড়ীর রাঘিক 
মূল্যের শতকরা দুইভাগ কর স্বাপন। এই কর জমি ও ধর-বাড়ীর মালিক 
ও ভাড়াটিয়াদের দেয় | 

3) যে কোন বৃত্তি, ব্যবলার, পেশা বা চাকুরি হইতে লন্ব .বাঘিক 
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আয়ের উপর কর | কোন ব্যক্তির দেয় এই কর 250 টাকার বেশি হইতে 
পারিবে না। 

(3) রাজ্য সরকার প্রণীত নিয়ম সাপেক্ষে, গ্রাম পঞ্জায়েতের এলাকার 
মধ্যে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় তাহার মূল্যের উপর 
শতকরা দূইভাগ কর স্বাপন । 

(4) যদি কোন সম্পত্তি পন্ভনি বা ইজারা] দেওয়া হয়, তাহ হইন্দে এ 
সম্পত্তির দশ বৎসরে যত খাজানা ব৷ ভাড়া হয় তাহার শতকরা দুইভাগ 
কর স্বাপন। 

(5) আমোদ-প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের টিকিটের উপর শতকরা 10 ভাগ 
কর। এই কর প্রতি টিকিটের উপর দেয় ষ্ট্যাম্প মারফত আদায় হইবে । 

গ্রাম পঞ্চায়েৎ ইহা ব্যতীত নিম্বলিখিত কর (7৪৫5) ও ফিস আদায় 
করিতে পারে । তবে ইহার সর্বোচ্চ সীমা রাজ্য সরকার স্থির করিয়৷ 
দিবে | 

(1) যান-বাহনাদির দেয় রেজিষ্রেশন ফিস্‌। 

(2) ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট পেশ করা মোকদামার দরখাস্ত প্রভৃতির 
উপর ষ্ট্যাম্প কর। 

(3) রাজ্য সরকারের ঘোষণা সাপেক্ষে ধমীয় স্থান, তীর্থ ও মেল৷ 
প্রভৃতি স্বানে স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ফিষ্‌ । 

(4) যদি গ্রাম পঞ্চায়েৎ পানীয় জল বা সেচের জল সরবরাহ করে 
তাহ! হইলে সেইজন্য জল-কর (৪157 1266) | 

(5) যদি পঞ্চায়েৎ জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত সড়কে আলোর ব্যবস্থা 
করিয়৷ থাকে, তাহা হইলে আলোক কর (11810011081516) স্বাপনের 
অধিকারও গ্রাম পঞ্চায়েতের রহিয়াছে । 


গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল 
প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের নামে একটি তহবিল থাকিবে | ইহা গ্রাম 
পঞ্চায়েৎ তহবিল নামে পরিচিত হইবে । এই তহবিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সকল উৎস হইতে লব্ধ অর্থ জম! হইবে, যথা-_ 
(1) কেন্ত্রীয় বা রাজ্য সরকার কতৃক প্রদত্ত আঘথিক সাহায্য ও 


(2) জেলা পরিষদ, পঞ্চায়ে সমিতি বা অন্য কোন স্বায়ত্ত শাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত আধিক সাহায্য ও অনুদান ; 
(3) কেন্দ্রীয় ব৷ রাজ্য সরকার প্রদত্ত খণ ; 
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(4) সবপ্রকার কর ও ফিস্‌ বা দেয় ট্ট্যাম্প হইতে আয় ; 

(5) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় অবস্থিত এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত কোন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ওুঁঘধালুয়, ধর-বাড়ী, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি 
হইতে সর্বপ্রকার আয় ; 

(6) কোন ট্রা্ট (ন্যাস্‌ ) ব! বৃততিদান প্রতিষ্ঠান (67007016171) হইতে 
প্রাপ্ত আধিক সাহায্য বা দান হইতে লব্ধ সবপ্রকার অর্থ ; 

07) গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইন অনুযায়ী আদায়ীকৃত জরিমানা প্রভৃতি ; 

(8) অন্যান্য সকল প্রকার উৎস হইতে লব্ধ অর্থ । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃৰ আলোচনায় লিখিত কর ও ফিস্‌ বাদে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সাহায্য ও অনুদান, জেল। 
পরিষদ ও পঞ্চায়েৎ সমিতি বা অন্য কোন স্বায়তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান 
হইতে অর্থ সাহায্য বা অনুদান এবং কোন ন্যাস্‌ হইতে বা বৃত্তিদান 
প্রতিষ্ঠান হইতে লব্ধ অর্থ এবং আদায়ীকৃত জরিমান! প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
আয়ের উৎস। 


গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যয় 
ন্যায় পঞ্চায়েতের ব্যয়নিবাহ, দফার্দার ও চৌকিদারগণকে বেতনাদি দ্বারা 
পোষণ এবং গ্রামপঞ্জায়েতের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য সর্বপ্রকার 
খরচ গ্রামপঞ্জায়েতকে করিতেই হইবে | এইজন্য যে মোট অর্থ প্রয়োজন, 
গ্রাপঞ্চায়েতকে তাহা পৃথক করিয়৷ রাখিতে হইবে । 45 ধারায় এই নির্দেশ 
পরিষ্কারভাবে দেওয়া হইয়াছে । 


গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট 

রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও তাহাতে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী 
গ্রামপঞ্জায়েৎ আগামী বৎসরের বাঁঘিক আয় ও ব্যয় সম্বলিত বাজেট প্রস্তুত 
করিয়া পঞ্চায়েৎ সমিতির নিকট পেশ করিবে | পঞ্চায়েৎ সমিতিকে 
থামপঞ্জায়েতের বাজেট পাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে । 
পঞ্চায়েৎ সমিতি বাজেটে পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারে । তাহা 
হইলে গ্রামপঞ্চায়েতকে সেই' অনুযায়ী বাজেট পুনং-প্রস্তত করিয়া পঞ্চায়েৎ 
সমিতির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । নিয়ম করা হইয়াছে যে পঞ্চায়েৎ 
সমিতি যদি বৎসরের শেষ তারিখের পৃবে মূল বাজেটে অথবা পরিবতিত 
বাজেটে সম্মতি জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে তাহারা 
বাজেট অনুমোদন করিয়াছে । পঞ্চায়েত সমিতি বাজেট পাশ না করিলে; 
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গ্রাম পঞ্চায়েখ কোন প্রকার ব্যয় করিতে পারিবে না, এইক্প ব্যবস্থাও 
কর! হইয়াছে । গ্রামপঞ্চায়েৎ অতিরিক্ত বাজেটও প্রস্তত করিয়া পঞ্চায়েৎ 
সমিতির নিকট সম্মতির জন্য পাঠাইতে পারিবে । এই বিষয়েও রাজ্য- 
সরকার সময়সীমা ও বাজেটের ধাচ নিয়মগ্ার বাঁধিয়৷ দিবেন | 


গ্রাম পঞ্চায়েতের সভভ। 

প্রতি গ্রামপঞ্চায়েতের মাসে অন্ততঃ একবার অধিবেশন হইবে | কোথায় 
কোন্‌ তারিখে ও কোন্‌ সময়ে সভা বসিবে, তাহা পূর্ব সভায় নিরধারিত 
হইবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে সকল সভার অধিবেশন আহবান 
করা বাধ্যতামলক | গ্রামপঞ্চায়েতের প্রথম সভা রাজ্য সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত আধিকারিকের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে । 

মোট দদস্যসংখ্যার এক চতুর্থাংশ উপস্থিত না হইলে বৈধ সভা হইতে 
পারে না। তবে চার জনের কম থাকিলেও সভ অবৈধ বলিয়া গণ্য 
হইবে | সমস্ত সভায় প্রধান সভাপতিত্ব করিবেন। তাহার অনুপস্থিতিতে 
উপপ্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। উভয়েই অনুপস্থিত হইলে 
সভা উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচিত করিবে । 
সাধারণতঃ সভার জন্য সাত দিনের নোটাশ প্রয়োজন হইবে | কিন্ত প্রধান 
যর্দি মনে করেন যে গ্রামপঞ্চায়েতের জরুরী সভা ডাকা প্রয়োজন তাহ। 
হইলে তিনি তিন দিনের নোটাশে সভা আহবান করিতে পারিবেন। 


গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবরণী 
অতিক্রান্ত বৎসরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কি কি কাজ করিয়াছে এবং আগামী 
বখসরের কি কি কাজ করিবার পরিকল্পনা আছে--এই সম্বন্ধে গ্রামপঞ্চায়েৎ 
বিবরণী প্রস্তত করিয়৷ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আধিকারিকের নিকট, সরকার 
প্রণীত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে পেশ করিবে । ঠিক 
তেমনি নিয়মানুযায়ী গ্রামপঞ্চায়ে পঞ্চায়েৎ সমিতির নিকট উক্ত বিবরণী 
প্রেরণ করিবে । 


ন্যায় পঞ্চায়েৎ 
1974 লালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইনে গ্রামীন বিচার ব্যবস্থার বিধান 
পিপিবন্ধ হইয়াছে । সরকার যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েখকে ঘোঘণ দ্বার। ন্যায় 
পঞ্চায়েৎ স্বাপন করিতে অনুমতি দেন, তবেই গ্রাম পঞ্চায়েৎ ন্যায় পঞ্চায়েৎ 
শ্বাপনের ব্যবস্থা করিতে পারে, নতুবা নহে। বিচারের কাজ সহজ নহে, 
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সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের হয়তো! এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাও নাই । 
ইহাই যনে করিয়। সরকার সাবধানত৷ অবলম্বন করিয়াছে । 


ন্যায় পঞ্চায়েতের গঠন পদ্ধতি 


0) পাঁচজনকে লইয়। ন্যায় পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে । ইহারা বিচারক 
বলিয়া পরিচিত থাকিবেন | 

(2) ন্যায় পঞ্চায়েতের পাঁচজন বিচারক গ্রাম পঞ্চায়েৎ কর্তৃক 
নিবাচিত হইবেন | 

(3) যাহারা পশ্চিমনঙ্গের বিবানসতার ভোটার তালিক। ভুক্ত তাহাবাই 
কেবল বিচারকের আপন পাইতে পারেন । 

(4) যাহারা কোন গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি, জেলা পরিঘদ 
অথবা কোন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য তাহারা বিচারকপদপ্রার্থী হইতে 
পারেন না । 

(5) প্রতি ন্যায় পঞ্চায়ে, সরকারী নিয়মানুযায়ী তীহাদের মধ্যে 
একজনকে প্রধান নিচারকরূপে নির্বাচিত করিবেন | প্রধান বিচারক ন্যায় 
পঞ্চায়েতের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন । তাহার অনুপস্থিতিতে ন্যায় 
পঞ্চায়েতের অধিবেশনে উপস্থিতি বিচারকদের মধা হইতে এ অধিবেশনের 
জন্য একজন বিচারককে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত কর। হইবে । 

(6) ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকগণের কার্কাল সরকারী ধোঘণার 
দিন হইতে চার বৎসর ধাধ করা হইয়াছে । 

(7) অন্ততঃ তিনজন বিচারক উপস্থিত হইলে বিচারকা চলিতে 
পারে, নতুবা নহে । 

(8) গ্রাম পঞ্চায়েতের কম্নসচিব, ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্পাদক রূপে 
কাজ করিবেন এবং দলিল-দস্তাবেজ, ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় বিঘয় তাহারই তত্বাবধানে রক্ষিত হইবে | 


ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা 
ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দূইভাগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে । 
ক) ফৌজদারি এলাকা, (খে) দেওয়ানী এলাকা | 
(ক) ফৌজদারি এলাকা (38115010190) £ 
গবাদি পশ্ডতর অনধিকার প্রবেশ দরুণ ক্ষতি পূরণের কতকগুলি 
'মোকদ্দমা৷ ; ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে উল্লিখিত যে সকল অপরাধের জন্য 
"কেবলমাত্র 50 টাক! পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে, সেই ধরনের মামল৷ ; 
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খেয়া আইন সংক্রান্ত কতকগুলি মামল৷ প্রভৃতি | ন্যায় পঞ্চায়েৎ কাহাকেও; 
কোন প্রকারের সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারেন না | ফৌজদারি 
মোকদমার ক্ষেত্রে বিধান করা হইয়াছে যে যদি উভয়পক্ষ মামলা মিটাইয়। 
ফেলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়েৎ তাহার জন্য 
আবশ্যকীয় অনুমতি দান করিতে পারে | 

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েখ আইনে (1974) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে 
ন্যায় পঞ্চায়েতের আদালতে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি ন্যায় পঞ্চায়েতের রায়ের 
বিরুদ্ধে কোন আপীল করিতে পারে না। তবে জেলা সেস্নস্জজ বা 
মহকুমার বিচারক ম্যাজিট্রেট যদি নিজ বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী মনে করেন 
যে ন্যায় পঞ্চায়েতের রায়ের দ্বারা বিচারের ন্যায়-নীতি লজ্বিত হইয়াছে, 
তাহা হইলে উক্ত জজ বা বিচারক ম্যাজিষ্টেট হকম দিতে পারেন যে 
তাহাদের অবীনস্থ কোন আদালতে মোকদ্মার পুনবিচার হউক | 

(খ) দেওয়ানী এলাকা (08115010001) £ 

যদি মামলার দাবি 250 টাকা বা তাহার কম হয়, তাহা হইলে 
নিমূলিখিত মামলাগুলি ন্যায় পঞ্চায়েতের আদালতে বিচার হইতে পারে, যথা £ 
(1) চুক্তি (০00801) অনুযায়ী পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য মোকদ্দম। ; 
(2) অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার পরিবর্তে উহার মূল্য ফেরৎ পাইবার 
জন্য মামলা ; (3) বে-আইনীভাবে দখলীকৃত অস্থাবর সম্পত্তির জন্য অথবা 
তাহার ক্ষতির জন্য খেসার২ৎ আদায়ের মোঁকদ্মা ; (4) গবাদি পশ্ডর 
অনধিকার প্রবেশ দরুণ ক্ষতিপূরণের মামলা | 

ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে | তবে যদি সংশিষ্ট 
ন্যায় পঞ্চায়েৎ এলাকার মনসেফ কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে বিবেচনাস্তর 
মনে করেন যে ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় ছারা বিচারের ন্যায়-নীতি লভ্িত 
হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েৎ অথবা অন্য যে কোন 
ন্যায় পঞ্চায়ে ছারা পুনবিচারের হুকুম দিতে পারে । 

ন্যায় পঞ্চায়ে কর্তৃক ফৌজদারি বা দেওয়ানী মামলায় রায়দান প্রথা 
আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ যে হইয়াছে ন্যায় পঞ্চায়েতগণ একমত হইয়া সব- 
সন্মতিক্রমে গৃহীত রায় দান করিতে প্রয়াস পাইবেন। যদি তাহারা একমত 
হইতে না৷ পারেন, তাহা হইলে সংখ্যা-গরিষ্ঠের মতানুসারে রায়দান করিতে 
হইবে | রায়দান বিষয়ে যদি ন্যায় পঞ্চায়েৎ সম সংখ্যকভাবে বিভক্ত হন 
তাহ। হইলে ন্যায় পঞ্চায়েতে যিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার দ্বিতীয় ভোট 
বা ০851108 ভোট বা মীমাংসক ভোট থাকিবে । 

ন্যায় পঞ্চায়েতের অধিবেশনে প্রধান বিচারক সভাপতিত্ব করিবেন | 
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তিনি অনুপস্থিত থাকিলে ন্যায় পঞ্চায়েতগণ তাহাদেরই মধ্য হইতে 
একজনকে সভাপতিত্ব “করিবার জন্য"নিবাচিত করিবেন । 


পঞ্চায়েৎ সমিতি 
রাজ্য সরকার প্রতি জেলাকে বিভিন্ন খরকে বিভক্ত করিয়া নোটীশ 
জারি করিতে পারেন । প্রতি ঝুক পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলি গ্রাম 
লইয়৷ গঠিত হইবে | প্রতি ঝুকে একাট করিয়া পঞ্চায়েৎ সমিতি থাকিবে । 


পঞ্চায়েৎ সমিতির গঠন পদ্ধতি 

0) বরকে অবস্থিত প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ | 

(2) প্রতি গ্রাম হইতে তিনজনের অনধিক নির্বাচিত সদস্য । এই 
নির্বাচনের জন্য প্রতিটি গ্রাম একটি নির্বাচন কেন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে 
এবং যাহাদের নাম পশ্চিমবঙ্গের বিধানসতার ভোটার তালিকায় আছে, 
তাহারাই এই' নির্বাচনে ভোট দিতে এবং প্রারথী হইতে পারিবে | এই 
নির্বাচনে গোপন ভোটদান পদ্ধতি অনুস্থত হইবে | 

(3) পঞ্চায়েৎ সমিতির সমগ্র এলাকার যে কোন অংশ হইতে নিবাচিত 
লোকসভার ও বিধানসভার সদস্যগণ | কিন্তু কোন মন্ত্রী বা রাজ্যসভার 
সদস্য পঞ্চায়েৎ সমিতির অদপ্য হইতে পারেন না । 

পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্যগণের কার্কাল ও আইন দ্বারা স্থিবীকৃত 
হইয়াছে । পরাধিকার বলে যাহারা পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য, তাহারা ছাড়া 
অন্য সদপগাাদের কার্ধকাল চার বৎসর চলিবে | সমিতির বৈধ প্রথম সভা! 
হইতে এই কার্ধকল গণনা করা হইবে । 


পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য হইবার যোগ্যতা 
(1) প্রধান ব্যতীত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যগণ, অথবা যাহারা 
ন্যায় পঞ্চায়েতের, জেলা পরিঘদের অথব। মিউনিসিপ্যালাটর সদা তাহার। 
প্চায়েৎ সমিতির সদস্য হইতে পারে না । 
(2) অন্য যাহারা পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য হইতে পারে না, তাহাদের 
তালিকার জন্য পূর্বে আলোচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের যোগ্যতা” শীর্ঘক 


নিবন্ধ দ্রষ্টব্য | 


পঞ্চায়েৎ সমিতির সভ। 
অস্ততঃপক্ষে যাসে একবার পঞ্চায়েৎ সমিতির সভা বসিবে । সভার স্বান, 
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তারিখ ও সময় পূর্বের সভায় স্থির হইবে | কিন্তু পঞ্চায়েৎ সমিতির প্রথম 
সভার তারিখ, স্বান ও সময় সরকারী আধিকারিক ধার্য করিয়৷ দিবেন । 
সভাপতি প্রতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ; তাঁহার অন্পস্থিতিতে সহকারী 
সভাপতি এ কাষ সম্পন্ন করিবেন । উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে সতার 
কোন সর্দস্যকে সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে । 
পঞ্চায়েৎ সমিতির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ সদস্য উপস্থিত না থাকিলে সতা৷ 
বৈধ হইবে না । সভায় আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করিয়৷ প্রতি সভার জন্য 
সাত দিনের নোটাশ দিতে হইবে । তবে যদি সভাপতি মনে করেন যে 
জরুরী সত আহ্বান প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি তিন দিনের নোটাশে 
সভা ডাকিতে পারেন | 


পঞ্চায়েৎ সমিতির কার্যবিবরণী 
অতিক্রান্ত বখসরে সমিতি কি কি কাজ করিয়াছে এবং আগামী বৎসর 
কিকি কাজ করিবার পরিকল্পনা আছে--এই সম্বন্ধে তথ্যমূলক বিবরণী 
সমিতি সরকারী আধিকারিকের নিকট, সরকার প্রণীত নিয়মাবলীতে 
উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পেশ করিবে | জেলা পরিঘদের নিকটেও অনুরূপ 
নিয়মানুযায়ী বিবরণী দাখিল করিতে হইবে। 


পঞ্চায়েৎ সমিতির কতব্য 


(ক) পঞ্চাযেৎ সমিতি কৃঘি, গবাদি পশু, কৃটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, 
গ্রামীন খণদান ব্যবস্থা, জলপরবরাহ, জলসেচ, জনস্বাস্থ্য, ওঁঘধালয় ও 
হাসপাতাল স্থাপন, চলাচল বাবস্থা, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, ছাব্রকলাণ, 
সমাজকল্যাণ প্রভৃতির প্রপার, উন্নয়ন ও সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পন৷ গ্রহণ 
ও অর্ধ সাহায্যের ব্যবস্থ। করা ; 

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক তার প্রাপ্ত হইয়া কোন পরিকল্পনা বা 
কারধক্রম অথবা কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালন করা ; 

(গ) জনহিতকর কোন কাধক্রম পরিচালন ও পরিপোণ ; অথব৷! 
পঞ্চায়েৎ সমিতিতে ন্যস্ত, কিন্বা তাহার অধীনস্ব কোন প্রতিষ্ঠানের পরি- 
চালন ; 

(ে) আকের অভ্যন্তরে কোন বিদ্যালয়, লোক প্রতিষ্ঠান অথবা লোক 
কল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়া 3 

ডে) জেলা-পরিঘদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্থ সাহায্য ; 

(চ) বাজ্য সরকারের সন্তি লইয়৷ বুকের মধ্যে কোন মিউনিসিপ্যালিটি 
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কর্তৃক প্রবতিত জলসরবরাহ ব্যবস্থা বা মহামারী নিবারক কর্মপদ্ধতির 
সাহায্যকল্পে অর্থদান ; 

(ছ) দুঃস্থ ব্যক্তিগণের দুর্ঘশ। উপশমের প্রচেষ্টা ; 

(জ) প্রয়োজন মত গ্রামপঞ্চায়েৎ সমূহ করর্ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পনার সমনুয় সাধন । 

(ঝ) কক অভ্যন্তরস্থ গ্রামপঞ্চায়েৎ সমূহ কর্তৃক প্রস্তত বাজেট পবীক্ষা 
ও অনুমোদন | 

যর্দি কোন গ্রামপঞ্চায়েৎ কেবলমাত্র তাহাদের গ্রামের অভ্যস্তরস্ব কোন 
পরিকল্পনা আপন প্রচেষ্টায় কাধে পরিণত করিতে সংকল্প করে তাহ 
হইলে পঞ্চায়েৎ সমিতি এ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিবে না । কিন্তু তাহার। 
যদি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পঞ্চায়েৎ সমিতিকে এ পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত 
করিতে অনুরোধ করে, তবেই সমিতি উহা! হাতে লইতে পারে । এইবপ 
অবস্থায় পঞ্চায়েৎ সমিতি প্রত্যক্ষতাবে এ কাজ হাতে লইতে পারে, অথব। 
গ্রামপঞ্চায়েতের হাতে পরিকল্পন৷। কার্যে পরিণত করিবার ভার দিয় প্রয়োজনীয় 
সাহায্য দান করিতে পারে । 

(ঞ) একাধিক গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকায় বিস্তৃত কোন কর্ম ক্রম পঞ্চায়েৎ 
সমিতি প্রত্যক্ষভাবে কাধে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিতে পারে । 


পঞ্চায়েৎ সমিতির অন্যান্য কার্ধাবলী 

(1) রাজ্য সরকার মাঝে মাঝে ব্লকের অভ্যন্তরস্থ কোন রাস্তা, পুল, 
খেয়া, জলপথ, ঘর-বাড়ী ও অন্যন্য সম্পত্তির (যাহার মালিকানা রাজ্য 
সরকারের উপর বতিয়াছে) নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার শত সাপেক্ষে 
পঞ্চায়েৎ সমিতির সন্মতিক্রমে সমিতির হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে | রাজ্য 
সরকার পঞ্চায়েৎ সমিতির মতামত বিবেচন। করিয়৷ প্রদত্ত দায়িত্ব, সরকার 
নিদিষ্ট শত সাপেক্ষে ফিরাইয়৷ লইতেও পারে । 

(2) পঞ্চায়েৎ সমিতি কোন সড়ক বা সড়কের অংশ অথবা অন্য 
কোন সম্পত্তি, যাহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন পঞ্চায়েৎ সমিতির হস্তে রহিয়াছে, 
তাহা শর্ত সাপেক্ষে রাজ্য সরকার অথব। জেলাপরিঘর্দের নিকট হস্তাস্তরিত 
করিতে পারে । 

(3) ব্যজিগত মালিকের সহিত অথবা কোন ক্ষমতাধিকারীর 
(41,০11) নিকট হইতে সম্মত শতের ভিভ্ভিতে, পঞ্চায়েৎ সমিতি কোন 
রাস্তাঃ পুল, পুফ্ষরিণী, ঘাট, কূপ, জলপথ বা ড্েনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের 
ভার লইতে পারে। 
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(4) পঞ্চায়েৎ সমিতি তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন ও পরিচালনাধীন কোন রাস্তা; 
সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়। দিতে পারে এবং রাজ্য সরকারের সম্মতি লইয়: 
স্বায়ীতাবেও বন্ধ করিয়। দিতে পারে । 

(5) পঞ্চায়েৎ সমিতি বকের অত্যন্তরস্থ গ্রামপঞ্জায়েৎ সমহের তত্বাবধান 
করিবার অধিকারী | গ্রামপঞ্চায়েতগুলি উন্নয়ন-নীতি ও পরিকল্পনা সন্বন্ধে, 
পঞ্চায়েৎ সমিতির নির্দেশ মানিতে বাধা | 

(6) রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত কোন বিরক্তিকর, অথব! 
আপত্তিজনক বা৷ বিপজ্জনক ব্যবসায় চালাইতে হইলে ব্যবসায়ীগণ লাইসেন্স 
লইতে বাধ্য থাকিবে । এই লাইসেন্স পঞ্য়েৎ সমিতিই মগ্ুর করিবে। 
সমিতি ইচ্ছা করিলে সরকার করুক নিদিষ্ট লাইসেন্স ফিসের অনধিক 
ফিষু আদায় কবিতে পারিবে । লাইসেন্প শর্তাধীন হইতে পারে । কোন 
ব্যক্তি এই নিয়মভঙ্গ করিলে, আইনভঙ্গকারীকে অনধিক একশত টাকা 
জরিমান৷ করা যাইতে পারে । যতদিন আইনভঙ্গ চলিবে, ততদিন আইন- 
ভঙ্গকারীকে দৈনিক পাচশ টাকা করিয়৷ অতিরিক্ত জরিমানা করা যাইতে 
পারে । আবশ্যকবোত্ধ পঞ্চায়েৎ সমিতির প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করিয়। 
দিবার অধিকারও রহিয়াছে | 

(7) পঞ্চায়েৎ সমিতি হাট, বাজার প্রভৃতি স্থাপনের জন্য লাইসেন্স 
দিবার অধিকারী । এই জন্য সমিতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তকারীর 
উপর সরকার গঠিত নিয়মাবলী অনুযায়ী শত আরোপ ও ফেম আদায় 
করিতে পারে । 


পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি 

প্রতি পঞ্চায়ে সমিতি উহার সর্বপ্রথম বৈধ সতার অধিবেশনে সরকার 
কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী একজন সভাপতি ও আর একজন- সহকারী 
সভাপতি নির্বাচন করিবে । ইহারা চার বৎসর কাল এ পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিবে । লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যগণ, যাহারা পঞ্চায়েৎ সমিতির 
সদস্য আছেন তাহারা, প্রধান ও সহকারী প্রধান পদে নিযুক্ত হইতে 
পারেন না । 

কোন গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান যদি সভাপতি বা সহকারী সভাপতি 
নির্বাচিত হন, তাহ] হইলে আর তিনি প্রধানের পদে থাকিতে পারিবেন 
ন।। কিস্ত তিনি পঞ্চায়েখ সমিতির সদস্যক্ধপে পরিগণিত হইতে থাকিবেন। 

পঞ্চায়েৎ সমিতির সতাপতি ও সহকারী সভাপতি সরকার নিদিষ্ট বেতন 
পাইবেন । এই বেতন পঞ্চায়েৎ সমিতির অর্থভাগডার হইতে দেওয়া হইবে । 
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সভাপতির কার্ধাবলীও ক্ষমত। 

(ক) সমিতির সভাপতি পঞ্চায়েৎ সমিতির সকল প্রকার দলিলাদি ও 
কাগজপত্র ও নথি রক্ষা করিবেন ; 

(খে) পঞ্চায়েৎ সমিতির আথিক ও প্রশীপনিক স্ুবন্দোবস্তের জন্য 
সভাপতি দায়ী থাকিবেন ; 

(গ) পঞ্চায়েৎ সমিতির কর্মচারীবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মচারী, যাহারা 
রাজ্য সরকাব কতক পঞ্চায়েৎ সমিতির কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হন, 
তাহাদের সকলের কাজের নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধান * 

(ঘ) পশ্চিমবজের পঞ্চায়েৎ আইনে লিখিত, পঞ্চায়েৎ সমিতি সংশিষ্ট 
বিধিসমূহ কার্ধে পরিণত করিবার জন্য যাহা কিছু করণীয় তাহা সকলই 
সভাপতি সুষ্ঠভাবে পালন করিবেন। এই আইন মাফিক যে সকল নিয়মাবলী 
পঞ্চায়েৎ সমিতি সম্বন্ধে গঠিত হয়, তাহাও কাষে পরিণত করা সভাপতির 
দায়িত্ব 

কিন্ত পঞ্চায়েৎ সমিতির সভায় যে সকল কর্তব্য সম্পাদিত হয়, তাহ? 
সভাপতির প্রত্যক্ষ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সে সকলের দায়িত্ব সভার । 

(ও) পঞ্চায়েখ সমিতি যদি কোন সাধারণ বা বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়। সভাপতির উপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করে তাহা হইলে সেই দায়িত্ব 
সভাপতিকে বহন করিতে হইবে । ঠিক তেমনি রাজ্য সরকার নিয়মাবলী 
মারফৎ যদি কোন কর্তব্য সভাপতির হস্তে ন্যস্ত করে, তাহ! হইলেও তিনি 
এ কর্তব্য সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিবেন । 


সহকারী সভাপত্তির কতব্য 

(ক) ব্বাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে সভাপতি 
যে সকল কর্তব্য লিখিতভাবে সহকারী সভাপতির হস্তে ন্যস্ত করিবেন, 
সহকারী সভাপতি তাহ সম্পন্ন করিতে বাধ্য। 

সভাপতি কর্তৃক সহকারী সভাপতির হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা সভাপতি 
"যে কোন সময় প্রত্যাহণর করিয়৷ লইতে পারেন 

খে) সভাপতির অনুপস্থিতির কালে সহকারী সভাপতি, সভাপতির 
সকল কতব্য সম্পন্ন করিবেন এবং ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন। 


পঞ্চায়েৎ সমিতির দপ্তর এবং নির্বাহী” আধিকারিক 
(8:56০0815 08067) 


€1) প্রতি পঞ্চায়েৎ সমিতির একজন নির্বাহী আধিকারিক (28০001%5 
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081০91) থাকিবে | পদাধিকার বলে বুক উন্নয়ন কর্মচারীই (81001 
[09551019176176 06০61 অথবা 9. 1). 0.) পঞ্চায়েৎ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ 
হইবেন ৷ যদি পঞ্চায়েৎ সমিতির অধিকাংশ সদস্য সভায় প্রস্তাব করিষ৷ 
রাজ্য সরকারকে ব্রক উন্নয়ন কর্মচারীকে প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলেন, 
তাহা হইলে রাজ্য সরকার তাহাই করিবেন | এ সভা কেবলমাত্র ব্লক 
উন্নয়ন কর্মচারীর প্রত্যাহার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আলোচনার জন্য বিশেষ ভাবে 
আহত হওয়া আবশ্যক | 

(3) পঞ্চায়েৎ সমিতি প্রয়োজন মত কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের 
বেতনাি ধার্য করিতে পারে। কিন্তু রাজা সরকারের পূৰানুমতি ব্যতীত 
পঞ্চায়েৎ সমিতি কোন পদের স্ষ্টি ব বাতিল করিতে পারে না| তেমনি 
কোন পদের বেতন পরিবর্তন করিতে হইলেও রাজ্য সরকারের অনুমতি 
প্বেই লইতে হইবে। 

(3) রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারীদের পঞ্চায়েৎ সমিতির কাজ 
করিবার জন্য পাঠাইতে পারেন | ইহাদের কাজ হইতে অপসারিত করিতে 
হইলে উপরে উল্লিখিত ৫) নং অনুচ্ছেদে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই অনুসরণ 
করিতে হইবে । 


নির্বাহী আধিকারিকের ব! কার্ধনির্বাহকের ক্ষমতা 
(0056০861৮০ 08061) 

(1) নিবাহী আধিকারিক পঞ্চাযেৎ সমিতির সকল কর্মচারীদের কাজ 
তত্বাবধান করিবেন এৰং তাহাদের সাধ!রণ ভাবে নিয়গ্ত্রিত করিবেন | 

(2) 200 টাকার কম বেতনভোগী কর্মচারীগণকে তিনি সাধারণ শাস্তি 
দিতে পারেন ; কিন্ত বরখাস্ত করা, পদাবনতি ঘটানো অথবা অপসারণ 
ক।রতে পারেন না । শেঘোক্ত তিন রকমের শাস্তি দিতে হইলে নিবাহী 
আধিকারিক পঞ্চায়েৎ সমিতির অর্থ ও সংস্থা! বিঘয়ক স্থায়ী উপ-সমিতিতে 
সুপারিশ করিবেন । এ স্থায়ী সমিতি যদি' সুপারিশ করে, তাহা হইলে 
পঞ্চায়েৎ সমিতির সভায় প্রস্তাব পাঁশ করিয়া উপরে উল্লিখিত তিন প্রকারের 
শাস্তি বিধান করা যাইতে পারে । 

(3) যদি নিবাহী আধিকারিক কোন কর্সচারীকে সাধারণ শাস্তি দেন 
তাহা হইলে ত্র কর্ণচারী পঞ্চায়েখ সমিতির নিকট আপীল করিতে 
পারেন । 

(4) পঞ্চায়েৎ সমিতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রাপ্ত কর্মচারী বিভাগীয় 
কমিশনারের কাছে আপীল করিতে পারেন। 
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পঞ্চায়েও সমিতির স্থায়ী সমিভ সমুহ 

সুষ্ঠু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এবং হ্রুত নিয়মানুযায়ী কার্য নির্বাহকের 
জন্য পঞ্চায়েখ সমিতির কয়েকটি স্থায়ী সমিতি বা কমিটির ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । পঞ্চায়েৎ সমিতির ছয়টি স্থায়ী সমিতি বা কমিটি থাকিবে, 
যথা £ 

(1) অথথ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি ; 

(2) জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি : 

(3) পৃতি কার্য স্থায়ী সমিতি ; 

(4) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থয়ী সমিতি ; 

(5) শিক্ষা! স্থায়ী সমিতি ; 

(6) ক্ষদ্র শিল্প ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি ; 

(7) রাজ্য সরকারের অনুমোদন ক্রমে অন্যান্য স্থায়ী সমিতি ও 
পঞ্চায়েৎ সমিতি গঠন করিতে পারে । 


স্থায়ী সমিতির গঠন পদ্ধতি 


(1) পদাধিকারবলে পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি ; 

(2) পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্যগণেরই মধ্য হইতে পঞ্জায়েৎ সমিতি 
কর্তৃক নির্বাচিত অন্যুন তিনজন, কিন্তু পাঁচজনের অনধিক সদস্য ; 

(3) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্ন তিনজন রাজ্য সরকারী 
করম্মচারী। কিন্তু ইহার! ভোট দিতে অথবা কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ 
হইতে পারিবেন না | 


স্থায়ী সমিতি সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম 

(1) যতদিন পর্স্ত স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য 
থাকিবেন ততদিন পর্যস্ত স্বায়ী সমিতির সদদ্যকূপে তাহাদের কারধকাল 
চলিবে | তবে তাহা চার বৎসরের বেশি হইবে না । 

(2) সরকার কর্তৃক প্রস্তত নিয়মাবলী অনুযায়ী স্থায়ী উপ-সমিতির 
অধিবেশনের সময় ও অন্যান্য বিঘয় নির্ধারিত হইবে । 

(3) স্থায়ী সমিতির কার্ধাবলী রাজ্য সরকার প্রণীত নিয়মাবলী ছ্ার। 
নিধারিত হইবে অথব। স্থায়ী উপ-সমিতি সেই সকল ক্ষমতা৷ পাইবে যাহ। 
পক্ধীয়েৎ সমিতি উহাকে প্রদান করিবে । 

(4) রাজ সরকার স্থায়ী উপ-সমিতির সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষকে স্থায়ী 
সমিতির সদস্য পদ হইতে অপসারণ করিবার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে | 
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স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ 


(1) স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ সমিতির সমিতিমুখ্য (010917797) বাপে 
তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে নিবাচন করিবে । ইনি কর্মাধ্ক্ষ নামে 
পরিচিত হইবেন | (2) পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি পদাধিকার বলে 
অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির কর্মীধ্যক্ষ পদে অধিষিত হইবেন। (3) 
লোকসভার ও বিধাননভার সদস্যগণ কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ 
হইতে পারিবেন না । (4) যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়ে প্রধান কমাব্যক্ষ 
নির্বাচিত হন, তাহা হইলে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকিতে 
পারিবেন না; কিন্ত তিনি পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য থাকিবেন | (5) 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পঞ্চায়েতের এক্সৃটেনশন কর্মচারী সমস্ত স্থায়ী 
সমিতির সচিব (955০1568179) ব্ূপে কাজ করিবেন । 


পঞ্চায়ে সমিতির জম্পন্তি ও তহবিল 

(1) পঞ্চায়েৎ সমিতি সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও হস্তান্তর করিতে 
পারে। সম্পত্তি সম্বদ্ধে কোন চুক্তি করার অধিকারও পঞ্চায়েৎ সমিতির 
রহিয়াছে । কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চায়েৎ সমিতি রাজ্য সরকাবের 
সন্মতিক্রমে ব্যবহার করিতে পারে। 

(2) প্রতি পঞ্চায়েৎ সমিতির একটি তহবিল থাকিবে; তাহ 
পঞ্চায়েৎ সমিতির নামাক্কিত হইবে । সেই তহবিলে নিম্নলিখিত খাতি হইতে 
সমজ্ত আয় জমা হইবে, যথা £ 

(ক) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্য 
অথব। অনুদান ; 

(খ) রাজ্য সরকার কতৃক প্রদত্ত ভূমি রাজস্বের অংশ; 

(গ) জিল। পরিঘদ বা কোন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে 
অর্থ সাহায্য ও অনুদান ; 

(ঘ) কেন্দ্রীয় ও বাজ্য সবকাব কর্তৃক দেওয়া খণ ; 

(ড) পঞ্চায়েত সমিতি নিজ সমষ্টিভূত সম্পত্তির জামিনে সংগৃহীত খণ ; 

(চ) টোল, স্থানীয় কর (8155) ও ফিস হইতে সংগ্রহীত অর্থ ; 

(ছ) যে সকল বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ওঁঘধালয়, ঘর-বাড়ী, প্রতিষ্ঠান 
বা সংস্থা পঞ্চায়েৎ সমিতির মালিকানায় আসিয়াছে, অথবা সমিতি কর্তৃক 
স্বাপিত বা নিমিত হইয়াছে, কিংবা পঞ্চায়েখ সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনায় আসিয়াছে সেই সকল সংস্বা হইতে আয় * 

(দ) দান (810) বা সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থ, কোন ট্রা্টের 
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(অছি) নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা কোন বৃত্তিদানমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে 
লব্ধ অর্থ ; 

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ আইন (1974) অনুসারে অথবা এ আইন 
'অনুযায়ী নিয়মাবলীর বলে জরিমানা আদায় হইতে লব্ধ অর্থ ; 

(4) অন্যান্য তাবে প্রাপ্ত অর্থ। 

আঘথিক বিষয়ে অন্যান্য নিরদেশ £ 

(1) পঞ্চায়েৎ সমিতি পঞ্চায়েৎ আইনে লিখিত উদ্দেশ্যাদি কাষে 
পরিণত করার জন্য পঞ্চায়েৎ সমিতির তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করিবার 
অধিকারী | 

(2) পঞ্চায়েখ সমিতি প্রশাসনিক কার্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং 
কর্চারিগণের বেতনাদি নিয়মিতভাবে দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থ 
আবশ্যক, তাহ পৃথক করিয়া রাখিবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যয় করিবে ৷ 


টোল, স্থানীয় কর (7816৪) কিস 

(ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সবৌচ্চ হার অনুযায়ী অথব। 
তদপেক্ষা কম হারে পঞ্চায়েৎ সমিতি ব্যক্তি, যানবাহন ব1 জন্ত-জানোয়ারের 
উপর পঞ্চায়েৎ সমিতি নিয়ন্ত্রিত ব৷ উহার মালিকানার অন্তর্গত পাকা রাস্ত৷ 
ব৷ পুল ব্যবহারের জন্য টোল বসাইতে পারে । 

(খ) পঞ্চায়েৎ সমিতি তদ্দারা নিয়ন্ত্রিত বা তাহার মালিকানার অন্তর্গত 
কোন খেয়৷ ব্যবহারের জন্যও টোল ধা করিতে পারে । 

(গ) এতদ্যতীত পঞ্চায়েৎ সমিতি নিম্নলিখিত স্থানীয় কর ও ফিস 
'বসাইতে পারে, যথা-- 

(1) যানবাহন রেজিট্টি ফিস ; 

(2) সরকার-নিদি'্ট ও পঞ্চায়েৎ সমিতির এলাকা-অস্তর্গত কোন ধর্ম- 
'স্বান, তীর্থস্থান ও মেলায় জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে ব্যবস্থ। স্থাপনের জন্য ফিস্‌ ; 

(3) কোন বিরক্তিজনক বা বিপজ্জনক ব্যবসায় চালাইবার লাইসেন্স 
মঞ্জুরের জন্য ফিস্‌ ; 

(4) কোন হাট বা বাজার বসাইবার জন্য দেয় লাইসেন্স ফিসূ. ; 

(5) পঞ্চায়েৎ সমিতি কর্তৃক নিজ এলাকার মধ্যে জল-সরবরাহ বা! 
জলসেচের ব্যবস্থার জন্য দেয় কর ; 

(6) পঞ্চায়েৎ সমিতি কর্তৃক নিজ এলাকার মধ্যে রাস্তায় ব৷ 
সাধারণের গন্তব্স্থানে আলোকের ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় কর (150৩5) 
সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী বসাইতে হইবে । যদি উহা 
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অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগেই বসানো হইয়৷ থাকে, তাহা হইলে, 
অন্য কোন অনুরূপ সংস্থা পুনরায় তাহ। আদায় করিতে পারে না । 


পঞ্চায়েৎ সমিতির বাজেট 


সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মানুযায়ী প্রতি পঞ্চায়েৎ সমিতি তাহাদের 
বাঘিক বাজেট প্রস্তুত করিবে | বাজেটে আগামী বৎসরের আনুমানিক 
আয় ব্যয়ের উল্লেখ থাকিবে । পঞ্চায়েৎ সমিতি জেল! পরিঘদের কাছে 
তাহাদের বাজেট পেশ করিবে | সরকার প্রণীত নিয়মে উল্লিখিত সময়ের 
মধ্যে জেলা পরিঘদ হয় এ বাজেট অনুমোদন করিবে অথবা কিবূপে 
পঞ্চায়েখ সমিতি উহা পরিবর্তন করিবে তাহ। লিখিত আকারে পঞ্চায়েৎ 
সমিতির নিকট পাঠাইয়া দিবে । পঞ্চায়েৎ সমিতি সরকার প্রণীত নিয়মে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ শ্ররূপ পরিবতন করিয়৷ পুনরায় বাজেটাট জেল। 
পরিঘদের নিকট পেশ করিবে | যদি জেলা পরিঘদ? আথিক বৎসরের শেঘ 
দিন পর্যন্ত বাজেট সম্বন্ধে অনুমোদন জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে বাজেটটি 
অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে | 

সরকার প্রণীত নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পঞ্চায়েৎ সমিতি 
অতিরিক্ত বাজেট প্রস্তুত করিয়। জেল। পরিষদের নিকট প্রেরণ করিতে 
পারে, পরিঘদের অনুমোদনের জন্য জেলা পরিঘদ উহা! বিবেচনা করিয়া 
যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে । 

সরকার প্রণীত নিয়মানুযায়ী পঞ্চায়ে সমিতি আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা! 
করিতে বাধ্য থাকিবে । 


জেলা পরিষদ 


জেলা পরিবদের গঠন পদ্ধতি : 


নিমলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়! জেল! পরিঘদ গঠিত হইবে, যথা, 

(1) জেলার অত্যন্তরস্থ সকল পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতিগণ ; 

(2) সরকারী বিজ্ঞপ্তি ছারা নির্দিষ্ট দুইটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে এক 
একজন নির্বাচিত সদস্য । ইহাদের দুইজনকেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার 
ভোটার তালিকাভুক্ত ব্যক্তি হইতে হইবে | তীহার নির্বাচিত হইবেন 
গোপন তোট-গ্রহণ প্রথায়। াঁহারা বিধানসতার ভোটার তালিকাতুক্ত 
তাহারাই এই নিবাচনে ভোটদাত। হইবেন ॥ 
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(3) জেলা হইতে নির্বাচিত বিধানসভার ও লোকসভার সদস্যবৃন্দ | 
কিন্তু মন্ত্রীগণ জেল! পরিঘদের সদস্য হইতে পারেন না | 
(4) রাজ্যসতার সদপ্যগণ যাহারা জেলাতে বসবাস করেন । 


জেল। পরিষদের সদশ্যগণের যোগ্যতা ও কার্ষকাল 


পদাধিকার বলে যাহারা জেল! পরিঘদের সদস্য তাহারা বাদে অন্য 
সকলের কার্যকাল চার বতসর | পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ আইনে (1974) 
বিধান করা হইয়াছে বে কতকগুলি কারণে জেলা পরিঘদের সদস্যগণ 
সদস্যপদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন | যথা--01) যদি নির্বাচনের 
পর কোন সদস্যের নীতিত্র্টতার (00121 (8101696) অপরাধে ছয় মাসের 
বেশি কারাদণ্ড হয় * (2) যদি নির্বাচনের সময় তাহার নির্বাচনে প্রার্থী 
হইবার যোগ্যতা না থাকে : (3) যদি তিনি স্বযং বা অংশীদার মারফত 
গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি, জেল পরিঘদ, রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত কোন কন্ষ্রাক্ট ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন ; (4) তিনি যদি 
এ সকল প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে নিযুক্ত থাকেন বা উহাদের নিকট হইতে 
কোন প্রকার আথিক পারিশ্রমিক পাইয়৷ থাকেন ; (5) তিনি যদি সরকারী 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, . সমবায় ব্যবসা বা সরকারী ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান হইতে নীতিভ্রষ্টতামলক কোন অপরাধে চাকুরি হইতে 
বরখাস্ত হন, তাহা হইলেও তিনি সদস্যপদ হইতে অপসারিত হইবেন । 
কিস্ত এরূপ শাস্তিলাভের পাচ বৎসর পর তিনি সদস্য হইতে পারেন। 
(6) যিনি কোন আদালত দ্বারা পাগল বলিয়া ঘোঘিত হইয়াছেন * 
বা যিনি অ-মূক্ত দেউলিয়া ;) 0) যে ব্যক্তির স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন- 
মূলক যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট দেয় কর, টোল বা ফিস বাকী থাকে; 
(৫) যদি কোন সদস্য জেলা পরিঘদের অনুমতি ব্যতীত উপর্যপরি তিনটি 
সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তিনিও সদস্যপদ হইতে অপসারিত 
হইতে পারেন । কিন্ত পদাধিকার বলে যাহারা জেল পরিঘদের সদস্য 
তাহার্দের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না । 


সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি 
জেলা পরিঘদের প্রথম বৈধ সভায় সরকার নির্দি্ নিয়মানুসারে জেল। 
পরিঘদের সদস্যগণ তাহার্দেরই মধ্যে একজনকে সভাধিপতি ও অন্য 
আর একজনকে সহকারী সভাধিপতিরূপে নির্বাচিত করিবে | লোকসভা, 
বিধানসভা ও রাজ্যসভার কোন সদস্য সভাধিপতি ব1 সহকারী সভাধিপতি, 
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নির্বাচিত হইতে পারেন না। সভাধিপতি ও সহসভাধিপতির কার্ষকাল হইবে 
চার বৎসর । 


সভাধিপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী 


(1) জেল! পবিঘদের দ'লিল-দন্তাবেজ নিয়মমাফিক প্রস্তত ও রক্ষ। করা । 

(2) জেলা পরিঘদের আথিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সন্বন্ধীয় দায়িত 
পালন । 

(3) জেলা পরিঘদের কর্মচারীবৃন্দ ও যে সকল সরকারী কর্মচারী 
জেলা পরিঘদে কাজ করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন, 
তাহাদের কাজের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ | 

(4) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন অনুযায়ী অন্যান্য সকল কতব্য সম্পাদন । 


সহকারী সভাধিপতির কার্যাবলী 


(॥) যে সকল ক্ষমতা সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতিকে সম্পন্ন 
করিবার জন্য তার দিবেন, সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন সহকারী সভাপতির 
কর্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে । লিখিতভাবে এই কার্ষভার 
প্রদান করা হইবে | কিন্ত সভাধিপতি এই সকল ক্ষমতা যে কোন সময় 
সহকারী সভাপতির হাত হইতে কিরাইয়া লইতে পারেন । 

(2) সভাধিপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি সভাধিপতির 
ক্ষমতা, কার্যাবলী ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবার অধিকারী হইবেন । 


জেল! পরিবদের ক্ষমত! কার্যাবলী ও কতবব্য 


জেলা প্রিঘদ নিম্বলিখিত ক্ষমতা, কার্যাবলী ও কর্তব্য সম্পাদন 
করিবে । কিন্তু ইহ] ব্যতীত রাজ্য সরকার জেল! পরিষদকে তাহাদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশ দিতে পারে । সেই সকল 
নির্দেশও জেলা পরিঘদকে মানিয়৷ চলিতে হইবে । 

(কে) কৃঘি, গবাদি পশ্ড, শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ খণ, জল 
সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, ওধধালয়, হাসপাতাল, চলাচল ব্যবস্থা, প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, ছাত্রকল্যাণ, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য দ্বনহিতকর 
কর্মের প্রসারকল্পে পরিকল্পনা গঠন ও আথিক সাহায্য দান 

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক ভার প্রদত্ত কার্ধ প্রকল্প সম্পন্ন করা, অথবা 
এ সরকার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়৷ কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালন ; 
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(গে) নিজ মালিকানার অন্তর্গত অথবা জেলা পরিঘদের নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনাধীন কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও পরিপোষণ ; 

(ঘ) জেলার মধ্যে বিদ্যালয়, সাধারণ লাইব্রেরী, সাধারণের মঙ্গলজজনক 
প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য প্রদান : 

(ঙ) জেলার বাহিরে, জেলার অধিবাসীদের পক্ষে কল্যাণকর ও 
তাহাদের ছার! ব্যবহৃত কোন প্রতিষ্ঠানকে আথিক সহায়ত৷ দান , 

(চ) কারিগরী ও অন্যান্য ধরনের বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারকল্পে 
ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করা ; 

(ছ) গ্রামের হাট-বাজার অধিগ্রহণ ও পরিপোষণ ; 

(জ) পঞ্চায়ে সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ সমূহকে অনুদান দেওয়া ; 

ঝে) জেলার -অভ্যন্তরস্থ কোন মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক জলসরবরাহ 
ও মহামারী প্রতিঘেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য রাজ্য সরকারের 
অনুমতি লইয়া অর্থ সাহায্য ; 

(4) দুর্গতদের দুর্দশ! দরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ; 

€ট) পঞ্চায়েৎ সমিতি সমূহ কতৃক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সমনৃয় 
সাধন ; 

ঠে) পঞ্চায়েৎ সমিতিগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন ; 

(ড) গ্রাম পঞ্চায়েখ ও গ্রাম সমিতি কতুর্ক উন্নয়ন কার্ষে জেলা 
পরিঘদ রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিতে পারিবে । 

(9) কোন একটি বরকে আবদ্ধ কোন প্রকল্পে জেল! পরিষদ হস্তক্ষেপ 
করিবে না: কিন্তু যদি আথিক দিক হইতে বা অন্যভাবে এ কাজ 
সুসম্পনন করিবার ক্ষমতা পঞ্চায়েৎ সমিতির না থাকে, তাহা হইলে জেলা 
পরিঘদ এ কাজ, হয় নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে, অথবা এ কাজ 
করিবার ভার পঞ্চায়েৎ সমিতির উপর অর্পণ করিয়৷ তাহাদের প্রয়োজনীয় 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারে : 

(ণ) যর্দি কোন প্রকল্প একাধিক ব্রুক ব্যাপী হয় তাহা হইলে জেল৷ 
পরিঘদ উহার কাধভার ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারে | 

তে) 1880 সালে বঙ্গীয় টিকা আইন অনুসারে জেল। ম্যাজিষ্রেটদের 
যে ক্ষমতা দেওয়া আছে এ আইনের 25 ধারা অনুযায়ী, সেই সকল ক্ষমত। 
জেল! পরিঘদ ব্যবহার করিতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট জেলাতে এ আইন 
প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে বা ভবিধ্যতে হয় : 

থে) রাজ্য সরকার সরকার মালিকানার অন্তর্গত বা নিয়ন্ত্রণ বা 
পরিচালনাধীন কোন সড়ক, পুল, খেয়া, জলপথ, ঘর-বাড়ী বা অন্য কোন 
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প্রকার সম্পত্তির নিয়প্রণ ও পরিচালন, জেল পরিঘদের সম্মতিক্রমে, 
উভয়পক্ষের সম্মত শর, জেল। পরিষদের হস্তে অর্পণ করিতে পারে ; 

(দ) যে রাস্তা কোন মিউনিসিপ্যালিটির মধ্য দিয়া জেলার অন্যত্র 
গিয়াছে, রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে এ রাস্তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন 
ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটির হাত হইতে তুলিয়া লইয়৷ জেলা পরিষদের 
হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন এবং ব্যবস্থা করিতে পারেন যে মিউনিসিপ্যালিটি 
এ রাস্ত রক্ষণাবেক্ষণের অন্য জেল! পরিঘদকে অর্থ সাহায্া করিবে | 
এই বিঘয়ে (মউনিসিপ্যালিটি ও জেলা পরিঘদের মতৈক্য ন! হইলে রাজ্য 
সরকার মিউনিসিপ্যালিটির দেয় অর্থের পরিমাণ ধার্য করিয়৷ দিবে : 

(ধ) জেল৷ পরিঘদ ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্গত কোন রাস্তা, পুল, 
পুফবিণী, ঘাট, কৃপ, জলপথ ব৷ ড্রেনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন, উভয়পক্ষের 
সম্মত শর্ত অনুযায়ী আপন হাতে গ্রহণ করিতে পারে ; 

(ন) জেল! পরিঘদ আপনর মালিকানার অন্তর্গত অথবা নিজ নিয়ন্ত্রণ 
ও পরিচালনাধীন কোন রাস্তা সাময়িকতাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারে । 
রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া জেলা পরিষদ এ প্রকারের রাস্তা স্থায়ীভাবেও 
বন্ধ করিয়। দিতে পারে : 

(প) জেল! পরিঘদ আপন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন, কিংবা নিজ 
মালিকানাতুক্ত কোন রাস্তা ব৷ রাস্তার অংশ অথব। অন্য কোন প্রকার সম্পত্তি 
রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে সন্ত শর্ত 
অনুযায়ী হস্তাস্তরিত করিতে পারে ; 

(ফ) রাজ্য সরকার কোন স্থানীয় অথবা বিশেষ আইন অনুসারে জেলা 
পরিঘদের হস্তে আপন ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে ; 

(ব) রাজ্য সরকার অন্যান্য ক্ষমতাও জেল! পরিঘদের হস্তে ন্যস্ত 
করিতে পারে । তাহা করিলে সেই সকল ক্ষমতার সহিত সংশ্লিষ্ট কাজ- 
কর্ম জেলা পরিঘদ সম্পন্ন করিতে বাধ্য থাকিবে ; 

(ভ) পাশাপাশি অবস্থিত দূুই বা ততোধিক জেল। পরিঘদ যুক্তভাবে 
সম্মত শত অনুসারে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বা] কাধপ্রকল্প সম্পন্ন করিতে 
পারে ; 

(ম) জেলা পরিঘদ কোন মেলার মালিক ব৷ ইজারাদারকে লাইসেন্স 
ফিস জেলা পরিষদে জম করিবার পর, মেলার জন্য লাইসেন্স লইতে 
বাধ্য করিতে পারে । লাইসেন্স ফিসের সবৌচ্চ সীমা ও অন্যান্য শর্ত 
সম্বন্ধে রাজ্য সরকার প্রণীত নিয়ম প্রযুক্ত হইবে । 

(ব) জেল৷ পরিঘদ জেলার অভ্যান্তরস্থ পঞ্চায়েৎ সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েঞ্ 
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সমুহের কাাবলী ন্বন্ধে তত্বাবধান করিবে। কোন উন্নয়ন নীর্তি ও 
পরিকল্পনা সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ সমূহ জেল! ' পরিঘদের 
নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে । 


জেল পরিষদের দপ্তর (8:568)1097)706706) 

(1) জেলা পরিষদের একজন নির্বাহী আধিকারিক ব৷ কারধনিবাহক 
থাকিবে । তিনি রাজ্য সরকার কতৃক নিযুক্ত হইবেন এবং রাজ্য 
সরকারের নিয়মাবলী অনুযায়ী তীহার নিয়োগের শর্তাদি স্থিরীকৃত হইবে ৷ 

যদি নিবাহী আধিকারিকের প্রত্যাহার দাৰি করিয়া জেলা পরিষদের 
বিশেঘ সভা আহৃত হয়, এবং সেই সতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যদি 
প্রত্যাহার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকার এ নিরাহী 
আধিকারিককে ফিরাইয়৷ লইবে ; 

(2) জেল৷ পরিঘদের কর্মসচিব (96০:56815) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত 
হইবে । কিন্তু জেল! পরিঘদ গঠিত হইবার পর প্রথম চার বৎসরের জন্য 
রাজ্য সরকারই কর্মসচিবকে নিযুক্ত করিবেন ; 

(3) জেলা পরিঘদ আবশ্যকীয় অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারে । 
তাহাদের চাকুরির শর্তাদি পরিঘদই স্থির করিবে । কিন্ত জেল! পরিঘদ 
রাজ্য সরকারের পূর্ব-সন্মতি ব্যতীত কোন পদ স্থষ্টি বা বাতিল করিতে 
পারিবে না । সরকারের পূর্ব সন্্রতি ব্যতীত জেল! পরিষদ কোন বেতন 
হারেরও ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না ; 

(4) রাজ্য সরকার নিজ বিবেচনা অনুযায়ী জেলা পরিঘদের কাজ 
করিবার জন্য সরকারী কর্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবে । যেরূপে নিরাহী 
আধিকারিককে জেলা পরিষদ পদ হইতে অপদারিত করিতে পারে, ঠিক সেই 
পন্থা অবলম্বন করিয়! জেলা পরিঘদ অন্যান্য সরকারী কর্মচারিগণেরও 
অপসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে । 


নির্বাহী আধিকারিকের ক্ষমতা 


0) নিবাহী আধিকারিক ব৷ কার্ধনিবাহক জেল পরিষদের কর্নচারি- 
গণের কাজ সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন ; 

(2) তিন শত টাকার কম বেতনের কর্মচারিদের তিনি শাস্তি দিতে 
পারেন : কিন্ত বরখাস্ত করা, পদাবনতি ধটানে৷ বা অপসারণ করা তাহার 
ক্ষমতার বাহিরে ; 

(3) উক্ত আধিকারিকের তিন শত টাকার কম বেতনভোগী কোন 
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কর্মচারীর বরখাস্ত ব৷ পদাবনতির সুপারিশ করিয়া স্থায়ী অর্থ ও সংস্থা সমিতির। 
নিকট প্রেরণ করিতে পারেন । ্রস্থায়ী সমিতি তাহাদের নিজস্ব সুপারিশ 
সম্বলিত রিপোর্ট জেল] পরিঘদের কাছে পাঠাইবে | জেলা পরিষদ উভয় 
সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সংশিষ্ট কর্ষচারীকে বরখাস্ত করিতে পারে, 
অপসারিত করিতে পারে ব! তাহার পদাবনতি ঘটাইতে পারে । তাহার! 
কোন কিছুই না করিতেও পারে । যে সকল কর্মচারী তিন শত টাকা ব৷ 
তদধ্ব বেতন পান তাহাদিগকে শাস্তি দিতে হইলে জেলা পরিঘদের সভায় 
প্রস্তাব গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক | 

নির্বাহী আধিকারিকের শাস্তিদানমূলক হুক্‌মের বিরুদ্ধে তিন শত টাকার 
কম বেতনভোগী শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মচারী জেলা পরিধদের নিকট আপীল করিতে 
পারে । জেলা পরিষদ ছারা শান্তিদানের বিরুদ্ধে রাঁজ্য সরকারের কাছে 
আপীল চলে । 


জেল। পরিবদের স্থায়ী সমিতিসমূহ 


(1) জেলা পরিষদের নিমুলিখিত ছয়টি স্থায়ী সমিতি থাকিবে £ 
(ক) অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি ; 
(খ) জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি * 
(গে) পূর্তকাধ স্থায়ী সমিতি ; 
(ধ) কঘি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি ; 
(উ) শিক্ষা স্থায়ী সমিতি ; 
(6) ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি ; 
(2) স্থায়ী সমিতির গঠন পদ্ধতি : 
(ক) পদাধিকার বলে সভাধিপতি ; 
(খ) জিলা পরিঘদের সদস্যগণ করুক তাহাদেরই মধ্য হইতে 
নির্বাচিত অনুযুন তিনজন এবং অনধিক পাঁচজন ; 
গে) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হইতে রাজ্য 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনজনের অনধিক ব্যক্তি । কিন্তু ইহাদের ভিতর 
কেহ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হইতে পারেন না। 
(3) সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি ব্যতীত কেহ দইটির বেশি 
স্থায়ী সমিতির সদস্য হইতে পারে ন। । 
(4) স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কার্ধকাল চার বৎসর । স্থায়ী সমিতির 
স্দস)গণকে জেলা পরিঘদের সঙগপ্য হইতেই হইবে । যদি কোন কারণে 
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তাহার! জেল! পরিঘদের সদস্যপদ হইতে বাতিল হন, তাহ! হইলে তীহারি 
স্থায়ী সমিতির সদস্য থাকিতে পারেন ন৷ | 

(5) সরকার প্রণীত নিয়মাবলী অন্যায়ী স্থায়ী সমিতির সভার সময় ও 
তারিখ নির্ধারিত হইবে । 

(6) স্থায়ী সমিতি সমূহ সরকার প্রণীত নিয়মানুযায়ী ক্ষমতা পাইবেন 
এবং তাহাদের কাধীবলী ও কর্তব্য স্থিবীকৃত হইবে এ নিয়ম অনুসারে | 

কমাধ্যক্ষ 

স্বায়ী সমিতি সমূহ, সরকার প্রণীত নিয়মান্সারে, নিজ নিজ সমিতি- 
নেতা (০11917087) নির্বাচন করিবে । খ্রই সমিতি-নেতা কর্মাধ্যক্ষ নামে 
পরিচিত হইবেন। জেলা পরিঘদের ফে সকল সদস্য লোকসভার ব৷ 
রাজ্যসভার সদস্য আছেন, তাহারা কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতে পারেন না । 
যদি কোন পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি কমাধ্যক্ষ নিবাঁচিত হন, তাহ? 


হইলে তিনি পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি পদে থাকিতে পারিবেন না । 
কিন্ত তথাপি তিনি জেল পরিষদের সদসাা থাকিতে পারিবেন । 


স্থায়ী সমিতির সম্পাদক 


জেলা পরিঘদের কর্মসচিব সমস্ত স্থায়ী সমিতিগুলির সম্পাদকরূপে 
কাজ করিবেন। 


জেল। পরিবদের সম্পত্তি ও তহুবিল 

জেল] পরিঘদ সম্পত্তি অধিগ্রহণ, অধিকার ও বিক্রয় করিতে পারে । 
কিন্ত প্রতি ক্ষেত্রে জেলা পরিঘদকে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে 
পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। 

জেল! পরিঘদ কর্ত ক প্রস্তত সমস্ত সড়ক, ধর-বাড়ী ও অন্যান্য পূর্ত কর্ম 
জেলা পরিষদের সম্পত্তিভুক্ত হইবে । রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের 
এলাকায় অবস্থিত কোন সরকারী সম্পত্তি জেলা পরিষদের হস্তে পাকাপাকি 
ভাবে ন্যস্ত করিতে পারে । তাহা হইলে এ সম্পত্তির উপর জেল৷ 
পরিঘদের অধিকার জন্মিবে ৷ 

জেল৷ পরিষদ জনসাধারণের কল্যাণার্ধে যর্দি কোন জমি অধিগ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ,ক হয়, তাহা হইলে জমির মালিকের সহিত আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত 
করিবার অধিকার জেলা পরিঘদের থাকিবে | যদি' মালিকের সহিত চুক্তির 
শর্ত সম্বন্ধে মতৈক্য স্বাপন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জেলা পরিঘদ 
কালেক্টারের নিকট জমি অধিগ্রহণের জন্য দরখাস্ত করিতে পারে । 
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পূর্ব সম্মতি অন্যায়ী উপ-বিধির (8৫-18%$) ছ্বারা স্থির করিবার অধিকারী 
(223 ধারা )। 
খঞ গ্রহণ 
জেল পরিষদ রাজ্য সরকারের সম্মতি লইয়৷ খণ গ্রহণ করিতে পারে 
এবং তাহা পরিশোধের জন্য পৃথক খণ-পরিশোধ তহবিল (9101008 10100) 
স্যষ্টি করিতে পারে । এই বিঘয়ে জেলা পরিঘদকে অন্যান্য সংশিষ্ট আইন 
মানিয়৷ চলিতে হইবে । 


জেল! পরিষদ্ধের বাজেট 

জেলা পরিঘদ সরকার প্রণীত নিয়মে উল্লিখিত সময় ও প্রকার 
(020161) অনুযায়ী আগামী বৎসরের আন্মানিক আয় ও ব্যয় সম্বলিত 
বাজেট প্রস্তত করিয়া রাজ্য সরকারকে প্রেরণ করিবে | রাজ্য সরকার 
তত্প্রণীত নিয়মে লিখিত সময়ের মধ্যে এ বাজেটে সন্মতি দান করিতে 
পারে, অথবা তাহা পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে । কিরূপে 
পরিবর্তন করিতে হইবে রাজ্য সরকার তাহাও উল্লেখ করিবে । জেল৷ 
পরিঘদ এ সকল পরিবর্তন সাধন করিয়৷ সরকারী নিয়মে লিখিত সময়ের 
মধ্যে রাজ্য সরকারের নিকট পুনঃপ্রেরণ করিবে । যদি বৎসরের শেষ 
দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এ পরিবতিত বাজেটে সম্মতি জ্ঞাপন না করে, 
তাহা হইলে মনে করা হইতে পারে যে রাজ্য সরকার বাজেট অনুমোদন 
করিয়াছে জেল! পরিষদ প্রতি বৎসর অতিরিক্ত বাজেট সরকারী নিয়মে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে 
পারে ॥ 

জেল পরিঘদ' সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারী নিয়মানুযায়ী নিয়মিত 
ভাবে রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবে। 


গ্রামীণ স্বায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমুহের হিসাব পরীক্ষা 


প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেল] পরিঘদের হিসাবাদি 
সরকার নিদিষ্ট সময়, স্থান ও নিয়মানুযায়ী একজন হিসাব পরীক্ষক দ্বার! 
পরীক্ষা করাইয়৷ দেখিবেন। হিসাব পরীক্ষক সরকার কর্তূক নিযুক্ত হইবেন | 
প্রধান, সভাপতি অথবা সভাধিপতি নিজে বা অন্যের সাহায্যে সমস্ত হিসাব, 
তৎসংক্রাস্ত কাগজপত্র এবং হিসাব, হিসাব পরীক্ষক যে সকল আবশ্যকীয় 
দলিলাদি প্রয়োজন বলিয়! মনে করিবেন, সেই সমস্ত জিনিঘ হিসাব পরীক্ষকের 
নিকট পেশ করিবেন । 
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হিসাব পরীক্ষক যদি মনে করেন যে কোন কর্মচারী অবৈধব্যয়ের 
জন্য দায়ী তাহ] হইলে তিনি এ কর্চারীর কৈফিয়ৎ শুনিয়৷ যথাবিহিত 
ব্যবস্থা লইতে পারেন । অপরাধী কর্মচারীর নিকট হইতে অবৈধ ব্যয়ের 
অর্থ আদায় করিবার জন্য তিনি তাহাকে আদেশ করিতে পারেন । 
কিন্ত অবৈধ খরচ যর্দি পঁচিশ টাকার অন্যত্য হয় তাহা হইলে তিনি এ 
কমচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিতেও পারেন। 


বিবিধ নিয়মাবলী 
বিভিষ্স সংস্থার মধ্যে বিরোধ £ 


0) যদি কোন পঞ্চায়েৎ সমিতির এলাকাস্থিত দুই বা ততোধিক গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ দেখ! দেয় তাহ! হইলে এ বিরোধ মীমাংসার 
জন্য পঞ্চায়েৎ সমিতির নিকট প্রেরিত হইবে এবং পঞ্চায়েৎ সমিতির সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইতে হইবে। 

(2) যদি একই জেলাপরিঘদের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক পঞ্চায়েৎ 
সমিতির মধ্যে, বা বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ সমিতির অন্তর্গত দৃই বা ততোধিক 
গ্রাম পঞ্চায়েখ সমিতির মধ্যে, অথবা! কোনে পঞ্চয়েৎ সমিতি ও গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ভিতর বিরোধ উপস্থিত হয় তাহ। হইলে বিরোধটির সহিত 
সংশ্লিষ্ট যে কোন পক্ষ তাহা জেল! পরিষদের নিকট প্রেরণ করিতে পারে । 
জেল পরিঘদের মীমাংসা সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে । 

(3) দূই বা ততোধিক জেল! পরিঘদের মধ্যে বিরোধ বাধিলে যে 
কোন পক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে নালিশ করিবে এবং রাজ্য সরকারের 
আদেশ সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে | 

(4) যদি এক জেলার এক ব1 ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত অন্য 
জেলার এক বা! ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধ হয়, তাহা হইলে 
রাজ্য সরকার এ বিরোধের মীমাংসা করিবার অধিকারী হইবে । 

(5) যদি' বিভিন্ন জেলাস্থিত পঞ্চায়ে সমিতির বিরোধ উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলেও রাজ্য সরকারই তাহার বিচারকর্তা হইবেন । 

(6) যদ্দি এক জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত অন্য জেলার পঞ্চায়েৎ 
সমিতির বিরোধ হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকারই বিরোধের মীমাংসার 
অধিকারী হইবেন। 

(7) যদি এক জেলার এক বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত 
অন্য জেলা পরিঘদের বিরোধ হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকারই বিরোধের 
বিচার করিবেন । 
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(8) যদি এক জেলার এক বা ততোধিক পঞ্চায়েৎ সমিতির সহিত 
অন্য জেলা পরিঘদের বিরোধ বাধে তাহা হইলে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই 
মানিয়া হইতে হইবে । 


নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ 

গ্রামপঞ্চারেৎ ও পঞ্চায়েৎ সমিতির অভ্যন্তরস্থ কোন নির্বাচন সম্পর্কে 
বিরোধ হইলে মূনসেফের নিকট তাহার বিচার হইবে । যর্দি জেল! 
পরিঘদের নির্বাচনে বিরোধ হয় তাহা হইলে বিচার করিবেন জেলা জজ ॥ 

কোন আদালতের গ্রামপঞ্চয়ে ন্যায় পঞ্চায়েখ, পঞ্চায়েখ সমিতি ব৷ 
জেল] পরিঘদের সদস্যগণের নির্বাচন স্থগিত রাখিবার হুকুম (170000107) 
দিবার অধিকার থাকিবে না। তেমনি প্রধান ও উপপ্রধান, সভাপতি ও 
সহকারী সভাপতি, সতাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির নির্বাচন স্থগিত 
রাখিবার আর্দেশ কোন আদালত দিতে পারিবে না| কোন নিবাচিত 
সদপ্য বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়তশাসনমূলক সংস্থার সভায় যোগদান করিতে 
পারিবেন না, অথবা নির্বাচিত পদাধিকারীগণ তাহাদের পরে যোগদান 
করিতে পারিবেন না এইরূপ কোন হুক্মও কোন আদালত দিতে 
পরিবে না | 


পরিদর্শন 


রাজ্য সরকার পঞ্চয়েৎ অধিকতা। (10176010£ ০? 7১81001785865) নামক 
একজন কর্মাচারীকে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেল! পরিঘদের 
কার্ধ পরিদর্শন ও তত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত করিবে । এই উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারীর সকল বিষয়ে খোঁজ-খবর ও তত্ব-তল্লাপী করিবার ক্ষমতা 
থাকিবে | রাজ্য সরকার বিভাগীয় কমিশনার অথবা ডেপুটি কলেক্টারের 
পদের মর্যাদ। সম্পন্ন কোন কর্নচারীকে উপরে লিখিত ক্ষমত। দিয়! নিযুক্ত 
করিতে পারিবে । 


স্থানীয় স্বাকসতুশাসন সংস্থার প্রস্তাব বাতিল করা 
রাজ্য সরকার আদেশ দিয়া গ্রামপঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জেল! 
পরিঘদের যে কোন প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে পারে, যদি রাজ্য সরকার 
মনে করে যে এ প্রস্তাব আইন মাফিক গৃহীত হয় নাই, বা সংশিষ্ট 
সংস্থা ক্ষমতাতিরিষ্ত কাজ করিয়াছে ; কিন্ত প্রস্তাব বাতিলের আদেশ কার্কর 
হইবার পূর্বে রাজ্য সরকার সংশ্রিষ্ট সংস্থাকে আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন 
করিবার জ্ছযোগ দিবে । 
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রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিযুক্ত আধিকারিক 
(01550119650 ৪861)01169) গ্রামপঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েখ সমিতি ও জেলা 
পরিঘদের কোন প্রস্তাব বা আদেশ নিখলিখিত কারণে কার্ষে পরিণত না 
করিবার ছকৃম দিতে পারেন £ (ক) যে প্রস্তাব বা আদেশ, আইন এবং 
আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে ; (খে) যে 
প্রস্তাব বা আদেশ ছার। শাস্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইতে পারে ; ও গে) যে 
প্রস্তাব বা আদেশ জনসাধারণের বিরম্তির কারণ হইবে । 

আধিকারিক এরূপ হুক্ম দিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকারকে এই' 
বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত করাইবেন। রাজ্য সরকার এর হুকম সম্পর্কে 
যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহা সকল পক্ষকে গ্রহণ কবিতে হইবে । 


তপমীলী জাতি; তপশীলী আর্দিবাসী ও মহিলা 

রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে দুইজন তপশীলী অথবা আদিবাসী ব্যক্তি 
এবং দূইজন মহিলাকে গ্রামপঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জেলা পরিষদের 
সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারে | কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে যদি 
দুইজন তপশীলী বা আদিবাসী এবং দুইজন মহিল৷ উপরে লিখিত সংস্থা- 
গুলিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে রাজ্য সরকার কাহাঁকেও 
মনোনয়ন করিতে পারিবে না । যদি একজন তপশীলী' বা আদিবাসী এবং 
একজন মহিলা নিবাচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজ্য সরকার 
একজন তপশীলী' বা আদিবাসী এবং একজন মহিলাকে মনোনীত করিবে । 


রাজ্য পরিকল্পন1 বোর্ড ও জেল। পরিচালন! কমিটি 
রাজ্য পরিকল্পন। বোর্ড ও জেলা পরিকল্পনা কমিটির গ্রাম পঞ্চায়েৎ, 


পঞ্চায়েখ সমিতি ও জেলা পরিঘদের কাধাবলী পরিদর্শনের ক্ষমতা 
থাকিবে । 


রাজ্য সরকারের নির্দেশ 


রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েখ আইন (1974) অনুযায়ী সময়ে 
সময়ে যে সকল আদেশ-নির্দেশ দিবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ পঞ্চায়েৎ সমিতি ও 
জেলা পরিঘদ, তাহ] মানিয়! চলিতে বাধ্য থাকিবে । 


পদাধিকাীপ্্ণের অপলারণ 
রাজা সরকার প্রধান ও উপপ্রধান, সভাপতি ও সহকারী সভাপতি, 
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সতাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিকে তাহাদের পদ হইতে অপসারণ 
করিতে পারে, যর্দি রাজ্য সরকার মনে করে যে এর সকল পদাধিকারী 
ইচ্ছা প্ৰক পঞ্চায়েখ আইন অনুযায়ী কাজ করিতেছেন না বা করিতে 
অস্বীকার করিতেছেন, অথবা উহারা আইনত: ক্ষমতার অপব্যবহার 
করিয়াছেন | রাজ্য সরকার কোন হুক্ম দিবার পূর্বে উক্ত পদাধিকারী- 
গণকে আবেদন করিবার স্গযোগ দিবে । 


গ্রাম পঞ্চায়ে, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেল। পরিষদ বাতিল 


সরকার যদি মনে করেন যে কোন গ্রামপঞ্চয়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা 
জেল৷ পরিঘদ অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছে, অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত 
আইন অনুযায়ী কাজ করিতেছে না, তাহা হইলে রাজ্য সরকার এ গ্রাম- 
পঞ্চায়েৎ, পঞ্জায়েখ সমিতি বা জেল! পরিঘদকে বাতিল করিতে পারে । 
বাতিল করিবার কারণ দেখাইয়া সরকারী আদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করিতে হইবে । রাজ্য সরকার আরও আদেশ দিতে পারে যে ছয়মাসের 
অনুধ্ব কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাটি পুনগঠিত হউক | আরও 
বিধান করা হইয়াছে যে বাতিলের আদেশ জারি করিবার পূর্বে রাজ্য 
সরকার সংশ্রি্ট সংস্থাটিকে রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করিবার 
স্থযোগ দিবে । 

বাতিলের হুকুম কাধকর হইলে সংস্থাটির সদস্যবৃন্দ আর সদস্যপদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। রাজ্য সরকার সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের 
সমস্ত ভার ও দায়িত্ব একজন বা একাধিক আধিকারিকের হস্তে অর্পণ 
করিবে | যতদিন পধস্ত সংস্থাটি পুনর্গঠিত না হয়, ততদিন এ সংস্বার 
সকল প্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তির অধিকার রাজ্য সরকারের হস্তে 
থাকিবে । 


নিয়ম (88165) ও উপবিধি (835০185) 

(1) পঞ্চায়েখ আইনের উদ্দোশ্য সফল করিবার জন্য রাজ্য সরকারকে 
নিয়ম (£২165) প্রণয়ন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

(2) গ্রামপঞ্চায়ে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেল পরিঘদ রাজ্য সরকারের 
পূর্বানুমতি লইয়া উপ-বিধি বা ৪১৩8৪ প্রণয়ন করিতে পারে । এই 
উপ-বিধি সমূহ পঞ্চায়েত আইনের সহিত সুস্মঞ্জস হওয়া আবশ্যক । 

উল্লিখিত স্থানীয় সংস্থ। পমুহ উপ-বিধি ভঙ্গের জন্য এক শত টাক! 
পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করিতে পারে । যর্দি কোন অপরাধীগক্ষ শাস্তি 
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প্রাপ্তির পরও অপরাধ করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে দৈনিক অন্ধ্ব 
এক শত টাক! পর্বস্ত জরিমানার ব্যবস্থাও করিবার ক্ষমতা উক্ত শ্থানীয় সংস্থা" 
সমূহকে দেওয়া হইয়াছে । রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দান করিয়৷ যে কোন 
উপ-বিধি বাতিল করিতে পারে । 


গ্রামীন স্বায়ন্তশাসন ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত! 

গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত। 
ন্যাপক ও জুদূর প্রসারী। যখন বিল আকারে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েখ আইন 
(1974) বিধানসভায় আলোচিত হইতেছিল, তখন বিরোধী পক্ষ হইতে 
বিলে সমিবিষ্ট সরকারের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার তীব সমালোচনা 
হইয়াছিল । বিরোধী পক্ষ হইতে বল হইয়াছিল যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা এত বেশী মাত্রায় আইনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে ইহাতে গ্রামীন 
স্বায়ভ্তশাসন মিথ্যায় পর্বসিত হইবে । সরকারপক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল 
যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আবশ্যিক হইলেই ব্যবহ্ত হইবে, নতুবা নহে । স্বায়ত্ত- 
শাসন ব্যবস্থাকে সন্তাব্য বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় 
ব্যবস্থা! আইনে আনয়ন করা হইয়াছে । যে সকল উপায়ে সরকার গ্রামীন 
স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এইস্বলে তাহ। উল্লেখ 
করা প্রাসজিক | 

(1) প্রথমতঃ, গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মসচিব (96০16127), পঞ্চায়েৎ 
সমিতির কার্ষনির্বাহক (8%০০861৮০ ০০61) এবং জেলা পরিঘদের কর্মাধ্যক্ষ 
সরকারী কর্মচারী | স্তিরাং তাহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে কঠিন নহে । 

(2) হ্বিতীয়তঃ, সরকার যে কোন সময় যে কোন আদেশ দিতে 
পারে স্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহ সেই আদেশ প্রতিপালন করিতে 
বাধ্য থাকিবে । 

(3) তৃতীয়ত:, সরকার ইচ্ছা করিলে সরকারী অনুদান হাস বা বন্ধ 
করিয়া] দিতে পারে । 

(4) সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের যে কোন প্রস্তাব ব৷ প্রকল্প বাতি 
করিয়৷ দিতে পারে । 

(5) সরকার ইচ্ছা করিলে কোন সরকারী কর্মচারীকে স্বায়ত্তশাসন 
মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির যে কোন কতব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার আদেশ 
দিতে পারে । 

(6) সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে স্বায়তুশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের 
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অভ্যন্তরস্থ কোন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কোন সরকারী কর্মচারী প্রেরণ 
করিত পারে । 

(7) রাজ্য সরকার প্রধান ও উপপ্রধান, সভাপতি ও সহকারী সভাপতি, 
সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিকে তাহাদের পদ হইতে কর্তব্য 
অবহেলার জন্য বা বে-আইনী কাজ করিবার জন্য অপসারণ করিতে 
পারে। 

(8) সরকার পঞ্চায়ে,খ আধিকারিককে নিযৃক্ত করিবে। এই 
অধিকারিককে সমস্ত স্বায়ত্তশালন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্ণন ও তত্বাবধান 
করিবার ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে । সুতরাং নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সরকারের 
দিক হইতে প্রতি নিয়ত চলিতে থাকিবে । পঞ্চায়েৎ আধিকারিকই সরকারী 
নিয়ম্রণের মাধ্যমক্ূপে কাজ করিয়া যাইবেন। 

(9) জেল! পরিষদ, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও গ্রামপঞ্চয়েতের কর্তব্য 
অবহেলা, দক্ষতার অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুনীতি প্রভৃতি কারণে 
উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুণিকে বাতিল করিয়৷ দিয়া সরকার নিজ কর্তত্বে নিযুক্ত 
পরিচালকের হস্তে যে কোন স্থায়ন্ত-শাননমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের 
ভার দিতে পারে । সরকার হুকুম দিতে পারে যে বাতিল করিবার ছয় 
মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পনর্গঠিত হউক । 


ভারতে গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মুল্যায়ন 

ভারতে সকল রাজ্যে ঠিক একই ধরনের গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা 
প্রচলিত নাই | রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় এঁতিহ্য অনুযায়ী কিছু পরিমাণে 
বিভিন্নতা দেখ! যায়। তবে অন্ন অল্প বিভিন্নতা থাকিলেও সকল রাজ্যের 
শাসনপদ্ধতির মধ্যে একটা মূলগত ব্রক্য রহিয়াছে | পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীন 
স্বায়ত্ত শাসনের পুনর্গঠন অধিকাংশ রাজ্যের পরে হাতে ল্‌ওয়া হইয়াছিল । 
1957 সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন এবং তার দীর্ঘ ছয় বংদর পরে 
প্রণীত জেলা পরিঘদ আইন অনুসারে পশ্চিমবলের গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন ক্ষেত্রে 
চারটি প্রশাসনিক স্তরের স্ষ্টি হইয়াছিল--গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, 
আঞ্চলিক পরিঘদ ও জেলা পরিঘদ। তৎ্কানে অন্যসকল রাজ্যে ছিল 
তিনটি স্তর-বিশিষ্ট গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা, যথা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ঝলক পঞ্চায়েৎ ও 
জেলা পরিঘদ। হ্িতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামপঞ্জায়েৎ ব্যতীত অন্যসকল 
গ্রামীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন গৃহীত হয় নাই : নির্বাচন 
ছিল পরোক্ষ । 1974 সালের আইন ছারা চারিস্তরবিশিষ্ট শাসন-ব্যবস্থার 
পরিবর্তে, ব্রিস্তর-সংগঠন গৃহীত হইয়াছে । ইহার ফলে পশ্চিমবন্ষের 
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স্থানীয় স্বায়তশাসন-কাঠামো তারতের অন্যান্য রাজ্যের অনুরূপ আকার 
ধারণ করিয়াছে । তাহা ছাড়া 1974 সালের নৃতন আইনে পশ্চিমবঙ্গে 
মোটামুটিভাবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনও মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তবে 
পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেলা পরিঘদে কয়েকজন পদাধিকারীকে স্থান 
দেওয়৷ হইয়াছে । 

0) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা ভারতে নানা বাধার সন্মুখীন হইয়াছে । 
এই সকল বাধ কিছু পরিমাণে এঁতিহ্যগত, কিছুটা নৈতিক ও কিয়ৎ- 
পরিমাণে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক | মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বায়ত্বশাসন ও 
আত্বনিভরতার আদর্শ, যাহ] প্রাচীন ও মধ্যযুগে সক্রিয় ছিল, তাহা ইংরেজ 
শাসনের আমলে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়। গিয়াছিল ॥ স্বয়ত্তশাসনের প্রথাকে 
প্রাণবন্ত করা তাই সহজ কাজ নহে । গ্রামের এমনকি সহরাঞ্চলের মানুঘ 
সরকারের উপরই নির্ভরশীল | সরকারের মুখ চাহিয়া নিশ্চে্ট হইয়া বসিয়া 
থাকা তাহাদের যেন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে । নাগরিকগণকে যে 
গণতান্বিক রাষ্ট্রে সক্রিয় ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছইয়। স্ব-নির্ভরশীল হইতে 
হইবে, এইরাপ ধাবণা তাহাদের মনে এখনও দৃঢ়ভাবে স্থান পায় নাই। 
এই মনোভাব স্থায়ত্তশাসনের পক্ষে অনুকূল নহে'। 

(2) অতিমাত্রায় সরকারী হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ, যাহা 
ইংরেজ আমলে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে অভিশাপরূপে দেখা দিঁয়াছিল, তাহ। 
আজও যে চলিতেছে না, তাহা বল! যায় না। বিভিন্ন স্তরের শ্বায়তশাসন- 
প্রতিষ্ঠানের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা নেহা কম নহে। 
পশ্চিবঙ্গে 1957 সালের পঞ্চায়েখ আইন ও 1963 সালের জেল। পরিঘদ 
আইনে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল, 1974 সালের আইনে তাহার 
বিশেষ পরিবর্তন হায় নাই | অনেকে মনে করেন যে সামগ্রিক অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে গ্রামীন স্বায়ত্তশাসনের উপব 
যে সরকারী ক্ষমতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা অপরিহার্য । গ্রামের 
মানুঘদের স্থায়ত্তশাসন পরিচালনের অভিজ্ঞতা! নাই। ধীরে ধীরে তাহাদের 
এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে । নতুবা বিশ্ঙখলার স্র্টি হইতে পারে। 
অন্তবতীঁক'লে তাই সরকারী নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা আছে । ইহারা 
আরও বলেন যে সরকারের হাতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহ রাজ্য সরকার প্রধানতঃ প্রয়োজন হইলেই ব্যবহার করিবে, নতুবা 
নহে । এই সকল ক্ষমতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন 
কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঘাধা হইয়। দাড়াইবে না । 

(3) ভারতের প্রায় সকল রানে জাতিভেদ ও সামপ্রদায়িকত স্থানীয় 
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শ্বায়ততশাসনের ক্ষেত্রে, বিশেঘত: গ্রামীন শাসন-বাবস্থায়, বাধা স্বরূপ হইয়। 
উঠিয়াছে | দেখা যায় যে ভোটাবগণ জাতিভেদের ও সামপ্রদায়িকতাব 
কলহে বিভ্রান্ত হইয়। যোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থন করেন না। মাঝে মাঝে 
দেখা যায় রাজনৈতিক দ'লনমূহ' দলীয় স্বার্থে জাতিভেদ ও সামপ্রদায়িক 
বিভেদকে কাদে লাগাইয়া থাকে । এই পরিস্থিতি যে পশ্চিমবঙ্গে নাই, 
তাহা] বল] যায় না, যদিও স্বীকার করিতেই হইবে যে এই রাজ্যে 
জাতিভেদ 'ও সাঁপ্রদ্ণায়িকতার উপদ্রব অনেকাংশে অনুপস্থিত । অন্যপক্ষে 
বলা হইয়৷ থাকে যে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবির 
ভিত্তিতে নিবাচনদ্বন্দে অবতীর্ণ হয়। তাই তাহার জাতি ও সমপ্রদায়ের গণ্ডি 
সহজেই অতিক্রম করিতে পারে । সুতরাং রাজনৈতিক দল যদি গ্রামীন 
স্বানীয় শাসনব্যবস্থার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, তাহ] হইলে জাতিভেদ 
ও সাঃপ্রদায়িকতার উগ্রতা ধীবে ধীরে কমিয়৷ যাইবে এবং গ্রামীন ভোট 
দানকারিগণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে ভোট দিতে 
অভ্যস্ত হইবে | 

(4) দুনখৃতি ও অন্ধ স্বার্থপরতা এবং দলের ক্ষদ্র স্বার্থে দেশের মঙ্গল 
বিসর্ভটনের মনোভাব জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়। দিতেছে | ইহাও স্বায়ত্ত- 
শাসনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অভিশাপ হইয়। দাঁড়াইয়াছে | ইহা যে 
রাজ্য শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসনকেও কিছু পরিমাণে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই | এই' দিকে সতর্কতা অবলম্বন না 
করিলে স্বায়ত্ুশাসন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, বলা যাইতে পারে । 

(5) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আর একা গুরুতর বাধ! দেশের মানুখ্রে 
দারুণ নিরক্ষরত। | সমগ্র ভারতে শতকরা মাত্র 29 জন সাক্ষর ব্যক্তি আছে। 
এই অবস্থায় দেশের রাজনৈতিক সচেতনতা যে উচ্চ স্তরের হইতে পারে না, 
তাহা স্বীকার না করিয়। উপায় নাই । অথচ রাজনৈতিক বোধ ব্যতীত 
স্বায়ত্ত শাসন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না । 

(6) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সফলতা প্রশাসনিক দক্ষতার উপর নির্ভর 
করে । আমাদের দেশে এই দক্ষত৷ শুধু গ্রাম বা সহর শাসনে নয়, রাজ্য 
ও কেন্দ্রীয় শাসনের স্তরেও বিরল | দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে 01501011060 
ব৷ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মানুবর্তী হইয়া কতব্য সম্পাদন করার অত্যাস এখনও 
দানা বাধে নাই | এইরূপ ক্ষেত্রে যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন বাধা-্রস্ত 
হইবে তাহ] উপলন্ধি কর] শক্ত নহে । 

গ্রামীণ স্বায়তত শাসনের সুস্থ প্রসার না হইলে জাতীয় গণতন্ত্র 
অনেকাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে বলা যাইতে পারে । ফ্রান্স, বিটেন 
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ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্বানীয় শাসন-ব্যবস্থা সজীব ও প্রাণবন্ত! এই 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্বত15919 ০01 ৫601907805 অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শিক্ষালাভের 
আরন্তিক প্রতিষ্ঠান বল! হইয়া থাকে | আমাদের দেশে শতকরা প্রায় আশি জন 
মানুঘই গ্রামবাসী ; তাই' গ্রামীণ গণতম্ত্রের আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্পৃণ | সুষ্ঠু, সুস্থ ও প্রকৃত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন দেশে প্রতিষ্টিত ন৷ 
হইলে জাতীয় গণতন্ব সফলতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না । 


(2) পৌর স্বায়ন্তশাসন ব্যবন্থ! 
(ক) নগর সমিতি (10710081165) 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বৃহৎ সহর ছাড়া অন্যান্য সহর 
এলাকায় নগরের স্থানীয় বিঘয়গুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নগর 
সমিতি বা মিউনিসিপ্যালিট স্থাপিত হইয়াছে | রাঞ্ধ্য সরকার মিউনিগিপ্যাল 
আইন অনুসারে ঘোষণা বলে যে কোন সহরে নগর সমিতি স্থাপন করিতে 
পারে । 


গঠন পদ্ধতি 

নগর সমিতিগুলি নগরপালগণ ( কমিশনার ) কর্তৃক পরিচালিত হয়। 
প্রতি নগর সমিতিতে অন্যন নয় জন এবং অনধিক ত্রিশ জন কমিশনার বা 
নগরপাল বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে নিবাচিত হইয়।৷ থাকেন । নূতন নগর 
সমিতির পরিচালনা সরকার :নোনীত কমিশনারদের হস্তে ন্যস্ত করেন। 
কিন্ত এই ব্যবস্থা দই বৎসরের বেশি চলিতে পারে না। তাহার পর বয়স্ক 
তোটাধিকারের ভিত্তিতে কহিশনারগণেব নিবাচন আবশ্যিক হহয়া পড়ে । 
কমিশনারগণ একজন সভাপতি (0179111)91) ও একজন সহ-সভাপতি (৬1০০- 
(০1181707810) নির্বাচিত করেন । ইহারা দই জনেই নগর সমিতির প্রধান ও 
সহ-প্রধান রূপে কার্ধ পরিচালনা করিয়া থাকেন | ইহারাই মিউশিসিপ্যালিটির 
কমাধ্যক্ষ। রাজ্য সরকার আবশ্যকতা বোধ করিলে তপশীলী জ'তির কোন 
ব্যক্তিকে কমিশনার হিসাবে মনোনীত কবিতে পারে । নগরপালগণ 
(কমিশনার ) ও সভাপতি ও সহ-সভাপতির কাষকাল চার বৎ্মর | প্রয়োজন 
বোধ করিলে রাজ্য সরকার অনধিক এক বৎসরের জন্য উহাদের কর্যকাল 
বৃদ্ধি করিতে পারে । 

কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যালিটির স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকে । 
ইহা ব্যতীত নগর সমিতির অনুরোধে অথবা উহ।দের সহিত পরামর্শ 
করিয়া রাজ্য সরকার একজন কর্মসচিব (9০66275) , একজন এঞ্রিনিয়ার 
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বা বাস্তকার, একজন স্বাস্থ্য আধিকারিক (76810) 0০51) ও একজন ব৷ 
একাধিক স্বাস্থ্য পরিদর্ণক (38016875 119৩001) নিয়োগ করিতে পারে । 
যে সকল মিউনিগিপঢালিটির বা নগর সমিতির আয় বৎসরে এক লক্ষ 
টাকার বেশি সেখানে কহিশনারগণ একজন 190616028০6 বা! 
1নবাহী আধিকারিক বা কার্ধনিবাহক নিয়োগ করিতে পারেন । 


নগর সমিত্তির কার্যাবলী 


পানীয় জল সরবরাহ ; রাস্তাঘাট আলোকিত কর। ; আবর্জনা ও 
ময়লা পরিঞ্কারকরণ ; মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ কল্পে সব্প্রকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ ; প্রসূতি ও শিশুমঙ্গজল ; জল নিফাঘণ (479179£০) ; খাদ্যদ্রব্যে 
ভেজাল নিবারণ $ উদ্যান নির্মাণ ; কবরখানা, শ্মশান, কসাইখান। নির্মাণ 
ও রক্ষণাবেক্ষণ ; বস্তি উন্নয়ন ; বাসস্থান নির্মাণ ; গ্ৃহাদি নিমাণের 
নিয়মাবলী প্রস্তত ; রাস্ত।, পুল নির্মাণ প্রভৃতি কার্য নগর সমিতির কার্ধাবলীর 
অন্ততুজ্ঞ | ইহা ব্যতীত শিক্ষ। বিস্তারের জন্য শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্বাপন ; 
গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থাপন ; থিয়েটার, দিনেম! প্রভৃতি পরিদর্শনও নগর 
সমিতিগুলি করিতে পারে । 


নগর সমিতির আয় 

নগর সমিতি কতকগুলি কর ও ফী ধার্য করিবার অধিকারী | (1) 
অলসরবরাহ আবর্জনা ও ময়লা পরিফষার ও রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থ। 
করিবার জন্য জমি ও বাড়ীর উপর কর স্থাপন ; (2) জমি ও বাড়ীর 
বাঘিক আয় অনুযায়ী করস্থাপন ; (3) ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর কর ; 
(4) খেয়া, পুল প্রভৃতির উপর মাশুল ; (5) গাড়ী, ঘোড়া ও গৃহপালিত 
পশুর উপর কর; (6) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ; (6) 
সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে থণ গ্রহণ ; (7) ডাক বাংলে। প্রভৃতি হইতে 
আয়, ইত্যাদি | 


(3) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (081০8668 0081)9786107) 

কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত দেশনেত৷ স্ুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম চির দিন যুক্ত হইয়া! থাকিবে । 1923 সালে তিনি ঘখন তদানীম্তন 
অবিভজ বাংলার স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি নৃতনভাবে কলিকাতার 
পৌর শাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন | এ 
সময়ে তিনি কলিকাতা পৌর শাসন আইন প্রণয়ন করিয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
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সভা। কর্তৃক পাশ করাইয়।৷ লন। এ আইন দ্বারা কলিকাতায় সর্বপ্রথম 
গণতাপ্তিক স্থায়স্তশীসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 1951 সালে সুরেশ্রনাথকৃত 
আইনকেই ভিত্তি করিয়া নূতন আইন প্রণীত হয়। এই আইনটি পাচবার 

ংশোধিত হইয়াছে । বলা যাইতে পারে যে সুরেন্্রনাথকৃত 1923 সালের 
আইনের মূল কাঠামো এখনও বজায় আছে | কিন্ত স্বীকার না করিয়৷ 
উপায় নাই যে সুরেন্ত্রনাথ প্রতিষ্ঠিত গণতাস্ত্রিক শাসনের কিছুটা অবক্ষয় 
ঘটানে। হইয়াছে । 


পৌর-প্রতিষ্ঠানের ক্ষমভাধিকারী সমুহ 
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান আইনে বণিত উদ্দেশ্যসমূহ পফল করিবার 
নিমিত্ত তিনাট ক্ষমতাধিকারীর (80070110165) ্ষ্টি হইয়াছে । এই তিনটি 
ক্ষমতাধিকাবীর কর্মদক্ষতার উপর পৌর প্রতিষ্ঠানের সাফলা নির্ভর করিতেছে । 
তিনটি ক্ষমতাধিকারী, যথা 
(1) কর্পোরেশন ; (2) স্থায়ী কমিটি সমূহ ও (3) কমিশনার । 


(1) কর্পোরেশন 


কর্পোরেশনের গঠন-পদ্ধতি 

(ক) একশতাটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে, প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে 
একজন করিয়া, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে, একশত অন 
কাউন্সিলর ; 

(খ) কলিকাতা নগর উন্নয়ন সংস্থার (০9109019 [10010610601 
ণঃ56) সভাপতি পদাধিকার বলে কাউ'ন্সলর পদে অধিষ্ঠিত হন , 

(গ) উপরে উল্লিখিত একশত এক জন কাউনিপিলর পাঁচ তন অলভারম্যান 
নির্বাচন করেন ঃ 

স্রতরাং একশত ছয় জন কাউন্সিলর লইয়া কর্পোরেশন গঠিত । 
কাউল্পিলরগণের কাধকাল চার বৎসর | রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে 
কাউন্দিলরগণের কার্বকাল এক বৎসর বাড়াইয়৷ দিতে পারে। 


মেয়র ও তেপুটি মেয়র 
কর্পোরেশন তাহাদের প্রথম সভায় কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্য হইতে 
একজনকে মেয়র এবং অন্য আর একজনকে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করে । 
মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের কার্যকাল এক বৎসর ধার্য করা হইয়াছে । মেয়র 
কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণভাবে কর্পোরেশনের 
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প্রশাসনের দিকে দৃষ্টি রাখেন । কোন প্রশাসনিক ক্রটি হইলে মেয়র তত্প্রতি 
কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ণ করেন। মেয়রের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র, 
যেয়রের কতব্য সম্পার্দন করেন। 

মেয়র নির্বাচনের জন্য, কপৌোরেশনের কাউন্সিলর ও অল্ভারম্যানগণের 
যে সভা আহত হয় সেই সতায় কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণের মধ্য 
হইতে এমন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করেন যিনি মেয়রের পদপ্রারথী নহেন। 
মেয়র নির্বাচনে যদি দুইজন প্রার্থী সম-সংখ্যক ভোট পান, তাহা হইলে 
লটারীছারা একটি অতিরিক্ত ভোট কে পাইবেন তাহা স্থির হইয়৷ থাকে । 
লক্ষণীয় যে যিনি সভাপতিত্ব করেন, তাঁহার ০85110% ৬০6 বা মীমাঁংসক 
ভোট থাকে না। 


কর্পোরেশনের সভ। 

কপোরেশন আইনে ব্যবস্থা! কর] হইয়াছে যে কপোরেশন মাসে অন্তত; 
একবার সভায় মিলিত হইবে । যদ্দি অন্ততঃ কূড়িজন কাউন্গিলর ব৷ 
অল্ডারম্যান পত্রদ্ধারা মেয়র অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রকে 
তলবী সভা (২6001516101) 71661118) আহবান করিতে অনুরোধ করেন, 
তাহ! হইলে মেয়র বা তাহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র তলবী সভা 
আহ্বানের ব্যবস্থা করিতে বাধা থাকেন । কর্পোরেশনের সমস্ত সাধারণ 
সভায় অন্ততঃ কূড়িজন সদস্য উপস্থিত থাকিলে বৈধ সভা চলিতে পারে 
নতুবা নহে । কর্পোরেশনের মভাঁয় কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন 
মঙ্গলার্থে আলোচনা হইয়া থাকে । কর্পোরেশন সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়। 
পৌর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংগ্রিষ্ট যে কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিয়৷ রিপোর্ট দিবার জন্য বিশেষ কমিটি নিবৃক্ত করিতে পারে | কিন্তু 
এ বিঘয়টি যদি কোন স্থায়ী কমিটি বিধিমত আলোচনার জন্য গ্রহণ 
করিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্পোরেশনের এ বিঘয়ে বিশেঘ কমিটি নিয়োগের 
অধিকার থাকে না । 


কর্পোরেশনের ক্ষমতা 
(1) কলিকাতা পৌর শাসন আইন এবং তদনুযায়ী প্রণীত নিয়ম 
(0২155) ও উপবিধি (35০-183) সাপেক্ষে কলিকাতার পৌর শাসন ক্ষমতা 
কর্পোরেশনের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে । কিন্ত পৌর শাসন আইন বা অন্য 
কোন আইন দ্বারা যে সকল ক্ষমতা স্পষ্টত: স্থায়ী কমিটি বা কমিশনারকে 
দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল ক্ষমতা কর্পোরেশন ব্যবহার করিতে পারে 
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না। স্থায়ী কমিটি ও কমিশনারকে উপরে উল্লিখিত ভাবে যে সকল 
পৃথক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতার আওতার বাহিরে 
কপ্পোরেশনের প্রস্তাব সমূহ কার্ষে পরিণত করিতে স্থায়ী কমিটি ও কমিশনার 
বাধ্য থাকে । 

(2) কর্পোরেশন পৌর শাসন সংক্রান্ত সমস্ত সাময়িক আয় ব্যয়ের 
হিসাব ও কার্ধাবলীর গতি সম্বন্ধে আপন বিবেচনা অনুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ 
করে । 

আইন অনুযায়ী কপোরেশনের কতকগুলি সাধারণ অবশ; করণীয় 
কাজ রহিয়াছে । তাহা ব্যতীত কতকগুলি ইচ্ছাধীন কাধের ভারও 
কর্পোরেশনকে দেঁওয়। হইয়াছে । এই দই প্রকার কাজ মিলিয়৷ কর্পোরেশনের 
কাধক্ষেত্র বিরাট আকাব ধারণ করিয়াছে । 


কর্পোরেশনের কর্তব্য ও অন্যান্া কর্যাবলী 


(1) নাগরিকগণের সুবিধার্থে পবিশ্মত ও অপরিশ্বীত জল সরবরাহ : 
(2) যে সকল জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসে, তাহাতে প্রয়োজনীয় 
জল সরবরাহ ; 
(3) পরয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য 
শৌচাগাব নির্মাণ ও সংরক্ষণ ; 
(4) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ত্বানাগার ও ধৌতাগার নিমাণ : 
(5) রাস্তা নির্মাণ ও সংরক্ষণ; 
(6) সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাক প্রভৃতি নিমাণ ও সংরক্ষণ ; 
(7) রাস্তা, স্কোয়ার, পার্ক ও বাগানের উন্নতি ও নির্মাণের জন্য জমি 
ও বাড়ী অধিগ্রহণ ; 
(8) নাগরিকগণ কর্তৃক ব্যক্তিগত নুতন বাড়ী নিষ্াণ বা পুরাতন 
বাড়ীর পরিবর্ধনের জন্য আইন ও নিয়ম (79105) অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ; 
(9) বন্তী উন্নয়ন : কলিকাতার চারজন মানুঘের মধ্যে একজন 
বস্তীবাসী অর্থাৎ কলিকাতার মোট অধিবাসীদের এক চতুর্থাংশ মানুঘ বস্তীতে 
বাস করে ; 
(10) রাত্রে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ; 
(11) রাস্তা ঝাড়, দেওয়া ও জল দ্বারা ধৌত করা , 
(12) জনস্বাস্থ্যের জন্য গোশাল! প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ; 
013) গৃহাদি, কারখান৷ প্রভৃতি ব্যবসায়ের স্থান এবং জনসাধারণের 
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গন্তব্য স্থান, যথ।, পার্ক, স্কোয়ার প্রভৃতি জনস্বাস্থ্য রক্ষাকযে পরিদর্শন ও 
নিয়ন্ত্রণ : 

(14) বাজার স্বাপন, ব্যক্তিগত মালিকানার বাজারসমূহ নিয়ন্ত্রণ ; 

(15) পশ্ড হত্যাশাল৷ বা কনাইখানা স্বাপন ও সংরক্ষণ ; মৃত পশুর 
দেহ' সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ; 

(16) খাদ্য ও ওঘধাদির ভেজাল দূরীকরণ এবং এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থ। গ্রহণ ; 

(17) জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে রেজিষ্রেশনের ব্যবস্থা ; 

(18) সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা, যথা, 
বসন্ত, কলের! প্রভৃতি নিবারক টিকা দেওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থ। গ্রহণ ; 

(19) মৃতের সৎকার ; শ্ুশান ও কবরস্থান নির্মাণ ও অংরক্ষণ ; 

(20) প্রসূতি হাসপাতাল স্থাপন, যক্ষা রোগ নিবারক ব্যবস্থা গ্রহণ, 
সাধারণ হাসপাতাল ও ওধধালয় স্বাপন ; 

(21) কারিগরী বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন । অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার সাধন ; 

(32) দরিদ্র জনসাধারণের বাসোপযোগী ভবন নির্মাণ ; 

(23) বৃক্ষ রোপণ ; ফুলের বাগান নির্মাণ ; 

(24) জনসাধারণের ব্যবহাধ হ'ল, ঘাট, ক্রীড়া প্রাঙ্গন, খেলার মাঠ 
প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ ; 

(25) দরিদ্র ও সর্বহারাদের জন্য আশ্রয় স্থান ও অভিভাবকহীন শিশুদের 
জন্য আশ্রয় ভবন ও নিরাশ্রয় বিধবা! আশ্রম নির্মাণ * 

(26) সেবক ও সেবিকাগণের (টব 8595) শিক্ষাকেন্ত্র ; 

(27) পশ্ড চিকিৎসালয় ; 

(28) জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে নিকটবর্তী মিউনিসিপ্যালিট বা পৌর 
সভাকে আঘথিক সাহায্য দান : 

(29) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মানপত্র দান 

(30) দৃনাঁতি দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি ; এবং 

(31) দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প পরিচালন প্রভৃতি ৷ 

এই সকল কার্ধাবলীর মধ্যে (1), (3), ৫4), (5), (8), (10), 
(11) ও (017), (18), (1১9) সংখ্যক কারাদি সাধারণতঃ কর্পোরেশনের 
অবশ্যকরণীয় । অন্যসকল কাজ মোটামুটিতাবে ইচ্ছাধীন ৷ কিন্ত কলিকাতা 
কপোরেশন উপরোক্ত অধিকাংশ বিষয় সন্বদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের তারও গ্রহণ 
করিয়াছে । 
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কর্পোরেশনের আয়ের উৎস 

(1) কর্পোরেশনের এলাকাস্থিত বাড়ী ও জমির বাঘিক মূল্যের 
(82095] 521020100) উপর ক্রম-বর্ধমান হারে কর | করের হার নিমুলিখিত 
রূপ £ | 

(ক) 10090 টাকার অনধিক বাঘিক মূল্য -_- শতকর৷ 15 ভাগ 

(খ) 1001 টাক। হইতে 3000 টাক। বাঘিক মূল্য -_- শতকরা 18 ভাগ 

(গ) 3001 টাক! হইতে 12000 টাক বাঘিক মূল্য -- শতকর৷ 22 ভাগ 

(ঘ) 12000 টাকার অধিক বাঘিক মূল্য -- শতকরা 23 ভাগ 

(উ) কিন্তু 165 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে যদি বাঘিক মূল্য 
12600 টাকার বেশি হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের 
অনুমতি লইয়া শতকরা 33 ভাগ পর্যস্ত কর স্বাপন করিতে পারে । 

কর্পোরেশন কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে জমি ও বাড়ীর উপর কর প্রদানের 
দায় হইতে মুক্তি দিতে পারে | 

($) ধমীয়ি স্থান ; (খ) সরকারের মালিকানার খোল! জায়গা ও 
প্যারেড ময়দান (যাহা প্যারেড প্রভৃতি কাজে যখন ব্যবহৃত হয় না, তখন 
'্নসাধারণ পার্কের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে ) ; (গ) দরিদ্র জন- 
সাধারণের উপকারার্ধে নিয়োজিত বাড়ী ও জমি, জনসেবায় নিয়োজিত কোন 
প্রতিষ্ঠান, যথা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । যদি রাজ্য 
সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ এরুপ সংস্থা 
বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, তাহ হইলে, সেই সমস্ত সংস্থা কর মুক্ত হয়। 

(2) ঘোড়ার গাড়ী ও মহিঘের গাড়ী, গৃহপালিত পশ্ড ( কুকুর প্রভৃতি ) 
'গাড়ী-্টানা গরু, ঘোড়া, মহিঘ প্রভৃতির উপর কর ; 

(3) ব্যবসা, বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর কর ; 

€(4) বিভির ধরণের ঠেলা-গাড়ীর উপর কর, রিকৃশর উপর কর ; 

(5) কোন জমি, বাড়ী, দেওয়াল ব। কোন প্রকার কাঠামোর উপর প্রকাশ্য 
স্বানে সাধারণের দৃষ্টি আকর্থণ করিবার জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের উপর কর ; 

(6) বাজার, খাটাল, গৃহপালিত গাভী, হোটেল, কারখানা প্রভৃতির 
দরুণ জমানে। ময়লা অপসারণের জন্য কর , 

(7) সরকার কর্তৃক স্বাপিত ও আদায়ীকৃত মোটরযানের উপর কর হইতে 
প্রাপ্ত অর্থ ; 

(8) বাহির হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রবেশের সময় দেয়, পণ্যের 
উপর স্থাপিত শুল্ক বাবদ তহবিল হইতে প্রদত্ত অর্থ ; এই শুল্ক পশ্চিম- 
বক্র সরকার আদায় করিয়া থাকে ; 
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(৮) মোটরবান রাস্তায় রাখিবার জন্য ঠিকাদারদের নিকট রাস্তার 
ইভারা-দান হইতে লব্ধ অথ 3 

(10) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে লব্ধ অনুদান ; 

(11) জনগাধারনের নিকট হইতে রাজ্য সরকারের পৃবানুমতি সাপেক্ষে 
ডিবেঞ্চ।'র মারফত প্রাপ্ত অর্থ : 

(12) লাইফ ইনপিওরেন্স কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে রাজ্য- 
সরকারের পুবানুমতি সাপেক্ষে খণ ; 

(13) কপোরেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন নংস্ত৷ হইতে লাভ এবং 
/ (14) অন্যান্য তরফ হইতে লব্ধ অনুদান । 

স্থায়ী কমিটি সমুহ £ কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি সমূহ গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব বহন করে | পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম প্রপানতত কমিটির মাধ্যমে 
সম্পন্ন হয় । কমিটি বে নীতি গ্রহণ করে তাহা কপোরেশন সাধারণতঃ মানিয়। 
লয়। তদনম্তর কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী আধিকারিক বা মুখ্য কাধ 
নিবাহক ( কমিশনার ) বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে এ নীতি কাধে পরিণত 
করার চেষ্টা করেন । কপোরেশন গঠিত হইবার পর উহার প্রথম সভায় 
অথব1 যথাসন্তব শীথ স্থায়ী কমিটিগুলি নির্বাচিত কর্সা হয় । স্থায়ী কমিটির 
নিবাচিত সদস্যগণকে কর্পোরেশনের সদ্য হইভেই হইবে । কোন সদস্য 
দুইটির বেশি কমিটিতে থাকিতে পারেন ন। | 

কমিটিওুলির নাম তাহাদের কার্ধাবলীর পরিচারক ; যথ। 2--(ক) শিক্ষা 
কমিটি ; (খ) হিসাব কমিটি ; (গ) কর ও অর্থ কমিটি; (খ) স্থাস্থ্য কমিটি ; 
(ড) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি; (চ) পূর্ত কাধ কমিটি ; (ছ) গৃহ 
নির্মাণ কমিটি । 1951] আলেব আইনে লিখিত হইয়াছিল যে কোন 
কমিটিতেই নয়জনের বেশি সদগ্য থাকিতে পারিবেন না। কমিটিগুলির 
কাধকাল চার বৎসর | কিন্তু যর্দি কেহ পদত্যাগ করেন বা কর্পোরেশনের 
সদস্যপদে ইন্তাফা দেন তাহা হইলে ঘ্ঁ পদত্যাগ ও ইস্তাফার ফলে তিনি 
আর কমিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন না । প্রতি কমিটি তাহার প্রথম 
সভায় কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি ও অন্য 
আর একজনকে সহকারী সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করে। কমিটির 
সভাপতি ও সহকারী সভাপতির কার্কান এক বংসর (1951 সালের 
আইনের 17 ধারা )। 

কমিটির সহযোগী অদম্তা $ কমিটির সদস্যগণ কাউন্সিলর ও 
অলডারম্যানদের মব্য হইতেই নিবাচিত হইয়া থাকেন। ইহা প্বেই নিখিত 
হইয়াছে । কর্পোরেশন উপযুক্ত মনে করিলে, যে কোন সময়ে, কাউন্নিলক 
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ও অলডাবম্যান ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে প্রস্তান গ্রহণ করিয়৷ সহযোগী 
সদস্যরূপে কমিটির সহিত যুক্ত করিতে পারে । এই অহযোগী সদস্যদের 
সংখ্যা প্রতি কমিটিতে তিন জনের বেশি হইতে পারে না । সহযোগী 
সদস্যগণ কমিটির আলোচনায় শুধু যে যোগ দিতে পারেন, তাহা নহে, 
তাহাদের ভোটাধিকার আছে এবং তাহাদিগকে পূর্ণ সদস্যের মধাদাই 
দেওয়া হয় | 


স্থায়ী কমিটি সমূহের ক্ঠব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী 
(1) স্থারী কমিটি সমুহের ক্ষমতা, কর্তব্য ও কার্ধাদি সম্পর্কে নিয়মাবলী 
প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে । নিয়মাবলী দ্বারা 
কর্পোরেশন বিধান করিতে পারে বে কতকগুলি ব্যাপাবে স্থায়ী কমিটির 
সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে । এই শেঘোক্ত বিঘয় বাদে স্থায়ী কমিটির 
সকল প্রকাব কার্ধনববণী ও শিদ্ধান্তের জন্য কর্পোরেশনের অনুমোদন 
আবশ্যিক বলিয়৷ বিবেচিত হয় । 


স্থায়ী হিসাব কমিটি (91870175 400087015 €00101716666) 


এই গুকহপূর্ণ কমিটিকে নিয়ুলিখিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে £ 

(1) বাজেটে অনুমোদিত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না, তাহ। 
তত্বাবধান করা । 

(2) আরব্ব্যয় সন্বন্ধে হিসাব পরীক্ষা করিয়৷ দেখিবার অধিকার | 
এই' উদ্দেশো স্বাণী হিসাব কমিটি আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কোন বিঘয়ের ব্যাখ্য। 
দিবার জন্য কমিশনারকে নির্দেশ দিতে পারে | 

(3) কসিশনাব কতৃক প্রদত্ত আঁব-ব্যযের কোন সংক্ষিপ্ত হিসাব 
পরীক্ষা করিতে পাবে এবং বর্গোবেশনের হিমাবও খতাইযা দেখিতে পারে। 


কর ও অর্থ স্থায়ী কমিটি (5187017 চ11187100 00111016666) 


এই কমিটিকে কলিকাতা মিউনিগিপ্যাপিটি আইনে (1951) স্থায়ী 
অর্থ কমিটি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । এই দ্বিতীয় বিকল্প নামেই: 
এই কমিটি পবিচিত। কর্পোবেশন নিয়ম প্রণয়ন করিয়া যে সকল ক্ষমতা 
এই কমিটিকে দিয়াছে তাহা ছাড়৷ নিমুলিখিত ক্ষমতা এই কমিটির রহিয়াছে, 
যথা, কি ভাবে আয়-ব্যয় হইতেছে, বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হইতেছে কি 
না, আয়ের অবস্থা কি প্রভৃতি বিঘয়। সার বৎসর এই কমিটি কর্পোরেশনের 
সর্বাঙ্গীন আথিক অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃট্টি রাখে । যদি কর্পোরেশনের 
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সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয়, যাহার পূনরুদ্ধার সম্ভব নহে, তাহা হইলে 
এই কমিটি কর্পোরেশনের সম্মতি লইয়া এ ক্ষতির অঙ্কের অর্থ খরচের 
দিকে লিখাইয়! দিতে পারে । এতদ্বাতীত স্থায়ী কমিটি এমন সকল নির্দেশ 
কমিশনারকে দিতে পারে, যাহার ঘ্বারা বাজেট অন্যায়ী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পারে । 


বরে কমিটিসমূহ 
কর্পোরেশন নির্বাচনের পরবর্তী প্রথম সভায় অথবা যথাসম্ভব শী 
বিভিন্ন নিবাচন কেন্দ্র বা ওয়ার্উগুলিকে বিভিন্ন বরোতে বিভক্ত করিয়! 
দেয় । এক একার্টি বরোতে চার বা পাঁচটির বেশি ওয়ার্ড বা নির্বাচন 
কেন্্র থাকে না। কর্পোরেশন প্রতি বরোর জন্য একটি করিয়া স্থায়ী 
কমিটিও নির্বাচন করে। 


বরো! কমিটির গঠন পদ্ধতি 


(ক) বরে৷ কমিটির এলাক! হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ । 

(খ) বরে! কমিটির কাউন্সিলর সদস্যগণ কর্ত.ক নির্বাচিত তিন জনের 
অনধিক ব্যক্তি, যাহারা বরো এলাকার মধ্যে বসবাসকারী এবং 
কপোোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ভোটার তালিকাভূক্ত । 

বরো৷ কমিটির কাউন্সিলর সদস্যগণ যতদিন কর্পোরেশন সদস্যরূপে 
থাকিবেন, ততদিন তাহারা বরো কমিটির সদস্য থাকিতে পারেন | বরে 
কমিটির স্থায়ী কমিটি প্রতি বৎসরের প্রথম সভায় তাহাদের মধ্য হইতে 
একজন সভাপতি ও আর একজন সহকারী সভাপতি নিবাচন করে। 


বরে! কমিটির কার্যাবলী ও পৌর শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 


বরে! কমিটি কর্পোরেশন ও স্থায়ী কমিটিসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত 
চৌহদ্দীর মধ্যে কর্পোরেশনের কাধাবলী যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় 
তত্প্রতি সতক দৃষ্টি রাখে ও কাজ করে । এই জন্য কর্পোরেশন প্রতি 
বরে! কমিটির হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ দিবার ব্যবস্থা করে | বরে! কমিটি 
শ্বাপন কলিকাতার পৌর শাসনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দিকে 
একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ | কিস্ত ইহাকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা চলে 
না, কারণ বরো কমিটিকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বা কার্যত: 
তাহাদের জন্য এমন অর্থসংস্বানও করা৷ হয় না, যাহার দ্বারা বরো কমিটি 
গুলি কলিকাতার পৌর শাসনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে । 
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কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে অতিমাত্রায় জনবহুল ও অস্থাস্বাকর 
বস্তি প্রভৃতি সমস্যাসংকূল বিরাটায়তন কলিকাতা নগরীর সমগ্র পৌর 
শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । কর্পোরেশনের প্রশাসন ব্যবস্থা এই 
বিরাটভারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বিরাটত্বের ও গুরুভারের অন্তরালে 
অকর্মণ্তা ও দুণীতি বাসা বাঁধিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য 
কর্পোরেশনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা জরুরীভাবে দেখা 
দিয়াছে । এই উদ্দেশ্যে বর্তমান পৌর আইনের সংশোধন করিয়া, কিছু 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বরো কমিটির হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে । 
তাহা হইলে ভবিঘ্যৎ বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় বরো৷ কমিটগুলি কলিকাতার 
পৌর প্রশাসন ক্ষেত্রে একটি বাঞ্চনীয় পরিবর্তন আনিয়। দিতে পারিবে 
আশা কর! যায়। 


কর্পেণরেশনের কমিশনার নিয়োগের শর্ভাদি 

কর্পোরেশনের মৃখ্য কাধনিবাহক ব৷ প্রধান নিবাহী আধিকারিক হইলেন 
কমিশনার । তিনি রাজ্য সরকারী চাকুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য 
সরকার কর্ত্‌ক পাঁচ বখসরেব জন্য নিযুক্ত হন । তাহার চাকুরির শতাদি 
রাজ্য সরকার স্থির করেন । কমিশনার কপোরেশনের কাউন্সিলর হইতে 
পারেন না। 

রাজ্য সরকারী চাকুরি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর্পোরেশন 
রাজ্য সরকারের সন্মাতি লইয়৷ কমিশনারকে আর মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য 
নিযুক্ত করিতে পারে । রাজ্য সরকার যে কোন সময় কমিশনারকে 
তাহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে । যদি কর্পোরেশন কোন 
বিশেষভাবে আহুতি সভায় কর্পোরেশনের মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের 
বেশি ভোটে কমিশনারের অপসারণ দাবি করে তাহা হইলে রাজ্য 
সরকার এ দাবি অনুযায়ী অবশ্যই কমিশনারকে তাহার পদ হইতে 
অপসারিত করিবে | কমিশনারের ভাতা বেতনাদি অনধিক তিন হাজার 
টাক! পধস্ত হইবে। ঠিক কত হইবে তাহা রাজ্য সরকার স্থির করিয়। 
থাকে | কমিশনার রাজ্য সরকারের অনুমতি ব্যতীত তাহার পদের সহিত 
অসংযুক্ত কাজ করিতে পারেন না। 


কমিশনার ও তাহার ক্ষমতা 
(1) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (1951) অথবা তদনুষায়ী 


প্রণীত নিয়মাদি সাপেক্ষে কর্পোরেশনের সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা কমিশনারকে 
দেওয়া হইয়াছে । তিনিই কলিকাহা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্সকর্তা | 
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(2) কর্পোরেশন যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে তাহা অবশ্যই 
কমিশনারকে মানিয়া চলিতে হইবে । 

(3) কর্পোরেশন উহার সভায় আইন মাফিক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়৷ 
কমিশনারকে অন্যান্য ক্ষমতার ভারার্পণ করিতে পারে । 

(4) কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি লিখিত প্রস্তাব মারফত কমিশনারকে 
স্বায়ী কষিটির কোন ক্ষমতার তারাপণ করিতে পারে । এইবপ ক্ষমতা 
ব্যবহার করিলে কমিশনার স্থায়ী কমিটিকে তাহ] জানাইয়া দিবেন এইবপ 
ব্যবস্থা আছে। 

(5) কমিশনার কর্পোরেশনের সকল দলিল দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য দায়ী থাকেন। 

(6) জরুরী অবস্থায় কর্পোরেশনের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি নিবারণের 
জন্য, অথব! জনসাধারণের স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য কমিশনার কর্পোরেশন 
বা স্থায়ী কমিটির অনুমোদন ব্যতীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন ৷ এই' 
জন্য তিনি কর্পোরেশনের অর্থভাণ্ডার হইতে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত 
খরচ করিবার অধিকারী । দশ হাজার টাকার বেশী খরচ প্রয়োজন 
হইলে কমিশনার এ কাজে হাত দিবেন না। কমিশনার পূর্বোক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিবার পর কর্পোরেশন বা সংশিষ্ট স্থায়ী কমিটিকে তাহার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে রিপোি পিতে বাধ্য থাকেন । 

(7) কমিশনার তাহার কতকগুলি ক্ষমতা লিখিত ভাবে অন্য 
কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন । 

(8) কর্পোরেশনের সকল কর্মচারী কমিশনারের অধীনস্থ বলিয়। 
গণ্য হয় । 

(9) কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটি সমূহের সভায় উপস্থিত হইবার এবং 
সভার সভাপতির অনুমতি লইয়া কোন বিবৃতি দিবার ও তথ্য উপস্থিত 
করিবার অধিকার কমিশনারের রহিয়াছে । কিন্ত তিনি কোন প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে অথব৷ ভোট দিতে পারেন না । 

(109) বাজেট প্রণয়ন । 


কাউন্দিলার ও অলভারম্যানগণ কতৃক খবরদারি 
(1) যেকোন কাউন্সপিলার বা অলডারম্যান পৌর প্রতিষ্ঠানের কাধ 
সম্পাদদনে যর্দি অবহেল! লক্ষ্য করেন, কিম্বা দেখিতে পান যে পৌর 
প্রতিষ্ঠানের সম্পতি নষ্ট হইতেছে তাহা হইলে তাহার৷ এ সকল বিঘয়ের 
প্রতি কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ণ করিতে পারেন । তাহারা কোন স্থানীয় 
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অভাব এবং উন্নতি মূলক কাধপৃদ্ধাতির প্রতিও কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে পারেন । 

0) প্রতি কাউন্সিনার ব। অলডারম্যান কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত 
নিয়মানুযারী কপোরেশনের প্রশাসন সম্বন্ধে মেয়রকে প্রশ্ব জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন। তাহা হইলে মেয়রের হুকুম অনুযায়ী কমিশনার গর প্রশ্ের যথাযথ 
উত্তব দিবার জন্য দায়ী খাকেন। 

(3) প্রতি কাউন্সিলার ও অলডারম্যান উপযুক্ত নোটাশ দিয়া 
কর্পোরেশনের যে কোন দলিল বা কাগব্পত্র দেখিতে পারেন। কিন্তু 
কমিশনার লিখিতভাবে কারণ দেখাইয়া কাগজপত্রাদি না দেখাইতেও পারেন । 
তাহা হইলে কাউন্সিলর ও অলডারম্যানগণ মেয়রের নিকট আপীল করিতে 
পারেন। মেয়রের দিদ্ধান্ত এই সকল ক্ষেত্রে চূড়াস্ত বলিয়া বিবেচিত হয় । 


কর্পোরেশন ও স্থায়ী কমিটি কতক খবরদারি (98760119706) 

পূর্ব আলোচনায় সাধারণ ভাবে কর্পোরেশন ও স্থায়ী কমিটির ক্ষমতাদি 
নিখিত হইয়াছে । এর সকল ক্ষমত৷ ব্যতীত কর্পোরেশন ও স্থায়ী কমিটিকে 
পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্ম বিঘয়ে সতকতা অবলম্বন করার জন্য আরও 
কিছু ক্ষমতা দেওয়৷ হইয়াছে। 

(1) কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও উহার সহিত 
সংশিষ্ট বিবৃতি, হিসাব প্রভৃতি তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে এবং 
তদনস্তর কর্পোরেশন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে । স্থায়ী 
কমিটি অথবা যে কোন সাময়িক কমিটি কর্পোরেশন কতৃক তলবীকৃত 
কাগজপত্র ও হিসাবার্দি কপোরেশনকে পাঠাইতে বাধ্য | 

(2) কর্পোরেশন কমিশনারকে যে কোন সময়ে নিম্বনিখিত আদেশ 
দিতে পারে £ (ক) কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন দলিল, চিঠি-পত্র, 
নক্সা ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করার আদেশ ; (খে) কর্পোরেশনের 
প্রশাসনের সহিত যুক্ত কোন হিসাব, পরিকল্পনা, আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব 
পরিসংখ্যান প্রভৃতি পেশ করিবার নির্দেশ ; গে) করপোরেশনের কোন 
প্রশাসনিক ব্যাপার জন্বন্ধে কর্পোরেশন কমিশনারকে তৎকর্তৃক প্রণীত কোন 
বিবরণী ব। তাহান্ন অধীনস্থ কোন বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক লিখিত রিপোর্ট 
পাঠাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে । 

(3) কোন স্থায়ী কমিটি এ কমিটির সহিত যুক্ত কোন বিঘয়ে অনুরাপ 
নির্দেশ 01 নং এবং 2 নং অনুচ্ছেদে লিখিত ) কমিশনারকে পাঠাইতে পারে | 

কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটি কতক অনুরুদ্ধ হইলে কমিশনার উহাদের 
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নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকেন। কিন্ত যদি' কমিশনার" 
মনে করেন যে ধরাপ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিলে কর্পোরেশন বা. 
জনসাধারণের ক্ষতি হইবে তাহা হইলে তিনি এ মর্মে তাহার লিখিত 
মন্তব্য পেশ করিতে পারেন। যর্দি কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটি ইচ্ছা করে,. 
তাহা হইলে কমিশনার বিঘয়টি মেয়রের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ 
করেন। এই বিঘয়ে মেয়রের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়৷ বিবেচিত হয় । 


রাজ্য সরকারের খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 

(1) কর্পোরেশনের প্রশাসন সম্বন্ধীয় বাঘিক রিপোর্ট প্রতি বৎসর 
পয়লা এপ্রিলের পরে যতশীঘ সম্ভব, কিন্ত সরকার ঘোষিত তারিখে বা 
তাহার পূর্বে, রাজ্য সরকারের নিকট পাঠানো বাধ্যতামূলক | কি ধরনে 
এই রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাও রাজ্য সরকার পূরাহে স্থির 
করিয় দেয় । 

(2) রিপোর্টাট কমিশনারই প্রস্তুত করিয়া থাকেন । কপোরেশন তাহা 
রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেয়। 

(3) বাজ্য সরকার কর্পোরেশনের যে কোন বিভাগকে (ক) কোন 
দলিলনদস্তাবেজ, চিঠিপত্রাদি, নক্সা প্রভৃতি দেখাইতে হুকুম দিতে পারে। 
(খ) কোন বিঘয়ে যথাযথ উত্তর, পরিকল্পনা, আনুমাণিক ব্যয়ের হিসাব, 
বিবৃতি, প্রকৃত হিসাব অথবা পরিসংখ্যান দাখিল করিবার জন্যও রাজ্য 
সরকার কর্পোরেশনের যে কোন ক্ষমতাধিকারীকে আদেশ করিতে পারে । 
(গ) কোন রিপোর্ট দাখিল বা! সংগ্রহ করিতেও রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের 
কোন আধিকারিককে বাধ্য করিতে পারে । 

(4) রাজ্য সরকার কোন সরকারী কর্মচারীকে কর্পোরেশনের কোন 
বিভাগ পরিদশন করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারে ; কিম্বা কর্পোরেশনের 
কোন আফিসের সেবামূলক কাজ ব৷ পূর্ত কার্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার 
জন্য রাজ্য সরকার সরকারী কমচারীকে নিযুক্ত করিতে পারে। এই 
ক্ষেত্রে সরকার নিযুক্ত কর্মচারী উপরে (3) সংখ্যক অনুচ্ছেদে লিখিত ক্ষমতা 
ব্যবহার করিতে পারেন অধাৎ দলিলাদি, রিপোর্ট প্রভৃতি দাখিল করিতে 
কোন আধিকারিককে আদেশ করিতে পারেন । 

(5) যদি দলিল দস্তাবেজ, হিসাব রিপোর্ট প্রভৃতি দেখিয়া রাজ্য 
সরকারের প্রতীতি জন্মে যে কর্পোরেশনের কোন বিভাগ বে-আইনী কাজ 
করিয়াছে, কিঘ্বা কোন করণীয় কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত আবশ্যকীয় অর্থ 
বরাদ্দ করা হয় নাই, তাহা হইলে রাজা সরকার কর্পোরেশনকে নিদিষ্ট 
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সময়ের মধ্যে যথোপযৃক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করাইতে পারে। 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থার প্রকৃতি কি হইবে তাহা রাজ্য সরকার স্থির করিয়া 
দিতে পারে । কাজটি যদি জরুরী না হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকার 
কর্পোরেশনকে আত্মপক্ষ সমর্থনেব সুযোগ দিতে পারে। 

(6) রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে কর্পোরেশন নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে রাজ্য সরকার-আরি'্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই, তাহ! হইলে রাজ্য 
সরকার একজন কর্মচারীকে সরকারী আদেশ অনুযায়ী এ কাঁজ করিবার জন্য 
নিযুক্ত করিতে পারে | রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রে আদেশ দিতে পারে 
যে উক্ত সরকার নিযুক্ত কর্মচারীর বেতনাদি এবং সরকারী আদেশানুযায়ী 
কাজ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কর্পোরেশনের তহবিল হইতে ব্যয়িত 
হউক | 

(?) রাজ্য সরকার লিখিত আদেশ মারফৎ কর্পোরেশনের অথবা 
তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন সংস্থার কাধ বিবরণী বাছিল করিয়া দিতে পারে, 
যদি রাজ্য সরকার মনে করে যে এ কার্য বিবরণা আইন বিরুদ্ধ । 


কপের্ণরেশনকে বাতিল করিবার ক্ষমতা 

উপরে যে সকল বিশেষ ক্ষমতার কথা বলা! হইয়াছে, তাহার প্রয়োগে 
রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের ভুল ভ্রান্তি এবং অবহেলার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ কবিতে পারে | কিন্তু এ সকল ব্যবস্থানুযায়ী কর্পোরেশনের 
অস্তিত্ব বজায় থাকে | এমন অবস্থারও উদ্ভব হইতে পারে যে জন্য 
কর্পোরেশনকে বাতিল করিবার প্রয়োজন হইতে পারে । সরকার কর্তৃক 
গৃহীত এইরাপ চরম ব্যবস্থায় কর্পোরেশনের অস্তিত্বের সাময়িক অবসান 
ধটে। 

যর্দি কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করিয়। 
বে-আইনী কাজ করিতে থাকে, যদি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কর্তব্য 
সম্পাদনে ক্রমাগত অবহেল৷ করে, যদি রাজ্য সরকার মনে করে যে 
দূনীতি ও কর্তব্যে অবহেলা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে 
রাজ্য সবকার কর্পোরেশনকে বাতিল করিয়াও দিতে পারে । কর্পোরেশনের 
কাজ চালাইবার জন্য রাজ) সরকার একজন 4৯ ৫171015119601 বা কর্মাধ্যক্ষ 
নিযুক্ত করিতে পারে । 40101511801 বা করমাধ্যক্ষের বেতনাদি 
কর্পোরেশনের তহবিল হইতে দেওয়া হইয়া থাকে । কর্পোরেশন বাতিল 
করিবার পূর্বে রাজ্য সরকার কর্পোরেশনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ 


দিয়া থাকে | 


“820 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


কর্পোরেশনের বাজেট 


কমিশনার বাজেট প্রস্তত করিয়া কর্পোরেশনের স্থায়ী অথ কমিশনের 
নিকট প্রেবণ করেন | বাজেটে আগামী বৎসরের আনুমানিক আয় ব্যয়, 
উদ্ধৃত্ত অর্থ কিংবা ঘাটতি এবং কর স্থাপনের প্রস্তাব প্রভৃতি উলিখিত হইয়। 
থাকে । স্থায়ী অর্থ কমিটি এ বাজেট পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে আলোচনা করে | 
প্ররোজন বোধ করিলে কমিটি কমিশনারের নিকট তথ্য চাহিয়া পাঠাইতে 
পারে । স্থারী কমিটি কর্তৃক এঁ বাজেট আলোচনার পর কমিশনার যে ভাবে 
পাঠাইয়াছেন, সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে অথব৷ ইচ্ছামত পরিবতীন 
করিতে পারে । 

যে ভাবে স্থায়ী অর্ধ কমিট বাজেট পাশ করে, কমিশনার সেই ভাবে 
বাজেটটি ছাপাইয়া কর্পোরেশনের নিকট উপস্থাপিত করেন । কর্পোরেশন 
তাহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া বা যে ভাবে স্থায়ী অর্থ 
কমিটি উহা পাশ করিয়াছে ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিতে পারে । বাজেটে 
যে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে আথিক বৎসর চলাকালীন প্রয়োজন মত তাহার 
পরিবর্তন করা চলে । এ বিষয়ে স্থায়ী অঞ কমি সুপারিশ অনুযায়ী 
কর্পোরেশন বাজেটে পরিবর্তন সাধন করিতে পারে । 

যদি কর্পোরেশন বছরের যে কোন সময় লক্ষ্য করে যে খরচ 
যথাসম্ভব কমাইয়াও বার লক্ষ টাক] উদ্বৃত্ত থাকিবে না, তাহা হইলে 
কর্পোরেশন এমন কোন পস্থা৷ গ্রহণ করিতে পারে যাহার দ্বারা আয় ও ব্যয়ের 
আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হয়। 


ভারতে পৌর শাসন ব্যবস্থার মুল্যায়ন 

ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, পৌর স্বায়ত্শাসন ব্যবস্থা অনেকের 
মতে বিশেষ সফলতা লাভ করে নাই | গঠনমূলক ক্ষেত্রে পৌর সংস্থাগুলির 
ব্যর্থতা সত্যই বেদনাদায়ক | যে সকল কারণে পৌর শাসন ক্ষেত্রে অন্ধকার 
নামিয়া আসিয়াছে তাহার ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন | এখানে সংক্ষেপে 
একটি ক্ষদ্র সমীক্ষার অবতারণা করা যাইতে পারে । 

পৌর স্বায়ত্তশীসনের অসাফল্যের একটি প্রধান কারণ রাজনৈতিক দল- 
বাজি, দলীয় রেঘারেঘি ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুনীতি ১৪ পৌর 
কল্যাণ বিরোধী কাজের প্রসার | অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত দলকে পরুঁদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, পৌরবাসিগণের মঙ্গল উপেক্ষা 
করিয়া, বিরোধী দলসমূহ বিশৃঙ্খল৷ স্বষ্ট্রি করিবার অন্য কর্মীদের উৎসাহিত 
করিতেছে । পৌর কর্মচারিগণের ও পৌর প্রতিনিধিদের দক্ষতার শোচনীয় 
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অতাব এবং তাহাদের কর্মবিমুখতাও পৌর স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাহত করিতেছে । 
ইহা ব্যতীত ব্যয়ের তুলনায় আয়ের স্বল্পতা পৌর সভাগুলির গঠনমূলক 
প্রচেষ্টায় বাধা স্থষ্টি করিয়াছে । এই সম্পর্কে অনেকে বলিয়াছেন যে 
পৌর সমিতিগুলির বর্তমান নৈতিক অবস্থা পরিবতিত না হইলে কিছুতেই 
আশা করা যায় না যে আয় বৃদ্ধি হইলে বধিত আয়ের সম্্যবহার 
হইবে । আরও মন্তব্য করা হইয়াছে যে কলিকাতার বাহিরে অবস্থিত 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পৌব প্রতিনিধিগণ কর্তৃক কর-বৃদ্ধিব বিবোধিতার 
দরুণ আশানুরূপভাবে সেই সকল পৌর সতাগুলির আয় বৃদ্ধি হইতেছে 
না । পাছে ভোট হাতছাড়া হইয়৷ যায় এই ভয়ে পৌর প্রতিনিধিগণ ন্যায্য 
কর বৃদ্ধিরও বিপক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন | এই অবস্থা সম্তোষজনক নহে । 
অনেকে বলিয়াছেন যে অতিরিক্ত সরকারী হস্তক্ষেপ নগর স্থায়ত্তশাসন 
ক্ষেত্রে অভিশাপের মত দেখ! দিয়াছে । দলীয় রা্ছনৈতিক সুবিধালাভের 
জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই দূঃখজনক সন্দেহ নাই । কিন্তু অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে অকর্মণ্যতা ও দুননীতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে মাঝে 
মাঝে সবকারী হস্তক্ষেপ অপরিহাষ হইয়া! উঠে। প্রশাসনিক দুর্বলতা মাত্রা 
ছাড়াইয়া৷ গিয়াছে । পৌর প্রতিনিধিগণ অন্যায় তাবে সবশ্রেণীর কর্মীদের 
কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া অবস্থাটি আরও গুরুতর করিয়৷ তুলিয়াছেন। 

পৌর স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি তাই সংকটের মধ্য দিয়। চলিয়াছে | পৌর 
সমিতি ও পৌর প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরস্থ পরিবেশের আমূল পরিবততন না৷ 
হইলে ভবিষ্যতে কোন আশার আলো দেখা যাইতেছে না। অতীতে 
অনেক নগর সমিতির কমিশনার সংস্থা বাতিল হইয়াছে । 1975 সালেও 
কতকগুলি পৌর সংস্থা বাতিল হইয়া বহিয়াছে। সেই সমিতির 
কার্ধ পরিচালনার জন্য এ্যাড্মিনিয্ট্রেটর বা পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন । 
কিন্তু অবস্থার কোন লক্ষণীয় উন্নতি হয় নাই । 1950 সাল হইতে 
দুইবার কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিঘদ বা কাউন্সিল বাতিল হইয়াছে ; 
সরকার সেই স্থলে পরিচালকের (4৫101150810) উপর প্রশাসনিক ভার 
দিয়াছেন। সরকার কর্তৃক উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞ ও দক্ষ কম্নচারী পরিচালক 
নিযুক্ত হইয়াছেন | কিন্ত কর্পোরেশনের চাকুরিয়াদের নিকট হইতে তাহারা 
আশানুরূপ সহযোগিতা পান নাই, এবং নানাভাবে বাধাপ্রাণ্ড হইয়াছেন। 
কর্পোরেশনের অভ্যন্তরস্থ গলদ দূরীভূত হয় নাই | সামান্য উন্নতি হইয়াছে 
মাত্র। যখনই পুনণিবাচন হইয়াছে, তখনই আবার পুরাতন পাপ একই 
আকারে ফিরিয়া আসিয়াছে । এই অবস্থা ভারতীয় গণতম্ত্রের ভবিঘ্যতের 
পক্ষে আদে। আশাজ্বনক নহে' । 


একন্রিংশতম অধ্যায় 
রাজনৈতিক দ্বল 
জুন : 
অধ্যাপক নরমঢান পামার মন্তব্য করিয়াছেন £ “/10) 0115 100551016 
509119103 ০1 18120, 0106 191711110791)63, 200 19181 0০0 979001৬৩ 
99100018610 7811) 59511] 11) 006 /690611) 5610$6 1785 917)01860 
27য11৩1১11/5$8.৮ অর্থাৎ জাপান, ফিলিপিনসূ ও ইয্বায়েল--মোটামুটি 
এই কয়টি দেশ ব্যতীত এশিয়ার অন্য কোথায়ও পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী 
কার্ধকর গণতান্ত্রিক দল প্রথা গড়িয়া উঠে নাই। অন্য সকল দেশেই 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছোট বড় নান! দল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অনেকটা 
স্বতঃস্ফর্তভাবে। ইহারা সকলেই বিভিন্ন দেশে মিলিততাবে একই ছত্রচ্ছায়ায় 
যুক্তি যুদ্ধ করিয়াছে । কিন্তু সংগ্রাম শেষে প্রায় সব দল্গুলিই হয় নিশ্চিহ্ন 
হইয়া গিয়াছে অথব! দর্বল হইয়। পড়িয়াছে ৷ দূই একটি যাহ৷ অবশিষ্ট আছে 
তাহার প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস এবং ইন্দোনেশিয়ার ইন্দোনেশীয় জাতীয় দল (11007065121) 
[20101091191 7519) এই শেঘোক্ত শ্রেণীতে পড়ে । 


ভারতে দলীয় অবস্থা 

ভারতে দলীয় অবস্থা সংক্রান্ত যে বিষয়ট সবাণ্ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তাহা হইল কংথেনের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্য ! বিগত পঁচিশ বৎসরে 
ওড়িঘ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্য দুই একটি রাজ্যে অল্পকালের 
জন্য কংগ্রেসের ক্ষমতায় ছেদ পড়িয়াছিল বটে ; কিন্তু ইহা৷ ব্যতীত কেন্ত্রে 
ও রাজ্যে কংগ্রেস অপ্রতিহত ক্ষমতালাভে সমথ হইয়াছে । ইহার কারণ 
এই যে বিকল্প সরকার গঠনে সমর্থ কোন বলিষ্ঠ বিরোধী দল আমাদের 
দেশে গড়িয়া উঠে নাই। অথচ সেইরূপ দলের ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রের 
্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ; কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ও ইজ্জত অন্য দলগুলির 
সুস্থ বৃদ্ধি ও উন্নতি ব্যাহত করিয়াছে সত্য ; কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্ধ 
যে কংথ্েসের প্রতাঁৰ স্বাধীনতার উত্তরকালে নানা সমদ্যা জর্জরিত 
তারত-রাষ্ট্রে একট। স্থাযিত্ব আনিয়া দিয়াছিল | অন্য দলগুলির কথা ছাড়িয়। 
দিয়াও যদি আন্তর্জাতিক সমর্থনপুষ্ট সুগঠিত একনায়কত্ব-তিত্তিক কমিউনিষ্ট 
দলগুবির কথা উ্থাপন করা যায় তাহ! হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে 


১১৯১৬ ১৫০১-৯০২০৬৯০১৭০৩-০০৯১ 
॥.:281701) 2 0:2095) 20, 10512505831 ৮১০1165091 9590502 23 ০৪৮০০, 1982 
00, 282-214. 
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কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাবের দরুণ তাহারাও মাথা তুলিতে পারিতেছে না। 
লোকসভায় ও বিধানসভাসমূহে কংগ্রেসের যে পরিমাণ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা৷ দেখা 
যায় তাহা হইতেই এই' মন্তব্য সমঘিত হইতেছে । কেরলে বিধানসভা এই' 
সাধারণ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম | 

জওহবলাল নেহেরু একবার দূঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতে 
সুস্থ ও বলিষ্ঠ বিরোধীদল গঠিত হইল না । অথচ পালামেন্টীয় গণতন্ত্রের 
সাফল্যের জন্য ত্রবূপ দল অপরিহার্য | বিরোধী পক্ষ হইতে ইহার 
উত্তরে অভিযোগ কর হইয়াছিল যে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের সববৃহৎ 
দলের নেত৷ হিসাবে বিরোধীদল গঠনে উৎসাহী বা প্রয়াসী হন নাই । 
নেহেরু আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে তিনি একটি 
দলের নেতা ;: তিনি বা তাহার দল যদি বিরোধী কোন দলকে শক্তিশালী 
করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টা সকলেই সন্দেহের চক্ষে 
দেখিবে । তাহার নিকট হইতে এ্ররাপ সহায়তা আশা করা শুধু অবাস্তব 
নহে, অশোভনও বটে । বিধৌধীদল সমূহের দুর্বলতা এই ঘটনা হইতে 
স্পট হইয়। উঠিয়াছে। 

বিগত পাঁচটি নির্বাচনে লেকিসতায় ও বিধানসভাসমূহে দলীয় অবস্থা 
যেরূপ দাড়াইয়াছিল তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :-_- 


লোকসভা! 
দল £ 1952 1957 1962 1967 1972 (24শে জুন) 
কংগ্রেস 363 371] 354 282 364 


প্রজা স্যোসালিষ্ট পার্টা 21 19 12 13 শ 
(কে. এম. পি. পি. ইত্যাদি) 


কমিউনিষ্ট 16 27 29 23 24 
কমিউনিষ্ট (মার্জবাদী) _ _: -19 25 
জনসংঘ 5 41435 21 
স্বতনত্ 77710101844 এ 
সংযুক্ত স্যোসালিষ্ট পার্টি -_- -- 7 23 শ 
ডি, এম, কে, _ শা শ25 23 
কংগ্রেস (সংগঠন) ই এনিঠা ি উিনি এ 
স্যোসালিছ্& দলসমূহ _- 77 শশা 5 
মুসলিম লীগ -- 7 শট ] 


নির্দলীয় ও অন্যান্য 85 923 63 41 14 
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বিধানসভাসমুহ 
দল £ 1952 19571 1962 1967 1972 
(2৫শে জুন)। 

কংগ্রেস 2,246 1,893 1,787 1,715 2,347 
প্রজা স্যোসালিষ্ট পার্ট 204 195 149 106 -- 
(কে. এম. পি. পি. ইত্যাদি) 

কমিউনিষ্ট 119 161 1532 121] 149 
কমিউনিষ্ট (মার্সবাদী) _- শা শ0012867 
জনসংঘ 35 46 115 268 140 
স্বতন্ন ১ --167 257 4? 
সংযুক্ত স্যোসালিষ্ট দলপমূহা -_ _7 7180 8? 
কংগেস (সংগঠন) -_ 72 _- 13? 
নির্দলীয় ও অন্যান্য €9]1 611] 484 172  -_ 
অন্যান্য দল -- ০ - - 589 
নির্দলীয় ই সু 201 


1967 সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তির লক্ষণীয় অবক্ষয় ঘটিয়াছিল | 
লক্ষণীয় যে এই নির্বাচনেও কেবলমাত্র কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট দল, মাক্সিষ্ট' 
কমিউনিষ্ দল, স্বতন্ত্র দল ও স্যোসালিষ্ট দল সর্বভারতীয় দল্রূপে স্বীকৃতি 
পাইয়াছিল | নিয়ম এই, যে দল সাধারণ নির্বাচনে মোট বৈধ ভোটের 
এক-তৃতীয়াংশ বা তাহার বেশি ভোট পায় তাহারাই সবভারতীয় দলরপে 
(৪010281 ৮21065) স্বীকৃতি লাভ করে । এ কয়া দল তাহাই পাইয়াছিল | 
অন্য সকল দল [২581009] 71059 বা আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃত 
হইয়া আসিতেছে । 

আরও লক্ষণীয় যে কোন দলই লোকসভায় “বিরোধী দলের! মর্যাদা 
পায় নাই। এই বিষয়ে নিয়ম আছে যে, লোকসভার মোট সদসা 
সংখ্যার এক-দশমাংশ দলীয় সদস্য লোকসভায় নির্বাচিত হইলে “বিরোধী 
দল' হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কিন্ত কোন দলই' পীচাটি নির্বাচনের মধ্যে 
একটি নির্বাচনেও এ সংখ্যায় পৌছিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা 
সরকারীভাবে “বিরোধী গোঠী' (012০0816101) £1০$) বলিয়া পরিচিত, 
"বিরোধী দল" নহে, অর্থাৎ 7176 029051001-এর মর্যাদা কোন দলই লাভ 
করিতে পারে নাই । 

ংথেস-বিরোধী বিভিন্ন দলগুলির যুক্ততাঁবে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী যুক্তভ্রপ্ট 
পাঠানে অসাফল্য ভারতের দলীয় অবস্থার আর একটি বিশেষত্ব | 1967 সালে 
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সাধারণ নবাচনে লোকসভায় কংগ্রেসের শক্তি ক্ষয় হইলেও, লোকসভায় 
তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে । কিন্তু কয়েকটি রাজ্য বিধানসভায়: 
এ দল এককভাবে কিছু কালের জন্য নিরক্কূশ সংখ্যাগ্ররিষ্ঠতা হারাইয়া 
ফেলে । এই' অবস্থার সুযোগ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তর- 
প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সাময়িকতাবে যুক্তফণ্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু 
এই সকল যুক্তফণ্ট সরকার দলত্যাগ ও দলীয় রেঘারেঘির দরুণ বেশি 
দিন স্থায়ী হয় না । 1962 সালের নিরবাচনের পর উড়িঘ্যায় স্বতন্ত্র দলের 
নেতৃত্বে যুক্তফুণট সরকার গঠিত হয় এবং কিছুদিন টিকিয়া থাকে । কিন্তু 
পৃবৌক্ত দুইটি কারণে সেই রাজ্যেও যুভ্তফণ্ট সরকার ভাঙ্গিয়। যায় । কিন্ত 
কেরলে ছ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে যে যুক্তফণ্ট 
সরকার গঠিত হইয়াছিল তাহা দলীয় আভ্যন্তরীণ কারণে ভাডিয়৷ যায় নাই । 
তাহা জনবিক্ষোভের দরুণ ঘটিয়াছিল | কেয়লের কমিউনিষ্টদলের নেতৃত্ব এই 
দিক হইতে একটি ব্যতিক্রম । 


বিরোধীদলের অসাফঙ্সের কারণ 

দীর্ঘ নব্বই বৎসর পুৰে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে 
যে বিরাট তিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতীয় অন্যান্য 
দল্গুলির ইতিহাস জনগণের নিকট অনেক পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া 
প্রতিভাত হওয়া অস্বাভাবিক নহে । কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনতা 
অর্ভন করিয়াছে--এই ধারণা জনগণের মনে এখনও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । 
এই অবস্থায় কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট যে সমর্থন লাভ করিয়াছে তাহাঁর 
সহিত তুলনায় অন্য দলের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন নগণ্য হইয়া 
দড়াইয়াছে | 1969 সালে কংগ্রেস দ্বিধাবিতক্ত হইবার পর শ্রীমতী গান্ধীর 
নেতৃত্বে শাসক কংগ্রেস দল যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহার ফলে প্রগতিশীল জনগণের একটি বিরটি অংশ কংগ্রেসকে 
1972 সালের নিবাচনে সমর্থন করিয়াছে । কেন্দ্রে ও অধিকাংশ রাজ্য 
বিধানসভায় কংগ্রেস অন্যান্য দলগুনিকে পর্যদস্ত করিতে সমথ হইয়াছে | 
সুতরাং কংগ্রেস বিভক্ত হইবার পরও এ দল দুর্বল হইয়া পড়ে নাই । 
এই' অবস্থাটি স্পষ্ট করিয়া কংগেসের শক্তি এবং সেই অনুপাতে বিরোধী 
দলসমূহের দূবলতার প্রমাণ দিতেছে । 

যে সকল কারণে ভারতে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় সুস্থ 
দলীয় ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই তাহার একটি কারণ এই যে গান্ধীজীর 
প্রতি জনগণের বিশেষত: গ্রামবাসীদের ভক্তি প্রায় ব্যক্তি-পুজার পর্যায়ে 
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গিয়া পৌছিয়াছে । কংগ্রেস গাঙ্কীজীরই প্রতিষ্ঠান এই ধারণা লোকের 
মনে দানা বাঁধিয়াছে ; গান্ধীজী জাতির জনক, স্বাধীনতার প্রবর্তক--এই 
ধারণা জনগণের এক বিপুল অংশের মনে গান্ধীজীর মৃত্যুর সাতাশ বতসর 
পরও কাজ করিতেছে । তাই সাধারণ মানুঘ বিশেষতঃ গ্রামীণ জনতা 
অবিচলিতভাবে নির্বাচনের পর নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়াছে । ইহা 
ব্যতীত নেহেরুর দেশসেবা ও ব্যক্তিত্ব ভোটারগণ এখনও বিস্মৃত হয় 
নাই | অন্যান্য দলগুলির মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি নাই যিনি 
জনগণের মনে নূতন আনুগত্য স্থষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নুতন পথে 
পরিচালিত করিতে পারেন । 

কংগ্রেসের একাধিপত্যের আর একটি কারণ এই যে শ্রীমতী গান্ধীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস যুব সমাজের একটি বিরাট অংশের সমর্থন লাভ করিয়াছে । 
এমন কি যে যুব সমাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহারা 
কংগ্রেসের পুরাতন এ্তিহ্যের সহিত পরিচিত নহে, তাহাদেরও এক লক্ষণীয় 
অংশ কংগ্েসের দিকে ঝ.কিয়াছে। শ্রীমতী গান্ধীর সমাজতন্ত্রতিত্তিক নৃতন 
নীতি গ্রহণের ফলে প্রগতিশীল যুব সমাজের একটি লক্ষণীয় অংশের মনে 
ধারণ। হইয়াছে যে এখন আর কংগ্রেস-নীতি ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও 
সামাজিক নীতির মধ্যে কোন তফাৎ নাই | যুব সমাজের সক্রিয় সমর্থনই 
1971 সালের লোকসভার নিবাচনে কংঘেসের অভাবনীয় সাফল্যের মূলে 
ছিল, স্বীকার করিয়া লইতে বাধা নাই | 

সর্বশেষে বলা যাইতে পারে যে ভারতবাসী শুধ রাজনীতিতে নহে, 
সবক্ষেত্রে মণ্যপন্থার সমর্থক | জোর-জুলুম, হিংসা-প্রতিহিংসা ও রক্তক্ষয়ী 
বিপ্রবের পথ ভারতবধের জনতা সাধারণতঃ পরিহার করিয়া অগ্থসর হইতে 
চায় । তাহারা মনে কবে কংগ্রেস এ পশ্থার পথিক নহে । কংগ্রেস 
মধ্যপদ্থায়, জনগণের সমর্থন লাভ করিয়া, শ্রাস্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্র ও 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী | তাহারা আরও মনে করে যে গান্ধীজী 
ও জওহরল।ল নেহেরুর কংগ্রেস একনায়কত্ব বিরোধী ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা - 
ভিত্তিক সমাগবাদী গণতন্বে বিশ্বাসী | বস্তৃতঃ এই সকল ধারণা ভারতীয় 
জনমানসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে এবং কংগ্রেসদলের আপেক্ষিক 
সাফল্যের অন্যতম কারণরূপে দেখ! দিয়াছে | 

অধ্যাপক কে" সি. হুইযার বলিয়াছেন যে “& 5$556600 01 159900- 
91015 09079911190 020 02019 3190 200 ০০ ০75০01৮5611 1) 806 (106 
91090916101, 1289 ৪. 01891905+/. অর্থাৎ দায়িত্বশীল বিরোধী পক্ষ উদ্ভূত ও 
কার্ষকরী হইতে পারে, যদি বিরোধী পক্ষের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার কোন 
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সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকে | কিন্তু ভারতে বিরোধীপক্ষ এই সুযোগ পায় নাই 
-বলিলেই চলে । ফলে বিরোধীদলসমূহ দায়িত্বশীল দল হিসাবে গড়িয়া উঠে 
নাই | ছোট ছোট দল-উপদলে বিভক্ত হইয়। নিজেদের মধ্যে লড়াই করিয়া 
শক্তি ক্ষয় করিয়াছে। 


ভারতে দলীয় প্রথার কয়েকটি বিশেষত্ব 


(ক) ভারতীয় দল প্রথার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ভারতে বহু দলের 
সহাবস্থান | ইহাতে জাতীয় চরিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে । ভারত নানা 
ভাঘা, নান! গোঠী, নানা ধর্মমত ও নানা জীবনধারার দেশ । তাই 
আমাদের দেশে নানা দলের উত্তব স্বাতাবিক বলিয়াই মনে হয় । ছিতীয়তঃ, 
পর্ব পুরাতন ও সর্ববৃহৎ কংগ্রেস দল কর্তৃক নিজ আদর্শলাতে আপেক্ষিক 
অসাফল্য বহু দল গঠিত হইবার একটি কারণ হইয়া দীড়াইয়াছে | যদি 
কংগ্রেস ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইতে 
পারিত, তাহ হইলে অন্য কতকগুলি দল জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে 
ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া হয়তো বা অবলুপ্ত হইত । তাহা হইলে দলের 
সংখ্যা হাস পাইত | 

(খ) দলের অপরিহার্ধতা ও রাজনৈতিক উপকারিতা সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের মনে অস্পষ্ট ধারণা ভারতীয় দল প্রথার আর একটি বিশেষত্ব । 
গান্ধীজী দলবিহীন, বিকেন্ত্রীকৃত, গ্রামতিত্তিক, সমাজবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী 
ছিলেন । রাজনৈতিক দলের দোষগুলি সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন 
ছিলেন, যদিও তিনি ভারতের সর্বপেক্ষা বৃহৎ দলের ত্রিশ বংসরের বেশি নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন । তাহার ধনিষ্ঠ অনুগামী বিনোভা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ণ 
গান্ধীজীর দলবিহীন গণতন্ত্রের আদর্শ সাঃপ্রতিককালে নিষ্ঠার সহিত প্রচার 
করিয়া চলিয়াছেন! আদর্শ হিসাবে ইহা যতই গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, 
বাস্তবক্ষেত্রে ইহার কাধকারিতা সম্বন্ধে প্রশবের অবকাশ আছে ॥ অনেকে মনে 
করেন যে তারতে রাজনৈতিক দলপ্রথা সুষ্ঠতাবে গড়িয়া না উঠিবার কারণ 
এই যে জনসাধারণ পার্লাযেণ্টোয় গণতন্ত্রের সহিত দলপ্রথার সম্পক তাল 
করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। মানবেক্রনাথ রায়ও বলিয়াছিলেন যে 
ভারতবাসীগণ রাজনৈতিক জ্ঞানে পাশ্চাত্তের নাগরিকগণ হইতে পশ্চাৎপদ | 
তাই এখানে জনসাধারণ দলের যর্ম বুঝিতে পারে না । তিনি মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন যে সাধারণ মানুষকে দলীয় রাজনীতির আওতায় আনিবার চেষ্টা 
না করিয়৷। অন্যভাবে তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎসাহ 
উদ্ধীপিত করিতে হইবে | 
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(গ) ভারতের দলীয় প্রথার আর একা বৈশিষ্ট্য এই যে কংগ্রেসই 
অন্যান্য কতকগুলি দলের উৎপত্তির উত্স । ভারতীয় অন্যান) দলগুলির 
জন্মকথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বর্তমান দলগুলি 
কংগ্রেসের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । সমাজতান্ত্রিক দলের বিভিন্ন 
উপদল, দুইটি কমিউনিষ্ট দল এবং রাশিয়া বা চীনপন্থী অন্যান্য 
ছোট-খাট দলগুলি প্রধানত: কংগ্েস-দলত্যাী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গঠিত 
হইয়াছিল । জনপংঘ ও স্বতন্ত্র দল দুইটি ও বহু স্থানীয় দলের উৎপত্তি- 
স্বলও হইতেছে কংগ্রেস । এমন কি সামপ্রদায়িক দলগুলির নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিবর্গ এক সময় কংগ্রেসের মধেই রাজনৈতিক জীবন আরন্ত করিয়৷- 
ছিলেন | এই কারণে কতকগুলি দল এখনও রাজনৈতিক সাবালকত্ব ও 
স্বাতপ্্য লাত কয়িতে পারে নাই । কংগ্েসের দিকে তাহাদের পিছু টান 
রহিয়াছে । 

(ঘ) ভারতীয় দল প্রথার আর একটি বিশেঘত্ব এই যে এখানে আঞ্চলিক 
বা স্থানীয় দলের সংখ্যা অনেক । আঞ্চলিক স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া! এই 
দলগুলির উদ্ভব হয় । তাই ইহার! অঞ্চলের বাহিরে ক্ষমতা বিস্তার করিতে 
পারে না । অঞ্চলের মধ্যেই এই দলগুলি সব্ভারতীয় দল সমূহের সহিত 
রাজনৈতিক প্রতিযোগিত৷ করিয়া থাকে | ভারতের ন্যায় বৃহৎ দেশে এইরূপ 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক | ডি. এম. কে. ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

(উ) সামাজিক অনগ্রদরতানশতঃ সামপ্রদায়িক দলের স্ঞষ্ট হয় । 
সামপ্রদায়িক দলগুলি আঞ্চলিক দল নহে । মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, 
রাষ্্ীয়স্বয়ং-সেবক সংঘ, রামরাজ্য পরিষদ প্রভৃতি সাংপ্রদায়িক দল অঞ্চলে ও 
সবভারতীয় ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম | বলা বাহুল্য যে 
তারতের অসাম্প্রদায়িক, সমাজবাদী গণতন্ত্রের সহিত সামপ্রদায়িক দলগুলির 
সামঞ্জস্য রক্ষা কর! অসন্তব। কাহারও কাহারও মতে এই দলগুলি জাতীয় 
সংহতির একটি বিরাট বাধারূপে বর্তমান ভারতে দেখা দিয়াছে । 

(চ) দলত্যাগ £ ভারতে এমন কোন দল নাই যাহা হইতে লক্ষণীয় 
সংখ্যক সভাগণ অন্যদলে যোগ দেন নাই | পার্লামেন্ট বা বিধানসভার 
নিবাচনে দলীয় মনোনয়ন লাভ করিয়া নির্বাচিত হইবার পর, দলত্যাগ 
করিয়া অন্যদলে যোগ দিয়াছেন, এরাপ সদস্যদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। 
বিধানসভাগুলিতেও এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই । এমনও দেখা গিয়াছে 
যে সদস্যগণ একই দিনের মধ্যে একদল হইতে অন্য দলে এবং পুনরায় 
শেঘোক্ত দল হইতে প্রথমোক্ত দলে যাতায়াত করিয়াছেন । মৌলিক রাজ- 
নৈতিক মতভেদ ব্যতীত দল পরিবর্তন শুধু অশোভন নহে' অন্যায়ও বটে। 
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কারণ এইরূপ আচরণ সংসদীয় গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রতিকূল । সুগঠিত 
নিয়মানুবর্তীদলের অস্তিত্বের উপর সংসদীয় শীসনতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। 
যদি দলের সভ্যসংখ্যা ও সমষ্টরতে ঘনঘন জোয়ার-ভাটা চলিতে থাকে 
তাহ। হইলে স্থায়ী সরকার গঠন অসন্ভব হইয়া উঠে । আজ এক দলীয় 
সরকার, কাল অন্য দলীয় সরকার--ঘনধন এইকবপ পরিবর্তন ও তজ্জনিত, 
অনিশ্চিত অবস্থার স্থষ্টি হইতে পারে । এই সকল অবাঞ্চিত অবস্থার রোধকল্পে 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সবকাব একটি আইন প্রণয়ন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছে । সেই বিলে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যদি কোন সদস্য দলীয় 
মনোনয়ন লাভ করিয়৷ সংসদে বা বিধানসভায় নিবাচিত হন, তাহা হইলে 
তিনি দলত্যাগ করিলে তাহার সদস্যপদ বাতির হইয়া যাইবে । 

(ছ) কংগ্রেসবিরোধী বিভিন্ন দলগুলির যুক্তভাবে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী 
যুক্তক্রণ্ট সরকার গঠনে অসাফল্য ভারতের দলীয় অবস্থার আর একা 
বিশেধত্ব | বিষয়টি এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে | 


রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ 
নেহেক রাজনৈতিক দলগুলিকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । (ক) 
গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক আদশ ভিত্তিক দলসমূহ ; (খ) সংকীণ সাপ্র- 
দায়িকতায় বিশ্বাসী দলসমূহ ; (গ) আঞ্চলিক দল সমূহ ও (ঘ) আন্তর্জাতিক 
সমর্থন পুষ্ট বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পশ্থী দল সমূহ, যাহারা একদলীয় একনায়কত্বে 
“বিশ্বাসী । 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

এই' দলটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দলগুলির মধ্যে অন্যতম । ইহার অতীত 
ট্রতিহ্য বিপুল এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে ইহার অবদান বিশেষ লক্ষণায় । 
কংগ্রেসের ইতিহাস চারটি যুগে বিভক্ত করা যায় | প্রথম যুগ 1885 সাল 
হইতে 191? সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ্যাল্যান্‌ অকৃটেভিয়ারু হিউম নামক একজন 
ইংরেজ সিভিলিয়ানের অনুপ্রেরণায় ও উপদেশে এবং তদানীন্তন বড়লাট লর্ভ 
ডাফ্‌্রিনের উৎসাহে এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি 1885 সালে স্থাপিত হয় । 
কলিকাতার লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোদ্বাই-এর প্রথম 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ব্রিটেনের মহারাণীর প্রতি মামুলি আনুগত্য- 
সূচক প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রথম কংগ্রেস রাজনৈতিক দাবি উ্থাপন করে । 
প্রথম প্রস্তাব দ্বারাই কংগ্রেস ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার 
জন্য একটি রাজকীয় কমিশন (২০১91 00217715510) নিয়োগের দাবি 


430 ভারতের শাসনব্যবস্থা 


করে : দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিলাতস্থিত ভারত সতার ([0019 00820011) অবলুপ্তি 
দাবি কর! হয় ; তৃতীয় প্রস্তাবে 1861 সালের আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত মনোনীত 
ব্যবস্থাপক সভার পরিবর্তে নিবাচিত ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের কথা বলা হয় । 
চতুর্থ প্রস্তাবে ভারতে ও বিলাতে একই সময়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা প্রবর্তনের 
কথা বলা হয়; ভারতের অত্যধিক সামরিক ব)য় ও উত্তর বন্দেশ দখলের 
বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রথম কংগ্রেসে যে ধারার সূত্রপাত হইল প্রথম 
যুগে কংগ্রেস নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পথেই চলিয়াছে। এই যুগটিকে' উদারপন্থী 
(14681) বা নরম পন্থী (190০7866) যুগ বলা যাইতে পারে । এই যুগে 
ইংলগ্ডের উদার-নৈতিক ভাবধারা, বিশেষতঃ, বাক, বেবৃষ্থায় , মিল, হারবার্ট 
স্পেন্সার প্রভৃতি দাশনিক ও ব্রাইট্‌, গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি উদারপন্থী রাজনৈতিক- 
গণের চিন্তা ও কমপদ্ধতি কংগ্রেসের নেত্বন্দকে প্রভাবিত করিয়াছিল । 
দাদাভাই নওরোজী, সুরেক্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতা, গোপাল 
কচ গোখেলে, আনন্দ মোহন বস্সু প্রভৃতি ছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেসের 
নেতা | 

বড়লাট ডাফৃরিন মনে করিয়াছিলেন যে এরাপ একটি প্রতিষ্ঠান 
থাকিলে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে শাসনকার্য সহজ হইবে | 
কারণ ব্ররূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয়দের মতামতের সঙ্গে সরকার 
যোগাযোগ শ্বাপন করিতে পারিবে | ডাফুরিন এই জন্য কংগ্রেসকে 
“ণুনৃতা 781695155 ১8100810610 00009910192. 10) 711019৮ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন । অর্থাৎ ভারতবর্ধে কংথেস ব্রিটিশ সরকারের স্থায়ী 
বিরোধী দল | ব্রিটিশ সরকার মনে করিয়াছিল যে কংগ্রেস কেবল একটি 
বাঘিক অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব লইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে । কিন্তু 
অল্লকালের মধ্যে কংগ্রেসের প্রাগ্রর নেতৃবর্গ জন-আন্দোলনের পথে অগ্রসর 
হইলেন | এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন । বরিশালের স্বনামধন্য নেতা 
অশ্বিনী কমার দত্ত। তিনি কংগ্রেসের মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে 
45,000 লোকের সাক্ষর সম্বলিত একটি রাজনৈতিক দাবিপত্র পেশ 
করেন । সাক্ষরকারীগণের মধ্যে হাজার হাজার দরিদ্র কৃ্ঘকও ছিলেন । 
কংগ্রেসের এই পরিণতিতে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হইয়া ওঠেন । উত্তর 
প্রদেশের ছোট লাট স্যার অকৃল্যাণ্ড কল্ভিন বলেন যে কংগ্রেসকে উৎসাহিত 
করা আগুন লইয়া খেল করারই সামিল (185178 10) ঠি)। চতুর্থ 
কংথেস অর্থাৎ 1888 সাল হইতে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের বিরোধিত॥ 
করিতে আরম্ভ করে । ইহাতে নরমপন্থীগণও শঙ্কিত হইয়া আন্দোলনমূলক 
পশ্থার বিরোধিতা করিতে থাকেন । 
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1905 সালে বঙ্গতঙ্গের আন্দোলন লইয়। কংগ্রেসে দারুণ মত পার্থক্য 
দেখা দেয়। এই আন্দোলন অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের গরম-পন্থী যুগের 
সূত্রপাত হইল । তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্ত্র পাল প্রভৃতি ইংরেজকে 
বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য করিবার জন্য স্বরাজ, স্বদেশী ও ব্রিটিশ পণ্য 
বয়কট বা বর্জনের নীতি গ্রহণ করেন ; ইহারা 15065101515 বা গরমপন্থী 
বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন | পুরাতন নেতৃবৃন্দ ইহার তীব্র বিরোধিতা 
করেন। 1905 ও 1906 সালে কোন মতে দুই দলের কলহ কিছু 
পরিমাণে আপোঘ-মীমাংসা দ্বারা চাপা দেওয়! হয় । কিন্তু 1907 সালের 
সুরাট অধিবেশনে তিলকের নেতৃত্বে গরমপন্থীগণ নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন। কংগ্রেস বিশৃঙ্খলতার মধ্যে ভাঙ্গিয়া যায় । কিন্তু 
নরমপন্থীগণ ক্ষমতাচ্যুত হন না । 

ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে যেমন দায়িত্বশীল সরকার 
তদানীস্তন কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাই নরমপন্বী বা উদারপন্থী 
নেতৃবন্দ চরম আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন | কিস্ত তাহারা 
অনেকে অল্পে খুসি হইতেন। তাই 1909 সালে যখন বাবস্থাপক 
পরিঘদগুলি সঃপ্রসারিত হইল তখন গোখেলে সন্তোঘ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু কংগ্রেসের বাহির হইতে গরমপন্থীগণ এ সংস্কার অগ্রাহ্য 
করিয়া দেন। 

1917 সালে হোম-রুল লীগ প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্‌ আনি বেশান্তকে 
কংগ্রেসের সতাপতি নির্বাচিত করিবার দাবি গরমপন্থীগণ উত্থাপন করিলেন । 
এ বৎসরই তাহারা কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন এবং কংগ্রেসের প্রশাসনিক 
যন্ত্র দখল করিবার প্রচেষ্টা করেন ৷ ক্ষমতাধিকারী নরমপন্থীদল মহমুদাবাদের 
রাজাফে সভাপতি পদে নির্বাচনের প্রস্তাব তোলেন। এই ছৃম্ঘে নরমপন্থীদের 
চরম পরাজয় ঘটে এবং কংগ্রেসের প্রশাসনিক যন্ত্র গরমপন্থী বা 2%115111315- 
দের হাতে চলিয়া যায়। নরমপন্থীগণ [81019111028] [69091811000 
জাতীয় উদারপস্থী দল নামে নিজেদের পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই 
দলটি দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকে এবং 194) সালের পর আর 
তাহার অস্তিত্ব রহিল না। 

কংগ্রেস দলের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগ 191? সাল হইতে 1947 সাল 
পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে গান্ধীযগও বলা যাইতে পারে । গান্ধীজী সত্যাগ্রহ 
ও অহিংসার বাণী লইয়া কংগ্েসে প্রবেশ করেন এবং কয়েক বৎসরের 
মধ্যে দেশে শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন। কংগ্রেসকে 
গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত ক্রা গান্ধীজীর একটি বিরাট অবদান। এই যুগের 
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কংখ্েসের ইতিহাস 'ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস প্রায় অভিন্ন । চতুর 
ও পঞ্চম অধ্যায়ে ইহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে | 

এই যুগে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গঠন ও বিভিন্ন চিন্তাধারা কৌতৃহলো- 
দ্রীাক। কংগ্রেষের মধ্যে এই সময়ে দুইটি চিন্তাধারা দেখা যায়। দক্ষিণ- 
পন্থী চিন্তাধারার প্রবনতা ছিলেন মতিলাল নেহেরু ও বল্লভভাই প্যাটেল আর 
বামপন্থীদের নেতা ছিলেন স্ুভাঘচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহের । এই 
দুই অংশের এবং অন্যান্য সকল উপদলের উধ্বে ছিলেন গান্ধীভী | 
তিনি অনেক সময় কংগ্রেসের সাধারণ সত্যও ছিলেন না, তথাপি তাহার 
ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের ভিতরকার উপদলীয় ছন্দের ছিলেন 
মীমাংসক | 

এই যুগে কংগ্রেসের মধ্যে অন্য দলও আশ্বয় পাইয়াছিল । জয়প্রকাশ 
নারায়ণের কংগ্রেস সমাজবাদী দল (0:01121695 90012115 79115) এই 
সূত্মে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সময়ে কংগ্রেস বিভির। মতাবলম্বী মানুঘ 
এবং দলের মিলনক্ষেত্র হইয়া দীড়াইয়াছিল । এমন কি কমিউনিষ্ট 
দলও কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সত্রে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ 
হইয়াছিল । গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও তাহার সমনুয়ধ্ী বাজনৈতিক মতবাদ 
ইহা। সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল ৷ গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সত্য সত্যই 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং রাজনৈতিক চেতনাসম্পযন সকল 
শ্রেণীর মানুঘ কংগ্রেসের সমর্থনে তাহারই পতাকাতলে স্বাধীনতা যুদ্ধে 
সমবেত হইয়াছিলেন । 

কংগ্রেসের তৃতীয় যুগকে নেহেরু যুগ বলিয়া অভিহিত করা চলে। 
1947 সাল হইতে এই যুগটি 1964 সাল অধ্ধাৎ নেহেরুর মৃত্যু বৎসর পধস্ত 
বিস্তৃত। দ্বিতীয় যুগে যেমন গান্বীজীর নেতুত্ব সানন্দে কংগ্রেস মানিয়া 
লইয়াছিল এই যুগেও তেমনি নেহেরুর অধিনায়কত্ব কংগ্রেস মোটামুটিভাবে 
বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছিল | গান্বীজীর নিকট হইতে নেহেরুর নিকট 
নেতৃত্বের সংক্রমণ একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া ঘটিয়াছিল | 
মুসলীম লীগ পাকিস্তানের দাবি উ্থাপন করিবার পর হইতে (1940) 
গাঙ্ধীজী তাহার দারুণ বিপক্ষতা করিয়া আসিতেছিলেন । মাউন্টব্যাটেন 
যখন তাহাকে দেশ বিভাগে সম্মত হইতে অনুরোধ কবিয়াছিলেন তখন 
গাস্কীজী বলিয়াছিলেন £ “০ ০20. 176 070 021116018 ০ 10018 
9৩] 175 059৫ 09. অর্থাৎ আমি বরং মৃত্যুবরণ করিব কিন্ত দেশ 
বিভাগনীতি গ্রহণ করিব না । জওহরলাল নেহেরু ও বল্লতভাই প্যাটেল 
শ্ীন্ধীজীর মনোভাবের সহিত অপরিচিত ছিলেন এমন নহে । তৎসত্বেও 


দ্াজনৈতির্ক দল 435 


উহার দুইজন গাহ্ধীজীর সহিত শেঘ পরামর্শ না করিয়া মাউণ্টব্যাটেনের 
নিকট শ্বীকার করিয়া আসিলেন যে তাহার। দেশ বিভাগ মানিয়া লইলেন। 
যখন কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটিতে দেশ বিভাগনীতি উতাপিত হইল তখন 
কমিটিতে দারুণ মতভেদের স্থষ্টি হইল | গান্ধীজী বলিলেন যে নেহেরু ও 
প্যাটেল কংগ্রেসের দূই প্রধান যখন দেশ বিভাগ মানিয়৷ লইবেন বলিয়! 
কথা দিয় আসিয়াছেন তখন ওয়াকিং কমিটিরও এ নীতি মানিয়া লওয়া 
উচিত | ইহার পর হইতে 1948 সালে 30শে জানুয়ারী তারিখে তাহার 
হত্যার দিন পযস্ত তিনি কংগ্রেসের আত্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে একটু 
দরে সরিয়৷ গেলেন । এই সময়ে অল্লকালের জন্য প্যাটেল কংগ্রেস সংগঠনে 
একজন শক্তিশালী নেতা ছিলেন । কিন্তু প্যাটেদ্ের আকস্মিক মৃত্যুর পর শুরু 
হইল নেহেরুর নিরক্কশ নায়কতার কাল | 1964 সালে নেহেরুর পরলোক 
গমনের পর কংঘেসের কার্যকরী ক্ষমতা একটি গোষ্ঠীর হাতে চলিয়া যায় । 
অনেকে এই গোঠীকে সিপ্ডিকেট আখ্যা দিয়াছেন । ইহার মধ্যে প্রধান 
ছিলেন কামরাজ, এস, কে, পাতিল, মোরারজী দেশাই ও অতুল্য ঘোষ । 
ইহারাই নেহেরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শান্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীত্বে অভিষিক্ত 
করেন । তীহার অকচ্মাৎ মৃত্যুর পর শ্রীমর্তী গান্ধীকেও ইহারহি প্রধান- 
মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করেন । দৃইবারই মোরারজী দেখাই 
প্রার্থী ছিলেন কিন্ত সিপ্তিকেটের অধিকাংশ সদস্য এবং তাহাদের সমর্থক 
অধিকাংশ রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগণ মোরারজীকে সমন করেন নাই যদিও তিনি 
স্বয়ং সিগ্ডিকেটতভুক্ত ছিলেন | 


কংগ্রেসের ইতিহাসের চতুর্থ যুগ 1969 হইতে শুরু হইয়াছে বল। 
যায় । এই যুগ শ্রীমতী গান্ধীর যুগ। 1969 সালে শ্রীমতী গান্ধী 
সিণডিকেটের বিরদ্ধে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মত পাথক্যের 
জন্য প্রকাশ্য বিদ্রোহ উথাপন করেন । ইহার ফলে কংথেস দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়। যায় | সিপ্ডিকেট পুরাতন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি দখন করিয়া 
থাকে এবং নৃতন কংগ্রেস অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে শাসক কংগ্রেস 
ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং সাম্প্রতিককালে খুবই শক্তিশালী 
হইয়া উঠিয়াছে । শাসক কংগ্রেসের সতাপতি বিনিই হোন না কেন শ্রীমতী 
গান্ধীর হস্তে শাসক কংগ্েসের প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে । 
গাঙ্কী+নেহেরুর ক্ষেত্রে যেমন কংগ্রেস পর পর এ দুই নেতার নায়কত্ব 
মানিয়া লইয়াছে, ঠিক তেমনি কংগ্েশে বতৃমানকালে গণতান্তিকভাবে 
আশীমতী গান্ধীর প্রকৃত আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছে । 
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কংগ্রেস দলের সংগঠন 

ভারতীয় দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসই' একমাত্র দল যাহার ভারতের সবত্র 
সংগঠন বর্তমান | এই সংগঠন গ্রামে গ্রামে এবং সহরাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া 
কংগ্রেসকে একটা সর্বভারতীর রূপ দিয়াছে | প্রাথমিক গ্রামীণ অর্থব। 
এহর ও সহরাংশের কমিট কংথেসের সাংগঠনিক শ্তন্তের (05127010) সব 
নিমৃস্তর | এইগুলি মণ্ডল কংগ্রেস নামে পরিচিত | ইহার উপরের স্তরে 
রহিয়াছে জেলা কমিটি । মণ্ডল কমিটি ও জেলা কমিটির মধ্যে কোন 
কোন স্বানে মহকুমা কমিটও দেখা যায় । জেলা কমিটির উপর প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটি এবং তাহার উপরের পধায়ে রহিয়াছে সবভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটি (411-10019 0010816555  0020001616৩--4৯,.0.0১) 1 প্রতি 
শ্তরেই কাধনির্বাহক কমিটি বিদ্যমান রহিয়াছে | সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটির কাধ নিবাহক কমিটি, ওয়াকিং কমিটি নামে পরিচিত। এই 
গর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী কার্য নির্বাহক কমিটিতে কংগ্রেসের শীর্ঘস্বানীয় 
নেতাদের স্বান হইয়া থাকে । কংগ্রেসের সভাপতি ওয়াকিং কমিটির 
গশদস্যগণকে মনোনীত করেন | পালামেণ্ট ও প্রতি রাজ্যের বিধানমগ্ডলীর 
অভ্যন্তরস্থ কগ্রেসী সদদ্যগণের একটি করিয়৷ সংগঠন আছে। পালামেণ্ট 
ও বিধানমণ্ডলী সংক্রত্তি কার্াবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এই' সংগঠনগুলির 
কতব্য | পালামেন্ট ও বিধানমগ্ডলীর সবপ্রকার সমস্যা সমাধানের সবৌচ্চ 
শংগঠন হইতেছে কংগ্রেস পার্লামেপ্টরী' বোর্ড বা পরিঘদ | এই বোর্ড-এর 
ক্ষমতা ব্যাপক : পার্লামেন্ট ও বিধানমণ্ডলীর নিবাচনের সময় এই বোর্ডই 
শেঘ পর্যায়ে সমস্ত প্রার্থীগণের মনোনয়ন মঞ্তুর করে । 

সর্ব ভারতীর কংগ্রেস কমিটি (4.0, একটি নীতি-নির্ধারক 
কমিটি । প্রতি প্রদেশের কংথেস কমিটির নিদিষ্ট সংখ্যক সদস্য এই 
কমিটিতে প্রদেশ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন ৷ প্রয়োজনানুযায়ী 
সর্ব ভারতীয় কংগ্েস কমিটি অধিবেশনে মিনিত হয় | সর্বোপরি রহিয়াছে 
কংগ্রেসের বাধিক মাধারণ সভা | এই বাঘিক সভা কংগ্রেসের প্রকাশ্য 
পুনমিলনের (.591100) বা সমাবেশের (২৪115) আকার ধারণ করে । 
এই সভা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নীতি সাধারণতঃ নিয়ম-মাফিকভাবে 
সমর্থন করিয়া থাকে | নেতৃবর্গের বক্ততা ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির 
প্রস্তাবার্দি সমর্থন এই বাঘিক সভার প্রধান বৈশিষ্ট্য । কিস্ত কংগ্রেসের 
নিয়মাবূলী অনুসারে এই সংস্বাটিই কংগ্রেস সাংগঠনিক স্তন্তের সর্বোচ্চ 
ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান | 

1885 সালে যখন কংঘগ্রস প্রতিষিত হইল তখন ইহার কোন 
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সংবিধান (০0250100610) ছিল না । কংগ্রেসের প্রথম সংবিধান 1889 
সালে গৃহীত হয়| প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে 
একটি সংগ্রামী গণপ্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলা হয় এবং সুগঠিত প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটিগুলি স্থাপিত হয় | 1929 সালে স্বাধীনতার ভিত্তিতে 
কংথেসের মূল আদর্শ সংশোধিত হইবার পর কংগ্রেসের গঠনপদ্ধতি 
গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিবতিত হইয়৷ যায় । এই সময়ে প্রাথমিক 
কমিটি সমূহ গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং স্থির হয় যে 
সবৌচ্চ ক্ষমতাশালী কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি কংগ্রেসের সভাপতি দ্বার 
মনোনীত হইবেন | 


কংগ্রেসের মুল আদর্শ 
স্বাধীনতালাভের পর কংগ্রেসের মূল আদর্শের সংশোধন প্রয়োজন হইয়।? 
পড়ে । 1948 সালে কংথেস সংবিধানেক্স প্রথম ধারা নিযলিখিতবূপে 
গৃহিত হয় | “..-০০07৪ ০৮16০% 0 016 [170191) 18010709] 00081659 
19 015 ৬০1] 76106 210 20211061011 01 1116 1090016 ০1 11019 
8100 0116 6918101191)00011 11) 11019.) 0৮৩ 06806101 800 19810170815 
8168105, 01 ৪ ০০-01061801%6 001019010%/210]) 08560 010. 60991160 ০1 
90001601019 2120 01 70০01101091, 90010012710 2110 500191 1151109 210৫ 
811017)6 ৪6 ৮0114 75800 ৪110 1105/91)1,, অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের 
কল্যাণ ও প্রগতি এবং শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত উপায়ে ভারতে একটি 
সমবায়মূলক সমাজ গঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য | এই 
সমাজ সুযোগের সাম্য, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের 
ভিত্তিতে গঠিত হইবে এবং বিশ্বশাস্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বেরে আদর্শকে লক্ষ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিবে । 1948 সালের পর 1950, 1952, 1953 এবং 
1964 সালে কংগ্রেসের সংবিধান পরিবতিত হইয়াছে, যাহার ফলে কংগ্রেস 

একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 
যে সকল নীতি কংগ্রেস শাসনব্ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কার্ধকরী করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছে তাহ] সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে ; যথা, গণতন্ত্র 
ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র“, জাতীয় একতা, মিশ্র অর্থনীতি, সমাজের 





॥ 155 সালে আবাদী কংগ্রেসে এই নীতি প্রথম গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি অংশতঃ 
এইরূপ £ *..,85681191110606 0৫ 50018115010 108666720০0? 9০016551051 
05701120080] 1015823 ০£ 0009৫906101 ৪6. 9200 9০০19] ০দ:0525115 2:20 
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দর্বল শ্রেণীর ভ্রত উন্নতিসাধন, সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা, তথাকথিত 
নিয়বর্ণ ও আদিবাসীগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি ও নিরপেক্ষতা (0০92-8118010000 মীতি 
প্রভৃতি । কংগ্রেসের আদর্শলাভেব আপেক্ষিক অসাফল্যের দরুণ 196? 
সালে কংগ্রেস জনসাধারণের সমন অনেকট। হারাইয়া ফেলে । তাহার 
ফলে পালামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্বেও, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
উত্তরপ্রদেশ, বাজস্থান, উড়ি্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে 
কিছুকালের জন্য কংগ্রেস বিরোধী সবকাব আধিপত্য করিতে থাকে । 
ইহ] পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে । কিন্ত দলত্যাগের ফলে তাহারা অল্প 
সময়ের মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত হয় | কংগেস-বিবোধী দলের অসাফল্যের দরুণ 
জনসাধারণ পুনরায় কংগ্রেসের উপর আস্থা স্থাপন করে । এই' পরিবর্তন 
1971 হইতে 1974 সালের নিবাচনসমূহে লক্ষিত হয় । 


কংগ্রেসের ছুই গোষ্ঠীর দুই দল গঠন 

1969 সালে কংগ্রেসে বিরাট তাঙন ধবিয়া পুরাতন কংগ্রেস দল, 
কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস, এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। এই দৃই 
দলের আদর্শের মৌলিক মতপার্থক্য ছিল না । তবে শাসক কং্গ্রস ভ্রুত 
রাষ্ট্রায়ত করণের নীতির মাধ্যমে সমাজতন্্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হইয়! উঠে ; 
সেই' স্বলে সংগঠন-কংগ্রেস ধীর বিবতনেব পথে অগ্রসর হইয়৷ সমাজতন্ত্রের 
আদর্শে পৌছিতে চাহিয়াছিল। দুই দলের এই মতপার্ধক্য এখনও আছে । 
নির্বাচনে সংগঠন কংগ্রেসের অসাফল্য দলটির পক্ষে হতাশ! ব্যগক | 
1971 সালের নিবাচনের যে পরিসংখ্যান সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে রাজনৈতিক প্রভাবের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এ দল 
এখন নগণ্য | | 

কতকগুলি রাজ্যে স্থানীয় ও ব্যক্তিগত বিরোধ ও রেঘারেঘি বশত: 
বিভিন্নকালে কংগ্রেস হইতে একাংশ বাহির হইয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দল 
গঠন করিয়াছে । মোটামুটিতাবে বল! চলে যে মূল কংগ্রেসের সহিত এইসব 
দলের আদর্শের কোন বিরোধ নাই | বাংলা কংগ্রেস, কেরল কংগ্রেস, উৎকল 
কংগ্রেস ভারতীয় ক্রানস্তি দল (1967) ও ভারতীয় লোক দল প্রভৃতি 
কংগ্রেসের আদর্শ লইয়াই গঠিত হইয়াছে এবং কাজ করিয়া চলিয়াছে | 
এই দলগুলির মধ্যে বাংলা কংঘ্েস ও ভারতীয় ক্রান্তি দল বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ; কারণ এই দূই দলের নেতৃুদ্বয় যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশে 
সুখ্যমন্ত্রীকপে মগ্ত্রীসতা গঠন কন্ধিবার লুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্ত এই সকল 
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ভাঙ্গা-দলগুলি ক্রমে শর্জিহীন হইয়া পড়িতেছে । বাংলা কংগ্রেস প্রায় 
নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । 


ংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কলহ 

যূল কংগেস দল হইনত বাহির হইয়া আসিয়া! যাহারা মূলতঃ একই 
আদর্শ লইয়া অন্য দল গঠন করিয়াছেন তাহাদের কথা উপরে বল৷ 
হইয়াছে । কিন্তু এ্রক্প দল ব্যতীত কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর কলহ প্রায় 
সকল রাজ্যে বতমান | তাহার কারণ হইতেছে ক্ষমতার সংগ্রাম । 1971 
হইতে 1973 এর নিবাচনের পর এইরূপ কৌন্দল পশ্চিমবঙ্গে, গুজরাটে, 
কর্ণাটকে, উড়িঘ্যায়, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে দেখা দিয়াছে । আভ্যন্তরীণ 
ক্ষমতার লড়াই-এর দরুণ কংগ্রেস শুধু যে অপেক্ষাকৃত দূর্বল হইয়া পড়িয়াছে 
তাহাই নহে, দলের আদশ রূপায়ণও এইক্পপ কলহের জন্য কঠিন হইয়। 
দাড়াইয়াছে | 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে স্বাধীনতার পর যখন কংগ্রেসের 
সংগ্রামী দুঃখ বরণের পথপরিক্রমা শেষ হইল, যখন দেখা গেল কংগ্রেসে 
প্রবেশ করিনে নানা সুবিধা ভোগের হ্ুযোগ মিনিতে পারে, তখন 
এমন সব মানুঘ অকল্মাৎ কংগ্রেসে বন্যার জলের মত ঢুকিয়া পড়িল 
যাহারের আকর্ণণ ছিল নিজ নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতালাভ, কংগ্রেসের 
বিরাট আদর্শ নহে। এই সকল ছদ্বেশী স্থার্থানুসদ্ধিৎস্র ব্যক্তির 
কার্ধকলাপে কংগ্রেসের ভাবমূতি কিছু পরিমাণে কালিমালিগু হইয়াছে । 
তবে এই সমালোচনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও সাধারণ 
ভাবে ইহাও সত্য যে গান্ধী-নেহেরুর কংগ্রেস মোটামুটিভাবে আদর্শের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়৷ চলিয়াছে । সকল দলের আদর্শই যে মানবিক 
অসম্পূর্ণতা দ্বারা খণ্ডিত তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা । 


কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ একত। 

1885 সাল অর্থাৎ কংগ্রেস স্থাপিত হইবার পর হইতে আজ পযস্ত 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের সমাবেশ হইয়াছে 
এখন কংগ্রেসে অতিবাম, বাম, মধ্যপন্থী, দক্ষিণপন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী 
মানুঘ সমবেত হইয়াছে | মাঝে মাঝে মতের সংঘধ ও স্বার্থের সংঘর্থ দলের 
একতাকে খগ্ডিত করে । ইহাও কংখ্েসের সাময়িক দুর্বলতার একটি 
কারণ । তবে ইহাদের মধ্যে যে একটি মৌলিক একতা রহিয়াছে, ইহা! 
অস্বীকার করা যায় না। 
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ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল 


এম. এন. রায় প্রকৃতপক্ষে ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রবর্তক | 
তিনি যখন কমিন্টার্নের (09201711৩17) 01: 05070000011 [10061086101091) 
সদস্য ছিলেন (1920-1929) তখন তিনি কমিরৃটার্ণের প্রাচ্য দপ্তরের 
ডিরেকৃটার ব৷ প্রধান ছিলেন । এই বরোটি প্রথমে তাসখন্দ ও তদনস্তর 
পর পর মস্কো ও বালিন হইতে প্রাচ্যদেশ সমূহে কমিউনিষ্ট দল গঠন 
করিতে থাকে এবং প্রচার চালায় । এম. এন. রায় এই তিন স্থান 
হইতেই কমিন্টাণের প্রাচ্য দপ্তর পরিচালনা করিয়াছেন । এই সময়ে 
এম. এন্‌, ব্রায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় 1924 সালে 
(অনেকের মতে 1925 সালে) ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল গঠিত হয় | 


দলের সংগঠন 


কমিউনিষ্ট দলে যে নানা মতের সংঘর্ধ নাই, তাহা নহে। কিন্ত 
তথাপি দলটি সুগঠিত এবং দলের সদস্যগণের শৃঙ্খলা 'ও নিয়মানুবতিত। 
বোধ দলটিকে সংহত করিয়। রাখিয়াছে। এই' সংহতির মূলে রহিয়াছে দলের 
সংগঠন ব্যবস্থা । কমিউনিষ্ট দলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সভা হইতেছে সর্ব 
ভারতীয় কংগ্রেস । সাধারণতঃ প্রতি দুই বৎসর অস্তব এই সভা মিলিত 
হইয়া থাকে' | দুই সভার মধ্যবতাঁকালে দলের ক্ষমতা ব্যবহার করিবার 
অধিকারী হইতেছে জাতীয় পরিষদ (911008] 0০0810011) | এই 
পরিঘদটি দলীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিবাচিত হয় | দলের সবভারতীয় 
কংগ্রেস জাতীয় পরিঘদই আহ্বান করিয়া থাকে | কাধতঃ অন্য একটি 
সংস্থা সক্রিয় হইয়া দলের কাধাবলী পরিচালনা করে । ইহাকে কেল্দীয় 
কার্ধনিবাহক কমিটি বা 00012659] 775:6500016 (00227716665 নাম দেওয়া 
হইয়াছে | কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন (06051 00100] (00100015880) 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান দলীয় কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হয় । এই কমিশনটি 
ঘকল প্রকার বিরোধ ও নালিশের ফয়শালা করিয়া থাকে । 

দলীয় কংগ্রেসের নীতি কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহক কমিটির নির্দেশ 
অনুসারে কার্ষে পরিণত করিবার জন্য সচিবমণ্ডলী (99075121181) ও 
একজন সাধারণ সচিব (0606191 9০0191815) নিবাচিত হইয়া থাকেন । 
দলের কেন্ট্রীর নির্বাচক কমিটি দলীয় সংগঠন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে | কেন্দ্রীয় কাধনির্বাহক কমিটির সচিব- 
মণ্ডলী ও সাধারণ সচিবের কর্ম ক্ষমতার উপর দলের সাফল্য অনেক 
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'পরিমাণে নির্ভর করে । কমিউনিষ্ট দলের সাঁবারণ সচিব (060৫1 
96075215) প্রভৃতি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী | 

ভারতের রাজ্যে রাজ্যে পূর্বোক্ত ধরনের সংগঠন বর্তমান । সবনিম় 
'স্তরে ছোট ছোট কমিউনিষ্ট গোগ্ী (০61) স্থানীয় সদস্যগণের সহিত ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রক্ষা করে ; স্থানীয় সদস্য সংস্বাগুলি আলোচন! সভাঁয় মিলিত 
হয় ও পরামশ করে । এই সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে দলের অদস্যদের 
কমিউনিষ্ট চেতনা উদ্বুদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং দলীয সংহতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। দলের সদস্যগণের উপর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের 
কড়া শাসন বিদ্যমান কিন্তু “1101161-00915 01508581017” অর্থাৎ দলের মধে) 
সকল বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা কমিউনিষ্ট সংগঠনের একটি বৈশিষ্ট্য | 

1962 সালের শেষভাগে ভারতের সহিত চীনেব সীমান্ত লইয়া! যুদ্ধের 
প্রশ কমিউনিষ্ট দ'লাটকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলে! যাহারা বামপন্থী, 
তাহারা মোটামুটিভাবে যৃদ্ধের জন্য ভারত দোঘী বলিয়৷ প্রচার করিতে 
থাকে | দক্ষিণপন্থীগণ চীনকেই দায়ী করে । প্রতি অংশ দাবি করিতে 
থাকে যে তাহারাই কমিউনিষ্ট দল, অন্য অংশ নহে | পরবতীকালে 
বামপন্থীগণ 00101700190 ৪1 ০1 10018. (11915151) অথবা মাকসিষ্ট 
কমিউনিষ্ট দল বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে । দক্ষিণপন্থীগণের 
পুরাতন নামই বহাল রহিল । মার্কসিষ্ট কমিউনিষ্ট দলের সংগঠন পদ্ধাতি 
ও পুরাতন কমিউনিষ্ট দলের গঠন ব্যবস্থার মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। 


দলের ইতিহাস 

কমিউনিষ্ট দলের ইতিহাসকে নানা! পরিবততনেব ইতিহাস বলিয়া 
অভিহিত করা যাইতে পারে | সংগঠিত হইবার অল্পকাল" পরে দনটিকে 
ব্রিটিশ সরকার নিঘিদ্ধদল বলিয়া ঘোষণা করিল | 1929 সালের পর 
কমিউনিষ্ট দল কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন কোন পর্যায়ে 
যোগদান করে | ধীরে ধীরে দলটি পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ ও কেরলে শত্তি-সঞ্চয় 
করিতে থাকে | 1929 সাল পর্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
শুরু (1939) হইবার নয় দিন পূবে কমিউনিষ্ট রাশিরা ও নাৎসী জার্মানীর 
মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয় | এই চুক্তিটি রিবেনট্রফ-মলোটভ 
চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ । ইহার দ্বারা দুই পক্ষই নাপনাপম সীমান্ত বাড়াইয়। 
লইবার সুযোগ পায় । এই সময়ে ভারতের কমিউনিষ্ট দল দ্বিতীয় মহাযুদ 
তথ মিত্র শক্তির যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী আখ্যা দেয় । এই সময়ে ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস ফাসিষ্ট অক্ষ শক্তির তীব্র নিন্দা করিয়া ঘোঘণ] করে যে ভারতে 
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বিটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসান হওযা বাঞ্চনীয়, কারণ তাহা হইলেই ফাসিষ্ট 
শতিত্ব বিরুদ্ধে তারত জাতি হিসাবে একাগ্রতাবে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। 
কনিউনিষ্ দল এই সময়ে কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে। 
কিন্ত 1941 এর জুন মাসে যখন রাশিয়া জার্মীনী কর্তৃক আক্রান্ত হইল 
তখন অকঙ্মাৎ কমিউনিষ্টগণ মিত্রশক্তির যুদ্ধকে জনযুদ্ধ (790121515 ৮৪1) 
বলিয়া ধোঘণা৷ করিল এবং ব্রিটিশ সরকারের সহিত মিলিত হইয়৷ কংগ্রেসের 
“ভারত ছাড়" (091 70018) আন্দোলনের তীব্ব বিরোধিতা আরম্ভ করিল । 
ইহার ফলস্বরূপ যুদ্ধান্তে 1946 সালের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে 
কমিউনিষ্ট দল একটি আসনও অধিকার করিতে পারিল না। 1947-48 
সালে দলটি ক্ষমতা দখলের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে এবং নানাস্থানে 
বিশেষতঃ তেলেঙ্গানায় হিংসার নীতি আশ্রয় করিয়া অরাজকতা স্টি করিতে 
সমর্থ হয়| কিন্তু শীঘই এই নীতি সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যায় এবং 1950 
সালে দলের নীতি পরিবতিত হয় । 1951-52 সালে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্য 
লাভের নীতি লইয়া কমিউনিষ্ট দল প্রথম নির্বাচনে প্রবেশ করে এবং 
পার্লামেণ্টে প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী রূপে স্বীকৃত হয় । অন্কুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর 1953 সালে দলটি অন্ধ বিধানসভায় প্রচুর আসন দখল করে। 
কিন্ত দলের অতিবামপন্থী নীতির ফলে 1955 সালে এ রাজ্যে তাহাদের 
শত্তির দারুণ অবক্ষয় ঘটে | দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দল 
কেরলে কংগ্রেস অপেক্ষা বেশী সংখ্যক আসন লাভ করিয়া নির্দলীয় সদস্য- 
গণের সমর্থনে সরকার গঠন করে : কিন্তু অতি বাযপন্থী' নীতি অবলম্বন 
করিবার ফলে কেরন রাজ্যে গণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এঁ রাজ্যে 
রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 195? সালের এপ্রিল হইতে 1959 
সালের 31শে জুলাই' পর্যন্ত স্থায়ী এই সরকারটি কতকগুলি ক্ষেত্রে গঠন- 
মূলক দৃষ্টিভজ্ির পরিচয় দিয়াছিল | দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনের পর দেখ! 
গেল ষে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে এই দলটির প্রভাব অব্যাহত আছে । কিন্তু 
কেন্দ্রে তাহাদের প্রভাব লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইল না। চতুর্থ নিবাচনে 
দল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট মাকসিট দল 
অন্যান্য ছোট খাট বামপন্থী দলের সহিত মিলিত হইয়৷ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা 
দখল করিতে সমর্থ হইল। কিন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই সরকার গঠনমূলক 
পশ্থায় অগ্রসর হইতে পারে নাই ॥ চরম প্রশাসনিক অকর্ণ্যতা ও অন্ত্থন্বের 
ফলে বামপন্থী সরকার তারঙ্গিয়া গেল । 1972 এর পঞ্চম নির্বাচনে মার্কস্বাদী 
কমিউনি& দলটি সহ' অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে ও রাজ্যে রাজে) 
শক্তি হারাইন | কমিউনিষ্ট দল কংগ্রেসের সহিত নিবাচন-মিত্রতা করিয়া; 
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আত্মরক্ষা করিল । পার্লামেণ্টে কিন্তু দুই কমিউনিই দলের সন্িলিত সংখ্যা 
লক্ষণীয়ভাবে হাস পাইল না । 


দলের আদর্শ ও পন্থ 


শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতে কমিউনিজম অর্থাৎ মেহনতী 
মানুঘের সরকার প্রতিষ্ঠা কমিউনিষ্ট দলের উদ্দেশ্য । 1958 সালে কমিউনিষ্ট 
দলের বিশেষ (%/8-01010875) অধিবেশনে এই নীতি চূড়ান্তভাবে 
গৃহীত হয়। দলের যে সংবিধান এঁ কংগ্রেস গ্রহণ করে তাহাতে লিখিত 
হয় 5 “7105 (00101071151 7১815 ০1 [10019 51155 (০ ৪:0121950 1811 
06170901205 8180 9০001981151) 0% 706909001 10)691)5 , **০০ 9 ৬110101109 
81078101111) 1১811121700101,-, 60 5108016 0021 79911191010, 06001086$ 
21 11750101061) ০06 [09001615 %/11] 10 57600%5  (010097191018] 
913217555 1 006 2০001001010, 99019] 800. 91865 500০016৮, অর্থাৎ 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ভারতের মৌলিক 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং পূর্ণ গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কমিউনিষ্ট দলের উদ্দেশ্য | কিন্তু মাকসিষ্ট কমিউনিষ্ট 
দল সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন ভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র লাভের 
নীতি এখনও গ্রহণ করে নাই। 

দুইটি কমিউনিষ্ট দল মিনিতভাবে ভারতীয় পালামেণ্টে বিরোধী গোঠী- 
গুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। কিন্ত পৃথক তাবে কোন 
গোরষ্ীই সত্যকার বিরোধী দলের মর্যাদালাভ করিতে পারে নাই । বিরোধীদল 
হিসাবে স্বীকৃতি পাইতে হইলে লোকসতার মোট সদস্যসংখ্যার অস্ততঃ দশ 
ভাগ সদস্য এ দলভুক্ত হওয়৷ প্রয়োজন । সরকার বিরোধী কোন গো্ীই 
এ সংখ্যায় পৌছিতে পারে নাই | এইজন্য সেই গলিকে বিরোধী গোঠঠী 
আখ্যা দেওয়। চলে, সত্যকার বিরোধীদলের পর্যায়ে তাহারা উন্নীত হইতে 
পারে নাই। 


ভারতীয় কমিনিষ্ট দল (মার্কসিষ্) 
এই দলটি ছোট হইলেও সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ | পূর্বেই বল৷ হইয়াছে 
যে ভারত-চীন যুদ্ধ সম্পর্কে মততেদের দরুণ ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল দুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় | 1964 সালে মাকসিষ্ট কমিউনিষ্ট দলের প্রথম 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই দল পশ্চিমবঙ্র ও কেরল 
বিধানসভায় এবং দেশের আরও নানাস্থানে মজদূরদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার 


' শাক) ভারতের শাসনব্যবস্থা 


করে ও একটি শক্তিশালী সর্বতারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন গড়িয়া 
তোলে । কৃষকদের মধ্যেও ইহাদের প্রচার ফলপ্রসূ হয় এবং মার্কসিষ্টদের 
নেতৃত্বে কঘক সংগঠনের স্থাষ্টি হয় । পুরাতন কমিউনিষ্ট দল প্রধানতঃ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ | তথাপি তাহার ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে 
গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে | কিন্তু ভারতীয় মাকসিষ্ট 
দল মেহনতী মানুষের মধ্যে অধিকতব জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । 

আদশের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দুই কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে 
কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায় ৷ মার্কসিষ্টগণ অন্ধভাবে রাশিয়। বা চীনের 
নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই। পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলন রাশিয়ার 
নেতৃত্বে হওয়া অপরিহার্য এবং তাহা নিদ্ধিধায় মানিয়। লইতে হইবে--এই 
নীতিও মাকনিষ্টগণ গ্রহণ কবে নাই'। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া ও চীনের বিরোধে 
দুই রাষ্ট্রের কোনাটকে অন্ধতাবে অনুসরণ করার নীতি তাহারা এখন সমর্থন 
করে না। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক পন্থ৷ হিসাবে কমিউনিষ্ট (নাকসিষ্ট) দল 
শাস্তিপূণণ নীতি অংশতঃ অবলম্বন করিয়াছে সত্য, কিন্ত অন্য পন্থায় ভারতে 
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজ্য় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে' বা সমীচীন নহে-_এইরুপ মতও 
দল পোঘণ করে না। চতুর্থতঃ, মাকসিষ্টগণ মনে করে সংসদীর গণতন্ত্রের 
মাধ্যমে ভারতে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম স্বাথন সম্ভব নাও হইতে পারে । 
তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব দল ব্যবহার করিতে প্রস্তত 
আছে। এই জন্য তাহারা নির্বাচন 'ছ্বন্বে অবতীর্ণ হয়। পূৃবে যে 
নিবাচনী পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে দল 
হিসাবে মাকপিষ্ঈগণ মোটেই অবহেলার যোগ্য নহে । পশ্চিমবঙ্গে এই দলটি 
পুরাতন কমিউনিষ্ট দল হইতে অধিকতর শক্তিশালী । 


ভারতীয় জনসংঘ 


এই দলটি 1951 সালের সাধারণ নিবাচনের অব্যবহিত পৃবে শ্যাম। 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা গঠিত হয় | প্রথম নিবাচনের অপেক্ষাকৃত 
অল্পকাল পৃৰে স্থাপিত হইলেও জ্সংবদ্ধ সংগঠনের ফলে প্রথম নির্বাচনেই 
জনসংঘ সর্বভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে| ছ্ধিতীয় নির্বাচনেও 
দলটি এই মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় । কিন্তু তৃতীয় নির্বাচনের পর 
ইহার জনপ্রিয়তা কথঞ্চিৎ পরিমাণে হস পায় | নিবাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী 
জনসংঘ গণতন্ত্র ও গণতাপ্রিক জীবন ব্যবস্থার, স্বাধীন মতামত প্রকাশের 
সর্বপ্রকার অধিকার ও আইনের শাসনের সমর্থক । বর্তমান কালে 
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জনসংঘ কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্িক 
নীতি গ্রহণ করিয়াছে। মৌলিক শিল্পের রাষ্্রায়ত-করণ ইহার অন্যতম 
আদর্শ | কিন্ত জনসংঘ মনে করে, যে ভাবে ভারত সবকার রাষ্ট্রীয় করণ 
নীতি কাধে পরিণত করিতেছে, তাহাতে দেশের সমূহ আঘথিক ক্ষতি 
হইবে এবং গণতন্ত্র বিনষ্ট হইবে । জনসংঘের বিশ্বাস এই যে ভারত- 
বিভাগই জনগণের দুঃখ-দুর্দশার একটি প্রধান কারণ | সেই জন্য তাহারা 
অখণ্ড ভারতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া! থাকে । ভারতের স্বার্থে স্বাধীন 
বহিনীতি অনুসরণ জনসংঘের আন্তর্জাতিক নীতি । অন্যান্দলের ন্যায় 
এই দলেও সম্প্রতি ভাঙন দেখ! দিয়াছে । জনসংঘের কতিপয় সদস্য 
দলের প্রাক্তন সভাপতি বলরাজ মধোকের নেতৃত্বে নৃতন একটি দল 1973 
সালে গঠন করিয়াছেন। আবার সেই নূতন দলের অধিকাংশ সদস্য ভারতী 
লোক দলে যোগ দিয়াছে । অটলবিহারী বাজপেয়ী বর্তমানে জনসংঘের 
একজন শক্তিশালী নেতা | পশ্চিমবঙ্গে এই গলটি অপেক্ষাকৃত দুবল । 


সোসালিষ্ট (সমাজতান্ত্রিফ ) দলসমূহ 

ভারতে গণতান্ত্রিক সোসানিষ্ট বা সমাজতাম্বিক আন্দোলন বহুধা বিভক্ত 
হইয়৷ গিয়াছে । সামান্য সামান্য হেতুকে ভিত্তি করিয়৷ নীতির লড়াই 
'ও ব্যক্তিগত বিরাগ একটি শক্তিশালী দলকে খণ্ডিত ও দুর্বল করিয়া 
দিয়াছে । এই দলগুপ্বির ইতিহাস 1934 সাল হইতে আবন্ত হইয়াছে । 
চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত কর যাইতে পারে | 

(ক) 1934 হইতে 1948 £ এই' সময়ে কংগ্রেসেরই মধ্যে সোসালিই 
দল প্রথম গঠিত হইয়া, কংগ্রেসের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক আদশ লইয়। কাজ 
করিতে থাকে । যাহারা এই যুগে সোসালিষ্ট দলকে নেতৃত্ব; দিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে আচার্য নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা ও জয়প্রকাশ নারারণ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই কালে দলটি কংগ্রেস সোসালিষ্ট দল নামে পরিচিত 
ছিল। 1948 সালে গান্ধীজীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের প্যাটেলপন্থী সদস্যদের 
প্রচেষ্টায় স্থির হয় যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অন্য কোন দলের অবস্থান 
অবাঞ্চনীয় | ইহার পর হইতে সোসালিষ্ট দল কংগ্রেসের বাহিরে যাইয়। 
স্বাধীনভাবে কাজ করিতে থাকে । 

(খ) 1948 হইতে 19522 এই সময়ে সোসালিষ্ট দল গণতা্বিক 
সমাজবাদের আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করে| এক দিকে একমায়কত্ব- 
পশ্থী কমিউনিষ্ট এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের 7/99181197) বা উদারপদ্থী 
-ীতির তাহারা সমালোচনা করিতে থাকে । 


“এ ভারতের শাসনব্যবস্থা 


(গ) 1952 সালের পর হইতে সোসালিষ্ট দল নানা উপদলে বিত্ত 
হইয়। দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার একটি কারণ এই যে এই সময় হইতে 
কংগ্রেস প্রচার করিতে থাকে যে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধাচের পরিবতন 
দেশে আনাই কংঘ্েসের আদরশ | ইহার ফলে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্র 
ভোটারগণের একটি বৃহদংশ কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে থাকে । সোসালিষ্ট 
দল হইতে অনেক সব্রিয় সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেয় । তাহ] ছাড় 
সোসালিষ্ট দলের অভ্যন্তরে নেতৃস্থানীয় অনেকে গণতান্ত্রিক বিবর্তন মূলক 
সমাজবাদী আদশ অনেকাংশে পরিত্যাগ করিয়া মার্কসীয় কিছু কিছু নীতি 
গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এই মতাবলম্বীদের নেতৃত্ব 
দিয়াছিলেন রাম মনোহর লোহিয়া৷ | সমস্ত কারণগুলি মিলিত হইয়া দল 
ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া গিয়া নানা সোসালিষ্ট দলে বিভক্ত হইল। এইরূপে 
কৃঘক-মজদুর-প্রজা দল, প্রজা-সোসালিষ্ট দল, সংযক্ত-সোসালিষ্ট দল (1964), 
স্থভাষবাদী সমাজতাম্তিক দল ও সোসালিষ্ট দলের (1971) উদ্ভব হইল । 

গণতান্তিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শিল্প রাষ্ট্রীয় করণের নীতির দ্রুত রূপায়ণ 
এবং সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি এই দলগুলির 
আভ্যন্তরীণ নীতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাস্তি, পঞ্চশীল, জাতিপুঞ্জের 
সহিত সংযুক্ত থাকিয৷ বিশৃশাস্তি ও বিশ্ৃত্রাতৃত্বেব প্রসার সাধনে সোসালিষ্ 
দলসমূহ বিশ্বাসী | 


স্বতন্প দল 

1959 সালে স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠিত হয়| এই' দলের প্রধান তাত্বিক ও 
প্রবক্তা রাজাগোপালাচারী বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেস তাহার মৌল আদশ 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছে । সেই জন্যই নূতন দল গঠনের প্রয়োজন অনুভূত 
হইতেছে । তাঁহার অভিযোগ ছিল এই যে কংগ্রেসী সমাজতম্ত্রের অর্থ 
দাঁড়াইয়াছে কেবল মাত্র শিল্প রাস্্রীায়করণ এবং সবক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কততৃতব 
প্রতিষ্ঠা । স্বতন্্র দল এই 98050) বা রাষ্ট্র সর্বন্ধয নীতির বিরোধী । 
ইহারা বিশ্বাস করে যে এই রাষ্ট্র সর্বত্ব নীতিদ্বার৷ দেশের সমৃদ্ধি ও প্রগতি- 
লাভ হইবে না । এই দল মনে করে যে অথনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
ব্যক্তি স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া দেশের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করা সম্ভব । স্বতন্ত্র 
দল সীমিত রা নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইতে প্রস্তত, কিন্ত নিয়ন্ত্রণ প্রথা যদি 
ব্যক্তির উদ্যম বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত্ত 
হইবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । স্বতন্ত্র দল মনে করে কংগ্রেস 
এই ভ্রান্ত পথেই অগ্রসর হইয়াছে । স্বতন্থ দলের বিশ্বাস কংগ্রেসের ভূর্সি* 
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সংক্রান্ত আইন, যাহার দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত জমির উত্বতম সীমা 
নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপন্থী | 
এই নীতি অনুসরণের ফলে ভারতের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ 
মোচনের সম্ভাবনা নাই । 

1962 সালের নির্বাচনে স্বতন্থ দল লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করে এবং 
লোকসতায় কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট দলের পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে । 
কিন্ত 1971-72 সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ব দল বিশেষভাবে শক্তি 
হারাইয়া ফেলিয়াছে দেখা যায় । 


ভারতীয় লোকদল 

ভারতীয় ক্রাস্তিদল, স্বতন্ব দল, এস. এস, পি, হরিয়ানা হরিজন সংঘধ 
সমিতি, লোকতান্ত্রিক দল ও উডিঘ্যার প্রগতি পার কতিপয় ষদসাগণ 
মিলিত হইয়া ভারতীয় লোকদল গঠনেব পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন । 
14ই আগষ্ট 1974 সালে এই দল ভারতীয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হইবে 
ঘোঘিত হইয়াছিল । এই দলাটি 1975 সালে সব্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 
ভারতের দলীয় রাজনীতিতে ইহার কি স্থান হইবে কেহই বলিতে পারে না। 
এখন চরণ সিং ভারতীয় লোকদলের নেতৃত্ব করিতেছেন । জয়প্রকাশ 
নারায়ণের অনুপ্রেরণায় তিনি সম্পৃতি ভারতের অ-কমিউনিষ্ট বিরোধী দল- 
গুলিকে একতাবদ্ধ করিয়া কংগ্রেসের বিকল্প সরকার (08010181 216617901৩) 
গঠনে সমর্থ একটি শক্তিশালী বিরোধী ক্রণ্ট গঠনের পরিকল্পনা দেশের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 


আঞ্চলিক দলঙ্গমূহ 

(1) আকালী দল ঃ 

এই দলটি মাষ্টার তারা সিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দল 
পাঞ্জাবী স্থুবার দাবিতে শিখ সমাজের মধ্যে অসামান্য জনপ্রিযতালাভ 
করিয়াছিল | কেন্ত্রীয় কংগেস সরকার কর্তৃক পাঞ্জাবে একটি পৃথক বাজ্য 
স্বাপিত হইবার পর এই দলটির আবশ্যকতা হাস পায় এবং দলটি 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়৷ পড়ে । কিন্তু এখনও ইহার জনপ্রিয়তা অবহেলার 
বস্ব নহে । 

(2) দ্রাবিড় মুক্সেত্রা-কাজাগাম £ 

এই দলটি একমাত্র তাঁমিলনাডূতেই আছে। হিন্দু সমাজের আমূল 
সংস্কার, অনুরত জাতি সম্হের ভ্রুত উন্নয়ন ও হিন্দী বিরোধিতা এই 
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দলটিকে তামিলনাড় তে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে | এই দলটি স্থানীয় 
দল হইলেও দেখা যায় যে তামিলনাড়ু, বিধান সতায় এবং তামিলনাড়, 
হইতে লোকসভার নির্বাচনে এই দলের সদস্যগণই বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত 
হইয়া! থাকেন | রাজ্যের আইনগত, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার 
প্রসার সাধন করিয়া এবং আনুপাতিকভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস করিয়৷ এবং 
এ সকল ক্ষেত্রে রাজ্যকে য়ন্তর করিয়৷ তোল।, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা-কাজাগাম 
দলের মূল নীতির অংশীভূত । এই প্রসঙ্গে তামিলনাড়, সরকার নিযুক্ত 
শক্তিশালী রাজামান্নার কমিটির জ্পারিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য (,পৃশ্তকের 
299-300 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দ্রাবিড় মুন্নেব্রা-কাজাগাম দলের চরমপন্থীগণ 
এককালে ভারত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্নতাও দাৰি করিয়াছিলেন । 
এই দলের একাংশ ভারতের জাতীয় পতাক মানিয়৷ লইয়া, তাহার সঙ্গে 
তামিলনাড়র জন্য একটি রাজ্য পতাকা গ্রহণের দাবিও উত্থাপন করিয়াছে । 
1974 সালের প্রথমদিকে এই দলের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য দেখা দেয় । 
ইহার ফলে আনা দ্রাবিড় কাজাগাম নামে একটি নূতন দলের আবিভাব 
বটিয়াছে। কিন্ত রাজনৈতিক মতবাদের দিক হইতে এ দুইটি দলে 
বিশেষ পার্থক্য নাই। মূলত: ব্যক্তিগত কারণেই' বৃহৎ দলটি বিভক্ত হইয়া 
গিয়াছে । 

(3) ছোটনাগপুর-সওতালপরগরণা জনতা দস ঃ 

ইহাও একটি স্থানীয় দল ; ছোটনাগপুর বিভাগেই আবদ্ধ | ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছ্বিলেন রামগড়ের রাজ! | দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে 
এই দল হাজারিবাগ জেলার সকল আসন (ঘোলটি ) ও পাটনা, সারণ, 
পালামৌ প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। 1962 সালের 
নির্বাচনের পূর্বে এই দল স্বত্ব দলের সহিত এক হইয়া যায় | 

(4) ফরওয়াড ব্লক £ 

1938 সালে সুভাঘচন্দ্র বস্ত্র কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া এই 
দল গঠন করিয়াছিলেন । তীহার মৃত্যুর পর এই দল দুইতাগে বিভক্ত 
হইয়া যাঁয়--ফরওয়াড ব্রক ও মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ড বুক | প্রথমটির নেতা 
রহিলেন রুইকার ; ছিতীয়াট অনেকাংশে কমিউনিষ্ট পন্থী নীতি গ্রহণ 
করিল। এই দলগুলির কাধক্ষেত্র প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়, ও 
মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অংশে আবদ্ধ । সাধারণ নির্বাচনে কাহারও লক্ষণীয় 
সাফল্য দেখা যায় না। 

(5) সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ঃ 

পশ্চিমবঙ্গের মার্কসীয় দলগুলির মধ্যে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার 
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একটি সুসম্দ্ধ ও স্থগঠিত দল | ইহাদের প্রভাব 'পশ্চিমবাংলার বাহিরে 
বিশেষ বিস্তৃত হইতে পারে নাই । দলটিও বড় নহে কিন্ত কর্মক্ষমতা 
ও সংগঠনচু্দক্ষতার গুণে এই দলটি পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতিতে একটি 
বিশেষ স্বান অধিকার করিয়াছে । 

(6) গণতন্্ব পরিষদ £ 

ওড়িষ্যার প্রান্তন রাজন্যবর্গ কর্তৃক এই দল গঠিত হয়। কেন্দ্রের 
অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে রাজ্যের মুক্তি, বিভিন্ন রাজ্যের ব্যক্তিগত 
আয়ের সমত। রক্ষার প্রয়েজনীয়তা, অনগ্রসর রাজ্যের দ্রুত আঘথিক উন্নতি 
এই দলের উদ্দেশ্যের মধ) রহিয়াছে । দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই 
দলটি ওডিষ্যার বিধানসভায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল হিসাবে দেখ! 
দেয় । কিন্ত স্বতন্থ দল গঠিত হইবার পর এই দল উহার সহিত এক 
হইয়। যায় । 

(৫) ঝাড়খণ্ড দল : 

আর্দিবাসীদের যে সকল দল আছে তাহার মধো ঝাড়খও দল সবাপেক্ষা 
শক্তিশালী | বিহার, ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে আদিবাসী অধ্যঘিত অঞ্চল 
লইয়া একটি রাজ্যস্বাপন এই দলের মূল আদর্শ । প্রথম দুইটি সাধারণ 
নির্বাচনে এই দলটি বিরাট সাফল্য লাভ করে এবং বিহার বিধানসভায় প্রধান 
বিরোধীদলের আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয় । তৃতীয় সাধারণ 
নির্বাচনে এই দল ততটা ভাল ফল দেখাইতে পারে নাই । 1963 সালে 
এই দলের অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করে। 

(8) কৃবক-শ্রমিক দল (1175 7১58587165 200 ভ/0125675 187৫5) 

এই দলটি মহারাষ্ট্রেই আবদ্ধ । প্রাগ্রসর সমাজতন্র ইহাদের আদর্শ । 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই দল ভাল ফল দেখাইতে পারিলেও পরবর্তী 
নির্বাচনে পিছাইয়৷ পড়ে | 

(9) ভারতীয় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (ম.. 5. 7») 

ইহ] একটি মাকীয় দল | ইহাদের শক্তি প্রধানতঃ কেরলেই আবদ্ধ * 
পশ্চিমবক্ষেও ইহাদের একটি লক্ষণীয় অংশ রহিয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
সাধারণ নির্বাচনে ইহারা কেরলে সাফল্য লাভ করে । কিন্ত তৃতীয় 
নির্বাচনের কাল হইতে ইহাদের অসাফল্য শুরু হয় | 

(10) গারো জাতীয় দল (796 070 15861078] 098701) 

এই দলের প্রভাব পূৰতন আসামের গারো আর্দিবাপী অধ্যঘিত 
অঞ্চলেই আবদ্ধ ছিল | গারোদের শ্বাতম্ব্য ও ত্রত উন্নতি এই দলের 
মূলনীতি ছিল | ইহার অস্তিত্ব আর নাই বলিলেই চলে | 
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(11) লৌোৌকদেবক সংঘ £ 

গান্বীজীর গ্রামসেবার আদর্শের ভিত্তিতে এই দল গঠিত হইয়াছিল । 
দলটির পুরুলিয়া জেলার বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই । 1967 সালের 
নিবাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় দলটি কয়েকটি আসন অধিকার করিতে 
সমর্থ হয় এবং দলের একজন অল্লকাল স্থায়ী যুক্তক্রণ্ট মন্ত্রী পরিঘদে স্থান 
লাভ করেন। 

(12) উড়িম্যার প্রগতি দঙ্গ ঃ 

এই দল 1973 সালে গঠিত হইয়াছে । কংগেস বিরোধী দল রূপে 
প্রগতি পার্টি উল্লেখযোগ্য গণ সমর্থন পাইয়াছে | কিন্তু এঁ দলের ভবিঘ্যৎ 
অনিশ্চিত, কারণ কংগ্রেসের সহিত আদর্শের পার্থক্য নব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দিতা এই দল গঠনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছে । এই দলের অনেকে এখন ভারতীয় লোক দলে যোগদান 
করিয়াছে | 

(13) 411 22601095030] 1:650975 0001679০০ ( পার্বত্য 
উপজাতিসমুহের নেতৃগণের সম্মেলন ) 

এই সন্মেলনটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ কবিয়াছে । মেঘালয়ের 
বিতিন্ন উপজাতিসমূহ, গারো পর্বতের আদিবাসীগণ প্রভৃতি পাবত্য 
উপজাতির প্রতিনিধি স্বানীয় এই দলটি এ সকল উপজাতিগণের সামগ্রিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছে । 
ইহারই আন্দোলনের ফলে মেঘালয় রাজ্য গঠিত হইয়াছে । 

(14) ড/01]5079+ 72875 ( শ্রমিকদল ) 

পশ্চিমবঙ্গের ৬/ 01115, 7১৪19 একটি ছোট দল । পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকার্স 
দল 1967 সালের নির্বাচনে যুক্ত ফক্রণ্টের চৌদ্দটি দলের মধ্যে অন্যতম 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং নির্বাচনান্তে দলের একজন সদস্য যুক্তফ্রণ্ট 
মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছিলেন | 


সাম্প্রদায়িক দলসমূহ 


(1) মুসলিম লীগ £ 

মুসলিমগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষা এই দলের 
উদ্দেশ্য | কেরল ব্যতীত এই দল কোথায়ও সাফল্য লাভ করিতে পারে 
নাই। কিন্ত এ রাজ্যে এই দলটি বিভিন্ন নির্বাচনে শক্তির পরিচয় দিয়াছে 
এবং বিভিন্ন সরকারে স্থান পাইয়াছে । 


ভারতের দলীয় ব্যবস্থা 449 


(2) হিন্দু মহাসভা ঃ 

মুসলিম লীগের বিরোধিত। করিবার জন্য এই দল গঠিত হয়। অখও 
হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এই দলের আদর্শ । 
'কোন নিবাচনেই এই দল সাফল্য লাভ করে নাই। এইজন্য এই দলটি 
নির্বাচন দ্বন্দ হইতে সরিয়। দাড়।ইয়াছে । 

(3) বাম রাজ্য পরিবদ 

রক্ষণশীল এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম প্রচার ইহাদের উদ্দেশ্য | কিন্ত নির্বাচনে 
এই' দল ভোটারদের সমথন লাভ করিতে পারে নাই। রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, 
উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের স্থানে স্থানে ইহাদের কমীদল রহিয়াছে । 

(4) তপশীলী জাতি ফেডারেশন (৫6 501608160 083659 
[7906781107) 

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন স্বনামধন্য ডঃ বি. আর. আম্বেদকর | 
তপশীলী জাতির স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি এই দলের উদ্দেশ্য । দ্বিতীয় নির্বাচনে 
এই দল কিছু সাফল্য লাভ করে | কিন্তু তাহার পর হইতে ইহাদের 
অসাফল্য লক্ষ্য করা যায়। 


চাপক্ষ্টিকারী গোঠ্ঠী (8৩৪90৩ 01000) 


রাজনৈতিক দলগুলি শাসন-ব্যবস্থা৷ ও প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিবার জন্য কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ 
করে। কোন দল বা কয়েকটি দল সম্মিলিত হইয়! সরকার গঠন করে । 
অন্য দলগুলি শাসক দলকে হয় সমর্থন করে কিংবা বিরোধিতা করে । 
কিন্ত রাজনৈতিক দল ব্যতীত সকল দেশেই সুসংগঠিত কতকগুলি স্বাথবাহী 
গোঁঠী ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করিয়াও, শাঁসনযস্ত্রের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে সমর্থ হয় । এইরূপ স্থসংগঠিত গোঠিকে 01555015019 
ব। চাপস্থষ্টকারী গোষ্ঠী বলা চলে । ইহার! পুস্তিকা প্রকাশ ও সভ৷ 
সম্নিতির দ্বারা, পার্লামেট ও রাজ্যের বিধানগভার সদস্য, মন্ত্রী এবং 
প্রশাসনিক কর্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইন প্রণয়নের ধারা, শাসন- 
নীতি ও প্রশাসনিক প্রথাকে প্রভাবিত করে । অন্যান্য গণতপ্ত্রের ন্যায় 
ভারতেও এই চাপস্থষ্টিকারী গোঠী সক্রিয় । শিল্পপতিদের সংগঠন, বণিক 
সভা, আইনজীবী, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন বা 
শ্রমিক সংঘ, কর্মচারী সংঘ ও এমন কি সংগঠিত মহিল! ব৷ ছাত্র সমপ্রদায় 
প্রভৃতি চাপস্াষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্তর্গত । 
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স্বার্থবাহী গোঁঠী (7009556 02000)) 


স্বার্থবাহী গোঠী ও চাপস্থষ্টিকারী গোীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই । 
চাঁপস্থট্টিকারী গোঠীর (চ1588016 01080) যে সকল উদাহরণ দেওয়। 
হইয়াছে, তাহারা সকলেই বস্তুতঃ স্বার্থবাহী গোষ্ঠী । স্বার্থবাহী গোষ্ঠী 
যখন তাহাদের সুগঠিত সংগঠনের মাধ্যমে সুপরিকল্লিততাৰে রাষ্ট্রের আইন 
প্রণয়ন বাবস্থা ও প্রশাসন যন্রকে নিজ নিজ স্বার্থের জন্য প্রভাবিত 
করিতে চেষ্টা করে, তখনই স্বার্থবাহী গোচী চাপস্থট্টিকারী গো্ঠীতে 


পরিণত হয়| কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে চাপস্ষ্টিকারী গোঠীর কার্যাবলী 
ও প্রভাব নগণ্য নহে । 


রাজনৈতিক দলভিত্তিক সরকার গঠন ও ভারতের 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা 


ইংলণ্, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের দেশেও দল- 
ভিত্তিক সরকার গঠন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে । সংবিধান প্রবতিত 
হইবার পর হইতে আজ পধস্ত কেন্দ্রে ও রাজ্যে দলীয় সরকারই গঠিত 
হইয়াছে । যুজরাষ্টে এ প্রথ৷ একটি সমস্যার স্যটি করে, যাহার সমাধান 
নেহা সহজ নহে । বতমান আলোচনার জন্য ধরিয়া লওয়৷ যাউক যে 
কেন্ত্রে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হইয়াছে । আর কয়েকটি রাজ্যে গঠিত হইয়াছে 
বিরোধী দলের বা দল সমষ্টির সরকার । আবার অন্য কয়েকটি রাজ্যে 
কংগ্রেসই ক্ষমতা দখল করিয়াছে ৷ অর্থাৎ রাজ্যগুলি দুই শ্রেণীতে বিতক্ত 
হইল । কতকগুলি কংগ্রেপী ও কতকগুলি কংগ্েস বিরোধী । এই ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের কর্তব্য হইবে বিরোধী দল শাসিত রাজ্য 
ও কংগ্রেস দল শাসিত রাজ্যগুনিকে সমান চক্ষে দেখা, সমব্যবহার করা এবং 
আথিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে অবস্থান্যায়ী ন্যায্য প্রাপ্যের স্থুযোগ সুবিধা 
দেওয়া । রাজ্যে কোন্‌ দল বা দলসমষ্টি ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহ। 
অবান্তর গণ্য করিয়৷ নিরপেক্ষভাবে উভয়ের সহিত ব্যবহার করাই সমী্িন | 
1957 সালের নির্বাচনের পর কেরলে এবং 1967 সালের নির্বাচনের পব 
উড়িঘ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে, (যেসকল স্থানে কংগ্রেস-বিরোধী 
সরকার গঠিত হইয়াছিল ) এ্ঁসকল্‌ রাজ্যের কংগ্রেসবিরোধী দল হইতে বল। 
হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় কংঘ্েস সরকার নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন নাই । অন্য- 
পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগথেসের পক্ষ হইতে বল! হইয়াছে যে এই' অভিযোগ 
সত্য নহে । আমাদের যুক্তরাষ্ট্র কেন্ত্রমুখীন | আইন, প্রশাসন ও অর্থবপ্টনের 
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দিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত। ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী | এইজন্যই 
প্রশুর্টি ভারতীয় যুক্তরাষ্্রে গুকতর আকার ধারণ করিতে পারে। 


ভারতীয় দলগ্রথা কেন দ্দিকে ? 


বতমান পৃথিবীর রাজনীতির ক্ষেত্রে একদলীয় প্রথা, দ্বিদলীয় প্রথা 
ও বছদলীয় প্রথার সঙ্গে আমরা পরিচিত | রাশিয়ার একদলীয় প্রথা ও 
একদলনায়কত্ব ভারতীয় সংবিধানে অচল । পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশে 
ছিদলীয় ও বহুদলীয় ব্বস্থ৷ দীর্ঘকাল হইতে সংসদীয় গণ্তন্ত্রে সক্রিয় | 
বিটেন ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে ঁ দই 
দেশের রাক্নীতিতে স্বান করিয়া লইয়াছে | ইউরোপের অন্যান্য দেশে 
বহুদল প্রথা পাক] হইয়া গিয়াছে বলা চলে । ব্রিটেনের শ্রমিক ও 
রক্ষণশীল দল খবই ক্ষমতাশালী ; তেমনি আমেরিকার রিপাবলিক্যান ও 
ডেমোক্র্যাট দল দুইটীর প্রভীব সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত | এইরূপ অবস্থায় 
সংসদীয় গণতন্ত্রের (81119770701 71061009050) গতি সহজ ও সরল হয়। 

ভারতে দলের সংখ্যা অগণিত বলিলে অত্যুপ্ডি হয় না । 1967 
সালে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই দলের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ ১ 1972 সালের 
নির্বাচনের পর কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একটি সর্বদলীয় সভা আহান 
করিয়াছিলেন । তাহাতে মখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস ব্যতীত আটাশটি দলকে 
নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে দলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী 
মনোভাব প্রবল ; তাই বছদলীয়তায় এবং দলীয় কোন্দলে পশ্চিমবজই 
সবাগ্রগণ্য | কিন্ত অন্য সকল রাজ্যেও ছোটখাট ও মাঝারি দলের অভাব 
নাই | বলা বাহুল্য যে ভারতের এই সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠী পাশ্চাত্য 
রাজনৈতিক মতে দলেব মধাঁদ। পাইবার অধিকারী নহে | তাহার। 
অধিকাংশই স্থানীয় ও আঞ্চলিক গোষ্ঠী । 

এই সকল ছোটখাট আঞ্চলিক দলের নির্বচিনী অসাফল্য তাহাদের 
পক্ষে বেদনাদায়ক । তথাপি এই দলগুলি কোন মতে টিকিয়া আছে। 
কিন্ত ধীরে ধীরে তাহারা উপলব্ধি করিতেছে যে তাহাদের বাঁচিয়। 
থাকিয়া কোন লাভ নাই । ইহার্দের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী বুঝিতেছে 
যে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান ঘটাইতে হইলে বিরোধী দলগুলিকে 
একত্রিত করিবার প্রয়োজন আছে | ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকিলে 
কংগ্রেসকে পর্যন্ত করা অসম্ভব হইবে | এই কারণে এই সকল দল 
হইতে দলত্যাগ নিত্য-নৈমিত্যিক ঘটন! হইয়! দড়াইয়াছে । আবার অনেকে 
নিরুপায় হইয়া কংগেসেও যোগদান করিয়াছে । 
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সাম্পদায়িক দলগুলির ভবিধ্যৎ উজ্জ্বল নহে | সংসদীয় গণতন্ত্রে হিন্দু 
সাম্পৃদায়িক দলসমূহের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে বলা! চলে । মুসলিম লীগ সম্বন্ধে 
একই কথা বলা চলে না। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ সাম্প্দায়িক মনোভাবের 
প্রভাব মুক্ত নহে । রাজো রাজ্যে ও কেন্দ্রে তাহা এখনও প্রতিফলিত 
হইতেছে | সুতরাং বিবর্তনের ফলে মুসলীম সমাজ কোন পথে অগ্রসর 
হইবে তাহা বুঝিয়া৷ উঠা কঠিন | তবে মুসলীম লীগ সংসদীয় গণতন্ত্রের 
দৃশ্তর বাধ। হইয়] দাঁড়াইবে এইরূপ মনে হয় ন। | 

যে সকল দল নির্বাচন কমিশনের মতে সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ 
করিয়াছে অর্থাথ একনায়কত্বপন্থী দুই-কমিউনিষ্ট দল, দক্ষিণ-মধ্যপন্থী 
জনসংঘ, ধনতান্ত্রিক স্বতন্ত্র ও সমাজবাদী সোঁসালিষ্ট দল টিকিয়া থাকিবে 
সন্দেহ নাই | ইহাদের সকলেরই একটি নিজন্ব নীতি রহিয়াছে এবং 
দেশে ইহাদের জনসমর্থন নগণ্য নহে, যদিও কংগ্রেসের তুলনায় ইহার। 
খুবই দূবল । কংগ্রেস বিরোধী এই দলগুলি সংসদীয় অভিজ্ঞতার ফলে 
ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছে যে তাহাদের নিজ নিজ সত্তা বজায় 
রাখিয়া একযোগে কংগ্রেসের মোকাবিলা করা অপরিহাষ । অর্থাৎ যুক্ত 
ক্রণ্ট গঠন করিয়। রাজ্য ও কেক্ত্রীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের সন্মুখীন হইতে 
হইবে । 1974-75 সালে এই দলগুলি কিছুটা সফলতার সঙ্গে কেন্দছে 
কংগ্রেসে বিরোধিত! করিয়াছে । আশ। করা যায় যে এই অভিজ্ঞতা 
তাহাদেব নীতি (01921800176) ভিত্তিক যুক্ত ক্রণ্ট গঠনের পথে উত্তীর্ণ 
করিয়া দিবে । যূক্ত ভ্রন্ট গঠন 196?-র নির্বাচনের পর কতকগুলি 
রাজ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকার গঠনে কার্ধকর হইয়াছিল, তাহা৷ পূবেই 
আলোচিত হইয়াছে । কেক্দ্রেও সেই প্রচেষ্টার দিকে এই দলগুলি অগ্রসর 
হইবে মনে করা যাইতে পারে | 1,0810 0£ 69205 অর্থাৎ ঘটনার গতি 
এই দলগুলিকে সেই পথেই লইয়া যাইতেছে । 

তরাং ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলির অবলুপ্তি এবং অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ দলগুলির যুক্ত ফ্রন্ট গঠন ভবিধ্যতে অবশ্যন্তাবী মনে হয়| এই 
বিবর্তন ঘটিলে কংগ্রেসের বিকল্প একটি দলসমষ্টি উদ্ভূত হইতে পারে । 

কংগ্রেকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারে, এমন একটি শক্তিশালীদলের উথান 
কি সম্ভব? সেই সম্ভাবনা অদূর ভবিঘ্যতে দেখা! যাইতেছে না । যদি 
সম্ভব হইত তাহা হইলে বঝ্িটেন ও আমেরিকার মত সংসদীয় গণতন্ত্র 
সুস্থভাবে চলিতে পারিত । সুতরাং বর্তমান অবস্থায় বিরোধী অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ দলসমূহ সম্মত নীতির ভিত্তিতে যদি যুক্ত ফ্র“ট গঠন করে, তাহাই 
হইবে কংগ্রেসের একমাত্র কাধকর বিকল্প (800209] 91657008155) | 
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এই সৃত্রে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় । কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে ও 
কেন্দ্রীয় সংসদে বিরোধী দলসমূহের দূর্বলতা সত্বেও, এই সমস্ত দলগুলিকে 
বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ দিয়! থাকে । 1974-75 সালে পার্লামেন্ট নগণ্য 
বিরোধীদল সমষ্টি যে সকল স্থযোগ পাইয়াছে তাহা ভারতীয় কংগ্রেসের 
সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থার পরিচায়ক | 1974 সালে লাইসেন্স' 
মগ্তুরের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ কংগ্রেস সরকার বিপুল সংখ্যা" 
গরিষ্ঠতার জোরে প্রাথমিক স্তরেই থামাইয়া দিতে পারিত ; সেই পথে 
কংগ্রেস যায় নাই | বিরোধী দলসমূৃহকে সকল প্রকার সুযোগ দিয়াছে । 
সংসদীয় বিরোধিতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ | এইজন্য সকল প্রকার 
ব্যবস্থা কংগ্রেস সক্রিয় রাখিয়াছে । ইহাই ভারতে গণতন্ত্রের ভবিঘ্যৎ 
সম্বন্ধে আশার কথা । 


দ্বান্নিংশত্তম অধ্যায় 
সংবিধান সংশোধন 


সাধারণ আইন সংশোধন করিবার যে পদ্ধতি ঠিক সেই পদ্ধতিতে 
যে সংবিধান সংশোধন করা যায় তাহাকে স্ুপরিবর্তনীয় (206%1৮16) 
সংবিধান বলে। যদি সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির বিধান 
থাকে তাহা হইলে এ সংবিধানকে দৃষ্পরিবর্তনীয় (81810) আখ্যা দেওয়া 
হয়| ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণরূপে সুপবিব্তনীয় নহে, আবার সম্পূর্ণ- 
ভাবে দুষ্পরিবর্ত নীয়ও নহে । আমাদের সংবিধানে এই দুই-এর মিলন 
ঘটিয়াছে। কতকগুলি বিঘয়ে সংবিধান স্মুপরিবর্তনীয় আবার কতকগুলি 
বিঘয়ে ইহ] দম্পরিবর্তনীয়। স্ুুপবিবতনীয়তাব সুবিধা এই যে জাতির 
প্রতি ও পরিবতিত অবস্থার তাগিদে সংবিধানকে সহজেই নূতন আকার 
দেওয়া যায় । কিন্তু সংশোধনের প্রথা সহজ হইলে ঘন ঘন সংশোধন 
হইতে পারে । ইহাতে নাগগরিকেরা সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া 
ফেলে | দৃষ্পবিবর্তনীয়তার সুবিধা এই যে ইহা সংবিধানকে স্থায়িত্ব ও 
মর্যাদা দেয়। কিন্তু এ ধবনের অংবিধান গতিশীল সমাজের নূতন দাবির 
মোকাবিলা সহজে করিতে পারে না। সমাজ অগ্ররগতিলাভ করে কিন্তু 
সংবিধান স্বাণু হইয়৷ জাতির উন্নতির বাধা স্বরূপ হইয়া উঠে। 

ভারতীয় সংবিধান পরিঘদ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন ছিল । 
জওহরলাল নেহেরু সংবিধান পরিঘদে বলিয়াছিলেন ; “৬1116 ৩ 


চ/21)৮ (1015 001750165010107 (0 09 85 50110 200 1061019061)1 





85 %/9 081] 1009106 10, (11616 19 100 196177191191)068 11) 001151110- 
0010.1117616 51)08]10 06 8 0610811) :0651011109,. 110 2109 
০61] ৮6 51)0010 1016 10981061715 ০011501(00101) 5০ 11510 
0190 76 08101100 06 8910060 1[0 01182118106 ০01001110119+%০ 
অর্থাৎ আমরা এই সংবিধানকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব দিতে চাই কিন্ত সংবিধান 
অক্ষয়, অব্যয় নহে | ইহা কিছু পরিমাণে নমনীয় হওয়া আবশ্যক । 
আমরা সংবিধানকে এমন রূপ দিতে চাই না, যাহার ফলে ইহা নূতন 
অবস্থার মোকাবিলা করিতে অক্ষম হইবে । ডঃ আম্বেদককও: এই নীতিরই 
সমর্থক ছিলেন । শেষপধস্ত নেহেরু ও আম্বেদকর প্রযোজিত মিশ্র নীতি 


1]. 0.4. 20. তে 09. :1569 
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সংবিধান পরিঘদ গ্রহণ করিয়াছিল । অধাৎ সংবিধানের কিছু অংশ 
স্থপরিবর্তনীয় এবং কিছু অংশ দৃ্পরিবতনীয় করা হইল | আবার যে 
অংশ দৃষ্পরিবর্তনীয় তাহার মধ্যে কতকগুলি ধারা অপেক্ষাকৃত কম 
দুষ্পরিবর্তনীয় এবং কয়েকটি ধারা বিশেষভাবে দুষ্পরিবতনীয় । এমনি 
করিয়৷ সংশোধন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধান তিন ভার্গে বিভক্ত হইল। 

প্রথম ভার্গে রহিল কতকগুলি ধারা যাহা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
ভোটে পরিবতন করা যাইতে পারে। নতন রাজ্যের স্থষ্ট, রাজ্যের সীমানা 
পরিবর্তন, রাজ্যের নাম পরিবর্তন (3 ধারা), বিধান পরিষদ স্যা্টি বা 
বিলোপসাধন (169 ধারা) প্রভৃতি | দ্বিতীয় ভাগে রহিল সেই সকল 
ধারা যাহার সংশোধন করিতে হইলে পালামেণ্টের প্রতি কক্ষের অধিকাংশ 
সদস্য ও প্রতি কক্ষের সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারীগণের দূই- 
তৃতীয়াংশের মমর্থন আবশ্যক। সংবিধানের অধিকাংশ অংশই এই শ্রেণীতে 
পড়ে । আম্বেদকর তাঁহার সংবিধান পর্িঘদের বক্ততায় এই' প্রপক্ষে 
মৌলিক অধিকার ও রাষ্্রীয় নীতি-নির্দেশ অংখ দুইটির বিশেঘ উল্লেখ করেন। 
তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেই সকল ধারা যাহার সংশোধনের জন্য পার্লা- 
মেণ্টের প্রতি কক্ষের অধিকাংশ সদস্য ও প্রতি কক্ষের সভায় উপস্থিত 
দুই তৃতীয়াংশের সমথন ব্যতীতও অন্ততঃ অর্ধেকের বেশী অঙ্গরাজ্যগুলির 
সমর্থন আবশ্যক । রাষ্ীপতির নির্বাচন পদ্ধতি (54 ও 55 ধারা); 
ইউনিয়ন ও রাজ্যের মধ্যে শাসন ক্ষমতা বন্টন (3 ও 162 ধারা) ; 
ইউনিরন এলাকার উচ্চ-আদালত (241 ধারা); ইউনিয়ন বিচারালয় 
(সংবিধানের পঞ্চম অংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদ); অঙ্গরাজ্যের উচ্চ আদালত 
(ঘষ্ঠ অংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদ); কেন্দ্র ও রাজ্যের মব্যে আইনগত ক্ষমতা 
বণ্টন (সংবিধানের একাদশ অংশের প্রথম পরিচ্ছেদ); ইউনিয়ন, রাজ্য 
ও যুগম তালিকা (সপ্তম তপশীল); পালামেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব 
এবং অংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি । 

সমস্ত প্রকাব সংশোধনের ক্ষেত্রেই রাষ্রপতির আনুষ্ঠানিক (0০77781) 
স্বাক্ষর অপরিহার্য । কিন্তু বিশেঘতাবে লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে 1971 
সালের চতুবিশতিতম সংবিধান সংশোধন দ্বারা বিধান করা হইয়াছে যে ৩৬৮ 
ধারা অনুযায়ী পালামেপ্ট কর্তৃক গুহীত সকল সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতি 
স্বাক্ষর করিতে বাধ্য থাকিবেন। দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় সংবিধানে 
সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করা 
হইয়াছে । এইজন্য অনেক জংবিধান-বিশীরদ ভারতীয় সংবিধানের 
প্রশংসা করিয়াছেন। অধ্যাপক কে. সি. ছইয়ার বলিয়াছেন যে আমাদের 


456 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


সংবিধান 5010063 ৪ ০০০ ৮৪181706,, অর্থাৎ উপরোক্ত উভয়বিধ নীতির 
মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


পালণামেন্ট কুকি মৌলিক অধিকার সংশোধন ক্ষমত) 


368 ধারায় পার্লামেণ্টকে সংবিধান সংশোধনের যে ক্ষমতা দিয়াছে, 
তদনুযায়ী পালামেণ্ট মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় অংশটি সংশোধন করিতে পারে 
কিনা-_এই' বিঘয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । গোৌঁলকনাথের মোকদ্দমায় 
(1967) সর্বোচ্চ বিচারালয় রায় দিয়াছিলেন যে পার্লীমেণ্টের এই' ক্ষমত। 
নাই। রায়ে স্ুপ্রীমকোর্ট (সর্বোচ্চ আদালত) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে 
মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অংশের 13(2) ধারায় স্পষ্ট করিয়াই লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে 2 “115 50865 51091] 10011081980 12 71010] 12195 
2৬29 01 20110555 106 11515 00100017160 705 11015 7971 2100 
2119 12 11900 11) 00111821610 01 (115 012052 91081] [০0 1116 
97606 ০1 ০০008606101, ০ ৮০1৫, অর্থাৎ সংবিধানের তৃতীয় 
অংশে (মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অংশ) সংরক্ষিত অধিকার ভঙ্গ বা! 
সীমিত করিয়া রাষ্টর কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না। যদি করে 
তাহা হুইলে উহা! বাতিল আইন বলিয়া গণ্য হইবে। এই রায় অনুসারে 
পালামেণ্টের 368 ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মৌলিক অধিকার সংশোধন 
করিবার অধিকার নাই-এই মত প্রকাশ করা হইয়াছিল । কিন্তু 
1973 সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরলরাজ্য ও অন্য আর 
এক পক্ষ (5315 77091110655 76551)8521)01109, 1310819811 %5 1618128 
90916 2110 4/0001)61)* নামক মোকদমায় সুপ্রীমকোর্ট ( সবৌচ্চ 
আদালত) যে রায় দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে পালামেণ্টের 
মৌলিক অধিকার সম্বন্থীয় অংশটিও 368 ধারায় উল্লিখিত নিয়মান্যায়ী 
সংশোধন করিবার অধিকার আছে। মাননীয় সবৌচ্চি আদালত সিদ্ধান্ত 
করেন যে সংবিধানের 1302) ধারায় যে নিঘেধাজ্ঞা রহিয়াছে, তাহা 
সাধারণ আইন সম্বন্ধে প্রযোজ্য ; তাহা। 368 ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট কর্তৃক 
প্রণীত ০0051168010081 81016110160 বা শাসনব্যবস্থাগত সংশোধন 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। অর্থাৎ সরবোচ্চি আদালত 010117215 18 বা 
সাধারণ আইন ও শাসনব্যবস্থাগত ০০92906000281 18% আইনের 
মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী রায় দিয়াছেন। ফলত: 


2 4.2. ২, (1993) 9, 0. 9. 1461 
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সবৌচ্চি আদাঁলতি সংবিধানের ব্যাখ্যার (106617015186101) মাধ্যমে পার্লী। 
মেণ্টের ক্ষমতা মৌলিক অধিকারগুলির উপরও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। 


সংবিধানের সংশোধনসমূহ 


সংবিধান প্রবতিত হইবার পর 1972 সালের একব্রিশে মার্চ পর্যস্ত ব্রিশটি 
সংবিধান সংশোধন বিল পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । 1572 সালের 
পর 1975-এর মা পর্যস্ত আরও পাচা সংশোধন হইয়াছে | বাইশ বছরে 
সম্পর্তির অধিকার বিষয়ক মৌলিক ধারাটি পাঁচবার সংশোধিত হইযাঁছে-_ 
195], 1953, 1964, 1971 ও 1972 সালে । এই পাঁচাটি সংশোধনের 
মধ্য দিয়া ধারাটিকে এমন আকার প্রদান করা হইয়াছে যাহাতে ইহ। 
সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে বাধা স্বরুপ হইয়া না দাঁড়ায় । এই 
সকল সংশোধন দেশে তীঝ মতভেদের চ্য্টি করে এবং সংশোধন সহ 
ধারাটি একাধিকবার বিচারালয়ের বিঘয়বস্ত হইয়া পড়ে । 1971 সালে 
রাজন্যভাতা সংক্রান্ত 291 ধারা এবং পূর্বতন দেশীয় নৃপতিবর্গের কতকগুলি 
অধিকার সম্পকিত সাংবিধানিক সংশোধনও কিছুপরিমাণে বিতর্ক স্থষ্টু 
করে | 1960 সালে সংবিধানের নবম সংশোধন দ্বারা ভারতের কিয়ৎ 
পরিমাণ ভ্খণ্ড পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করা হয়। এই বিঘয়টি লইয়াও 
তৎকালে পশ্চিমবঙ্গে দারুণ বিক্ষোভ স্যষ্টি হইয়াছিল । কারণ পশ্চিম- 
বজেরই কিয়দংশ পাকিস্তান সরকারকে দেওয়া হইয়াছিল! ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
সংক্রান্ত আইনটিও বিতকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল | 

কিন্তু যে সংশোধনটি লইয়া দেশে বিপুল আলোড়ন ও আইনের তুমুল 

ঝঁড় উঠিয়াছিল তাহা হইতেছে চতুবিংশ সংশোধন | 1971 সালের এই 
সংশোধন দ্বারা সংবিধানের 13 ও 368 ধারা পরিবতিত হয়| এই 
পরিবর্তনের দ্বারা মৌলিক অধিকারের সংশোধন 368 ধারার আওতায় 
_আনা হয়। এই সংশোধন দ্বারা আরও ব্যবস্থা করা হয় যে 368 ধারা 
অনুযায়ী কোন বিল পালামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট 
তাহাতে স্বাক্ষরের জন্য দাখিল করা হইবে। রাষ্টপতি এরূপ বিলে স্বাক্ষর 

করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

এই' বিষয়টিকে ধিরিয়া ( অর্থাৎ পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার 368 
ধারার বলে সংশোধন করিতে পারে কিনা) 1971 সালের দীধকাল পৃৰ 
হইতে অর্বোচ্চ আদালতে (জুপ্রীম কোর্টে) তীব্র মত পার্থক্য চলিতে- 
ছিল । শঙ্করী প্রসাদ (1951) ও সজ্জন সিংএর (1955) মোকদমায় 
স্পপ্রিমকো্ঠি রায় দিয়াছিলেন যে পার্লামেন্ট সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক 
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লি 


অধিকার সংশোধন করিতে পারে । গোলকনাথের মামলায় (1967) 
সবৌচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত করিলেন পালামেণ্টের এই অধিকার নাই | 
গোলকনাথ মামলার-রায় সরকার মানিয়া লইলেন। কিন্ত তাহারা বৰঝিতে 
পারিলেন যে ঘ্রী রায় বহাল থাকিলে রাষ্ট্রের নির্দেশনীতি (91010 
70171010195 ০ 91866) শীর্ক অংশে যে সকল প্রগতিশীল সমাজ- 
তান্ত্রিক পশ্থার উদ্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই অনুসরণ করা 
চলিবে না। এইজন্য 197! সালে কেন্দ্রীয় সরকার পর্বোস্ত সংশোধন 
বিলটি উখাপিত করেন। উহা যথাসময়ে রাষ্ঈপতির সন্মতিও লাভ করে। 
কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরলরাজ্য ও আর একটি পক্ষ (715 71701170655 
ঢ551780917810058. 13172901 55 075 90866 ০01 761219, 2170. /11001791) 
মোকদমায় এ সংশোধনটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় অর্থাৎ উহা সংবিধান বিরোধী 
বলিয়া দাবি করা হয়। স্থুপ্রীমকোর্ট বা সবৌচ্চ বিচারালয় 1972 সালে 
সিদ্ধান্ত করেন যে এ আইনটি সংবিধান সম্মত] তাহারা আরও রায় দেন যে 
পার্লামেণট 368 ধারা অনুযায়ী যে কোন মৌলিক অধিকার সীমিত বা 
অবলুপ্ত কবিতে পারে । কিন্তু রাষ্রেব মৌলিক কাঠামোর (& 8510 
508০116) পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। মৌলিক কাঠামোর ব্যাখ্যা 
করিবার অধিকারী হইতেছেন সুপ্রীমকোর্ট। 

পূবেই বলা হইয়াছে যে 22 বখসরে সংবিধান ত্রিশটি সংশোধনের 
মধ্য দিষা নৃতন পথে অগ্রসর হইয়াছে । এই পবিক্রমা প্রমাণ করিতেছে 
যে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি জনগণের দাবি ও মতামত অনুযায়ী পরিবতিত 
হইয়া চলিয়াছে। যে সকল সংশোধন গৃহীত হইয়াছে তাহা বিশ্বেষণ 
কবিলে দেখা যায় যে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিশ্চয়তার সহিত লইয়া 
যাওয়া হইতেছে। দৃইটি নীতি এই সকল সংশোধনের মধ্যে নিহিত 
বহিয়াছে--একটি হইল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অন্যটি হইল সাম্য । 


সংবিধ।নের চতুবিংশতিতম সংশোধন 

আজ পর্যন্ত সংবিধানের যত সংশোধন হইয়াছে তাহার মধ্যে 
চতৃবিংশতিতম সংশোধন সর্বাপেক্ষা সুদ্বপ্রসারী | চতুবিংশ সংবিধান 
সংশোধন আইন (1971) এই কারণে বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য । 
সেই জন্য ইহার কথঞ্চিং বিস্তারিত আলে।চনা আবশ্যক | প্রথহতঃ 
এই আইনটি সংবিধানের 13 ধারার পরিবর্তন সাধন করিয়াছে । 
সংবিধানের 1302) ধারায় লিখিত হইয়াছিল যে যদি কোন আইন 
সংবিধানের তৃতীয় অংশের অথাৎ মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের 


সংবিধান সংশোধন 459 


কোন পরিবর্তন করে তাহা হইলে এ আইন বাতিল হইয়া যাইবে । 
গোলকনাথ মোকদ্মায় স্থুপ্রীম কেটি 13(2) ধারার এই ব্যাখ্য। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এ ধারা ও তাহার সুপ্রীম কোর্ট কৃত ব্যাখ্যা সম্পত্তির 
অধিকার সম্বন্ধীয় 31 ধারাটির পরিবর্তনের বিরাট বাধাস্বরূপ হইয়া দাড়ায়। 
অথচ সম্পত্তির অধিকার সীমিত ও নিয়প্রিত না করিতে পারিলে সমাজ- 
তান্ত্রিক পরিবর্তন অসম্ভব। সেইজন্য চতুবিংশ সংবিধান সংশোধনদ্বারা 
1304) সংখ্যক একটি ধারা প্রণীত হইল | তাহাতে লিখিত আছে 
€0001076 17 0015 4১100155911 20015 60 20% 20001001761 ০0৫ 
£715 ০0031101100, 10308 000০7 4১711০10368. অর্থাৎ 368 ধারা 
অনুযায়ী যদি সংবিধানের তৃতীয় অংশের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় কোন 
সংশোধন করা হয় তাহা হইলে 1302) ধারা সেই স্থলে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না| এই সংশোধনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 368 ধারাঁয়ও একটি 
সংশোধক যুক্ত হইয়াছে । তাহা হইতেছে এইকপ 2 “০6/108 1 
৯101015 13 917011 9015 60 2105 20610010610 [09.09 010091 
(015 4১701০16. অর্থাৎ 368 ধারা অন্যারী কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে 13 
ধার! প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহার ফলে 368 ধারার নিয়মাদি পালন 
করিলে মৌলিক অধিকারের যে কোন বিঘয় সংশোধন করা চলিবে। 

দ্বিতীয়ত, 368 ধারার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হইয়াছে | গোলকনাথ 
মোকদামায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে, এ ধারায় পার্লামেণ্টকে সংবিধান 
সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই | কেবলমাত্র “019০0019 10: 
21716101761 01 (19 0011561100001].” অর্থাথ সংবিধান কি নিযমে 
সংশোধন করা যাইতে পারে তাহারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । এ 
ধারায় পার্শটাকায় উপরোভ্ত কথাগুলি সন্নিবি্ট হইয়াছে | ইছাও 
সংবিধান সংশোধনের একটি বাধাস্বরপ হইয়া দাড়ায়। এই বাধা দূর 
করিবার জন্য পাশর্টীকাটিকে পরিবতিত করিয়া নৃতন আকার দেওয়া 
হইয়াছে । লিখিত হইরাছে £ 7০9%/51 01 19711810617 10 2107910 (116 
90250696101 2100 7109০060016 11)6760”, অর্থাৎ পাঁলামেণ্টের সংবিধান 
সংশোধন ও সংশোধনের প্রণালী স্থির করিবার ক্ষমতা | 

তৃতীয়ত, 368 ধারায় 368(1) সংখ্যক ধারা যোগ করা হইয়াছে । 
উহাতে বিধান করা হইয়াছে যে 2 “০৮/107508170705  2109107108 
1) 0015 00105111011011১ 72711910617 1208 11) 650610156 ০01 15 00105- 
0৮056 [0০061 8016110 07 ৮৪5 01 80010010, %81191101) 01 1619681 
217 10109515101 ০0101015 90119110001010 11] 90001081109 10) 1116 
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010০9000716 1910 ৫০0দ/) 1 (119 4101016৮, অর্থা এই ধারা অনুসারে 
পার্লামেণ্টের যে কোন ধরনের সংশোধন পাশ করিবার অধিকার থাকিবে। 

চতুথত, 368 ধারার আরও একটি সংযোজন হইয়াছে। ইহা হইতেছে 
36802) সংখ্যক । এই জংযোজনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে এই' ধারা 
অনুযায়ী কোন বিল পার্লামেণ্টের উভয় সভায় বিধিমত পাশ হইয়া যাইবার 
পর যখন বাষ্টপতির নিকট তাহ। স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপিত হয় তখন 
রাষ্টপতি এঁ বিলে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই সংশোধনদ্বারা পার্লামেন্ট সংবিধানের 
যে কোন সংশোধন করিবার অধিকাবী হইল। রাষ্ুপতি কর্তৃক এরূপ 
সংশোধনের বিরোধিতা কবিবার সুদূর সম্ভাবনাও দরীভূত হইল । 
“কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য ও আরও একজন” এই মোকদামায় 
বাদীপক্ষ দাবি করিয়াছিলেন যে সংবিধানের 24 নং সংশোধনটি সংবিধান 
বিরোধী । আ্ুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশ সদস্য রায় দিয়াছেন যে এ সংশোধন 
সংবিধান বিরোধী নহে | কিন্ত মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন যে 
সংবিধানের ৭১9$10 80901019, অর্থাৎ ভিত্তিমলক কাঠামো পার্লামেন্ট 
সংশোধিত 368 ধারার বলে পরিবর্তন করিতে পারে না| লক্ষণীয় যে; 
গোলকনাথ মোকদমার বায়, এই নূতন রায় দ্বারা বাতিল করিয়া দেওয়া 
হইল | সংবিধানেব কাঠামো বলিতে কি বুঝায় তাহা বিচারান্তর ব্যাখ্যঃ 
করিবার ক্ষমতা একমাত্র সর্বোচ্চ আদালত ব্যবহার করিবার অধিকারী । 


সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম সংশোধন 


'রা্ীয় নির্দেশনীতি' শীর্ঘক দ্বাদশ অধ্যায়ে এই সংশোধনটি আলোচিত 
হইয়াছে । 


ভাঁরভীয় লংবিধাঁনের ও ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 


সংবিধান প্রাণবান সত্তা নহে। মানুষই তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করে ; 
মানুষই সংবিধানকে একটি সক্রিয় সত্তা দান করে। সুতরাং যে সকল 
ভারতবাসী বিভিন্রকালে সংবিধানকে সক্রিয় করিয়া তুলিবেন, তাহাদেরই 
উপর ভারতীয় সংবিধানের ভবিষ্যৎ ও চরিত্র নিভর করিবে । ডঃ 
আম্েদকর বলিয়াছেন যে সংবিধান যতই গ্রহণযোগ্য হউক না কেন, যদি 
মান্ঘ তাহার অপব্যবহার করে তাহা হইলে সেই গ্রহণযোগ্য সংবিধানও 
কৃফল দেয়। অন্যপক্ষে ভ্রম-প্রমাদময় সংবিধান যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে 
পড়িলে, তাহা হইতেও অনেক স্ুফন লাভ করা যায়। ভবিষ্যতে কি বু 
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নাগরিক বা দল সংবিধানের প্রয়োগকর্তা হইয়া উঠিবেন তাহা অজানা 
ভাবীকালের গর্ভে নিহিত। যে সকল দল ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাহাদের হস্তে সংবিধানের বর্তমান কাঠামে! 
মোটামুটিভাবে রক্ষিত হইবে মনে করা যাইতে পারে। আবার যাহারা 
একদলীয় একনায়কত্বে বিশ্বাসী তাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে যে গণতন্ব 
ও ব্যক্তি স্বাধীনতা একনায়কত্বের স্বাথে ক্ষণ্ণ হইবে, সে বিঘয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই | সুতরাং ভারতীয় সংবিধানের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা 
নিশ্চিত করিয়া বলা অসম্ভব 1: 

সংবিধানের উপর নাগগরিক্গণের প্রভাব যেমন মানিয়া লইতে হইবে, 
ঠিক তেমনি ইতিহাস ও ঘটনা-প্রবাহের প্রভাবও মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। 
সংবিধান বৃহৎ ও যুগান্তকারী এতিহাসিক পরিবেশকে অস্বীকার করিতে 
পারে না| প্রথম ও গ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই ধরনের আন্তজাতিক ঘটনা | 
দৃইীটি মহাযুদ্দই মানুঘের স্থষ্টি, কিন্তু এই দুই যুদ্ধ এমন সকল সামাজিক 
ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার ফলে এই সকল 
শ্ভি পুখিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে সংবিধানের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। 
আভ্যন্তবীণ বিপ্রব হইলে সংবিধানের প্রত্যক্ষ পরিবর্তন ঘটে। ভবিষ্যৎ 
আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও দেশের আত্যন্তরীণ ঘটনার চাপে সংবিধান যে 
নতন আকার ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করা শক্ত নহে। 

ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক পরিবর্তন সাধনেন উপায় ও বিধান 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করিয়া সমাজ ব্যবস্থার 
ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব | ব্যক্তিগত সম্পত্তি সন্বশ্বীয় সাংবিধানিক 
সংশোধন সমূহ এবং সংবিধান পরিবর্তন বিষয়ক চব্বিশতিম সংশোধন তাহাই 
প্রমাণ করিতেছে । পার্লামেণ্টের মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন অজ সহজ 
লভ্য। শ্ীীরভাবে বিবেচনা করিলে রকজ্ঞক্ষয়ী বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইবার 
কোন সম্ভাবনা অপাততঃ দেখা যাইতেছে না। সমাজ-ব্যবস্থা পরিবতনের 
নীতি ও যন্ত্র সংবিধানেই বিধিবদ্ধ আছে। 

অনেক সময় রাষ্টকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় এবং তাহার ফলে 
সংবিধানের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ভারতে আপাততঃ সেইন্প সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে না। 1950 সাল হইতে 1974 সাল পযন্ত ভারত- 
বাষ্রকে পাকিস্তানের সহিত 1965, 1966 এবং 1971 সালে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে । 1962 সালে চীনের সহিতও যুদ্ধ ঘটে | কিন্তু 
সংবিধানের মধ্যে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য যে সকল বিধান লিখিত 
0.০ 0, ফ্ে, 0,925 
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আছে যুদ্ধকালে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল। এই বিঘয়ে সংবিধান 
পরিঘদের দরদশিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্দায়ের প্রতি ন্যায়বিচার অব্যাহত রাখিবার 
জন্য কতকগুলি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে । 
তপশীলী সম্প্দায়, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যা-লঘু সম্পুদায় সমূহের প্রতি 
ন্যায় বিচারের বিধানগুলি উপযুক্তভাবে কাধে পরিণত করা হইলে ভারতীয় 
সংবিধানের মর্ধাদ। বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। অন্যপক্ষে তাহা না হইলে 
সংবিধানের বুনিয়াদ দূবল হইয়া পড়িবে মনে করা যাইতে পারে । 
তপশীলী সম্পৃদায় ও আদিবাসীদের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য যে সকল 
বিধান আছে তাহা সুষ্ঠভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না, স্বীকার না করিয়া 
উপায় নাই। সামপ্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীন্ধতা ও ভাঘান্ধতা এখন পধস্ত 
মাঝে মাঝে ভারতের জনজীবনকে কলুঘিত করিতেছে । স্মুতরাং সংবিধান 
রক্ষা করিতে হইলে এই সকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । 

রাজনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্য ভারতের রাজনীতিতে নানা জটিলতার 
স্থাট্টি করিয়াছে | তথাপি ক্ষমতাসীন দলের কর্তব;য সকল দলকেই নর্যাদ। 
দান করা । জুখের বিঘয় এই যে ক্ষুদ্র দলগুলিরও সকল প্রকার রাজ- 
নৈতিক অধিকার ভারতে স্বীকৃত হইয়াছে । তাহা না হইলে সংবিধান 
ও গণতন্রের প্রতি দেশে অশ্রদ্ধার মনোভাব গড়িয়া উঠিতে পারিত। 
বিরোধী দলগুলির প্রতি গণতান্রিক ব্যবহার সংবিধানকে শক্তিশালী 
করিয়াছে | সংবিধানের ভবিঘ্যতের পক্ষে ইহা অনুক্ল পরিবেশের স্থা্টি 
করিবে । 

আমাদের সংবিধান সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই 
দুইটি নীতির পরিপশ্থী একটি মনোভাব আমাদের দেশে বিদ্যমান। তাহা 
হইতেছে কীরপূজার মনোভাব। যে সকল নেতৃবৃন্দ দেশসেবায় বৃ্তী 
হইয়া বিরাট স্বার্থত্যা করিয়া দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করাইয়া 
দিয়াছেন, তাহাদের আমর] প্রায় দেবতার আসনে বসাইয়াছি। সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশেও এই মনোভাৰ বর্তমান। মনে রাখা প্রয়োজন যে সাম্য 
ও গণতন্ত্রের সহিত এরূপ মনোভাবের কোন সামঞ্জস্য নাই। আমাদের 
গ্রণতান্তিক সংবিধানের তবিঘ্যৎ আরও উজ্জুল হইবে যদি আমরা বীর- 
পূজার মনোভাব পরিত্যাগ করি। যাহারা দেশমাতৃকার সেবায় স্বার্থত্যাগের 
পরাকান্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহারা সম্মানাহ ও স্মরণযোগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহাদিগকে দেবতার আসনে প্রতিষ্টত করিবার আবশ্যকতা নাই। 

ভারতের গণতন্ত্রের এবং সংবিধানের ভবিষ্যৎ কিছু পরিমাণে জনগণের 
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সাক্ষরতার উপর নিতর করিতেছে । স্বাধীনতার পর 28 বৎসর অতিক্রান্ত 
হইয়াছে | এখনও ভারতের শতকরা 91 জনই নিরক্ষর | এই অবস্থায় 
সংবিধান ও গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্তিত কর] স্ুকঠিন। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞত। 
সাংবিধানিক গণতণ্ত্রের পথে বিরাট বাধাম্ববাপ হইয়া দেখা দিয়াছে । 

সংবিধানম্বারা ভারতে সংসদীর গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । সংসদীয় গণতন্ত্র 
যে সকল স্তন্তের উপর স্থাপিত হয় তাহার মধ্যে একটি প্রধান উপাদান 
হইতেছে জ্ুগঠিত বৃহৎ দলসমহ। একদল বা দলসমষ্টি সরকার গঠন 
করিবে, অন্যদল বা দলসমষ্ট বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করিবে, ইহাই 
সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম | দুঃখের বিষয় ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আধিক্য 
দেখা যায়। একমাত্র বৃহৎ দল হইল কংগ্রেস। ভারতে বিভিন্ন ক্ষ্দ্র 
ক্ষদ্র দনগুনি একযোগে সরকার গঠনে লক্ষণীয় সাফল্য দেখাইতেও পারে 
নাই| ভারতীয় পার্লামেণ্টে একা দল বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি 
লাভ করিতে হইলে যে সংখ্যক সদস্য তাহাদের লোকসভায় থাক] প্রয়োজন 
গতি 28 বৎসরে কোন দলই সেই সংখ্যায় পৌছিতে পারে নাই । এইরূপ 
অবস্থায় সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্বের বিবর্তন বাধাগ্রস্ত হইতেছে । আশা 
করা যাইতে পারে যে বাজনৈতিক দলগুলির বিবর্তনের ফলে সংবিধানোক্ত 
সংসদীয় গণতন্ত্রের এই বাধা দূরীভূত হইবে । 

ভারতে প্রাদেশিকতার উদ্ভব হইয়া সংবিধানগত সংসদীয় গণতন্ত্রকে 
কিছু পরিমাণে বিপনন করিয়া তুলিয়াছে। বছর মধ্যে একের সাধনা 
ভারতের চিরন্তন আদর্শ; কিন্তু প্রাদেশিকতার উদ্ভব হইয়া এই আদশ 
বাধাগ্রস্ত হইতেছে । বিভিন্ন রাজ্যের সহযোগিতা ও সহমমিতার 
উপর সংবিধানের সাফল্য নিভরশীল । কিন্তু এই সহযোগিতার অভাব 
দেখা দিয়া সংবিধানের সাফল্য কিছু পরিমাণে বিঘ্বিত হইতেছে। উদার 
মনোভাব দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যগুলি প্রভাবিত হইয়া জাতীয় জীবনকে 
এ্কতাবদ্ধ করিতে না পারিলে সংবিধান ভবিষ্যতে লক্ষণীয় সাফল্যলাভ 
করিতে পারিবে না । 

ভারতে ও ভারতের বাহিরে সংবিধানের ত্রত সংশোধন সম্বন্ধে বিরূপ 
মন্তব্য করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে ভারতীয় সংবিধানে 2 বৎসরের 
মধ্যে বহুসংখ্যক পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জনসাধারণের 
মনে সংবিধানের প্রতি মর্যাদাবোধ কমিয়া যায়। এই অভিযোগের উত্তরে 
বলা যাইতে পারে যে ভারতের ভ্রত আথিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন 
ঘটিতেছে। ইহারই সহিত তাল মিলাইয়া সংবিধানের পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তন বাঞ্চনীয় । ভারতীয় সংবিধানের ভ্রুত, 
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সংশোধন সামগ্রিক পরিবেশের পরিবর্তনের স্চক, 
সংকেতবাহী নহে। | 
1950 সাল হইতে 1975 সাল পর্ষস্ত ভারতীয় সংবিধান কতক 
প্রথা বা অলিখিত নিয়মনীতি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। রা্্পতির ক্ষমতা, 
রাজ্যপালগরণ্ণের ক্ষমতা, কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, কেন্দর-রাজ্য 
সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় লইয়া প্রথার উদ্ভব হইয়াছে! এইগুলি এখন ভারতীয় 
কার্যকরী সংবিধানের অংশ বিশেঘ। ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধান নৃতন 
নৃতন প্রথার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে মনে করা 
সমীচীন | 
সংবিধান প্রবরর্নের .সময় হইতে আজ পর্যর্ত পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত 
হইয়াছে । এই সময়ে ভারতরা্ নানা সমস্যার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। 
যদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জমস্যা অনেকসময় 
অনতিক্রমণীয় মনে হইয়াছে | কিন্ত সংবিধানোক্ত কাঠামো সকল ক্ষেত্রেই 
দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং প্রয়োজনানুযায়ী যথেষ্ট নমনীয়তা ও 
শর্তির পরিচয় দিয়াছে । ভাকীকালেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না বল। 
যাইতে পারে । 
বতমান আলোচনার সূত্রে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে 
তাহা! হইতে মনে হয় ভাকীকালে সংবিধান টিকিয়া থাকিবে এবং গণতন্ত্রকে 
শক্তিশালী কবিবে। কালের গতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের 
ফলে সংবিধানের সংশোধন শুধু স্বাভাবিক নহে, প্রকৃষ্টরূপে বাঞ্চনীয়। 
ভবিঘ্যতে সংবিধান সময়োপযোগী পরিবর্তন সমেত চলিতে থাকিবে। 
বলা যাইতে পারে যে যতদিন ভারতে গণতন্ব টিকিয়া থাকিবে, ততদিন 
সংবিধানও সংশোধিত আকারে জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হইতে 
থাকিবে । 
এইস্বলে প্রশ উঠিতে পারে ভারতে গণতিন্রের ভবিষ্যৎ কি? 1947 
সাল হইতে আজ পযন্ত ভারত যৃদ্ব-বিগ্রহ, নানা অর্থনৈতিক সমস্যা, মাঝে 
মাঝে রাজ্যবিশেঘে আইন-শৃঙ্খলার অভাব, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংবিধানোক্ত 
সংসদীয় গণতস্্রকে পরীক্ষার সন্মুখীন করিয়াছে। তথাপি সংসদীয় গণতন্ত্র 
বিপধস্ত হইয়া যায় নাই | ভারত স্বাধীনতা লাভের পর সমাজতন্তরকে 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে । এই আদর্শের সহিত গণতন্ত্রের সামপ্রস্য 
সাধন ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় অবদান | এই সকল হইতে মনে 
কর! যাইতে পারে যে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র দেশের মাটিতে মূল বিস্তার 
করিয়াছে । তাহার এ্তিহাসিক ও প্রতিহ্যগত কারণও রহিয়াছে | প্রাচীন 
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কালে বাজনীভিও১২১-১ ূ 
জাতি, নানা ধর্ম ভারতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তথীপ 
রাজশক্তি সকল স্তরের মানঘকে সমজ্ঞান করিয়াছে । লী 
আধুনিককালে রাজনৈতিক সাম্যের নীতি তারতীয় জনসমাজে সহজে গৃহীত 
হইয়াছে | তৃতীয়তঃ, ভারতবাসীর সাম্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা! ও 7২019 0 [৪৫ 
(আইনের শাসন) এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ইংলঙের ইতিহাস 
হইতেও লব্ধ | উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যস্ত 
বিটিশ জাতির উদারনৈতিক মতবাদ ভারড়বাসীকে প্রভাবিত করিয়াছে 1 
তারতবাসীর সংসদীয় গণতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষার ুচনা এক অর্থে 1861 সালের 
শাঁরতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন হইতে শ্ুক্কু হইয়াছে । এই সকল কারণে 
ননে হয় যে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্িষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে | 
আধুনিক জগতে দুইটি আভ্যন্তরীণ শত একটি অথবা উভয়ে সন্বিলিত 
তাবে গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছে । একটি হইতেছে সামরিক শক্তি 
অন্যটি একদলীয় নায়কত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল । দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর 
জগতে এশিয়া ও আফ্কায় যে সকল জাতি নুতন স্বাধীনতা লাভ করিয়া 
গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে এ দুই 
শক্তির শিকার হইয়াছে । কিন্ত ভারতে গণতন্ত্র এখনও জীবিত | তাহার 
কারণ এই যে ভারতের সামবিক শক্তি অসামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল । 
এই শক্তি ভারতীয় সংবিধানে বিশ্বাসী, সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবতী শক্তি | 
সুতরাং এই দিক হইতে ভারতীয় গণতন্ত্রের বিপদাশক্ক! দেখা যাইতেছে 
না| দ্বিতীয়তঃ, একদলীয় নায়কত্ে বিশ্বাসী রাজনৈতিক গোষ্ঠী সমূহ 
ভারতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল । তাহার কারণ এই যে ভারতবাসী মোটা- 
সৃষ্টি তাবে মনে-প্রাণে গণতন্ত্রকে মানিয়া লইয়াছে । সেই জন্য এইরূপ 
দলগুলি এমন জনসমর্থন লাভ করিতে পারিবে না, যাহার উপর নিভর 
করিয়া! তাহার গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠ। করিতে পারে । 
তারতের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আর একটি শুক্র হইতেছে দারিদ্র্য ও 
আঁথিক বৈঘম্য | ভারত বীরে ধীরে সমাজতাপ্িক পথে এই সমস্যার 
সমাধানের দিকে অগ্রসর হইতেছে । কৃঘক ও সর্ব শ্রেণীর শমিকের প্রতি 
ন্যায় বিচার এবং শোঘিত মান্ঘকে সহায়তা দান ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক 
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গণতন্ত্রের কর্পদ্ধতির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের 
সামগ্রিক আথিক উন্ন উর সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য ও আথিক বৈঘম্য দূরীভূত হইবে 
আশা করা যায় | কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে সকল 
নাগরিকের সমবেত আন্তরিক সাধনা আবশ্যক । 

বিদেশী শক্তির আক্রমণে স্বাধীনতা ও গণতন্ব বিনষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে । ইহা৷ পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে ছিতীর মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার 
পরবতীকালে তাহা দেখা গিয়াছে । ইন্দোচীনে ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও 
এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা বৃহৎ শির হস্তক্ষেপের ফলেই হইয়াছে । 
এইরূপ সম্ভাবনা! যে একেবারেই নাই, তাহা বল! যায় না। কোন বিদেশী 
শক্তি যদি' মিব্রবেশে অনুপ্রবেশ করিয়৷ সুযোগ অনুযায়ী শক্রর ভূমিকা গ্রহণ 
করে তাহ] হইলেও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হইতে পারে | এই জন্য 
দেশবাসীকে অতন্র প্রহরীর ন্যায় সদা সতর্ক থাকিতে হইবে । 

তারতে নির্বাচক মণ্ডলী ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে যোগাযোগের অভান 
আমাদের গণতন্ত্রেরে একটি দর্বলতা | বিধান সভ। ও সংসদের সদস্যগণেন 
নির্বাচক মণ্ডলীর সহিত আরও ঘনিষ্ট সংযোগ স্থাপন করা গণতন্ত্রের সুষ্ঠ 
প্রগতির পক্ষে অপরিহার্য | নির্বাচক মণ্ডলীর সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
ই পরিস্থিতির উন্নতি হইতেছে লক্ষ্য করা যায়। 

আইভর জেনিংস্‌ ব্রিটেনের গণতন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “16 5০1০০ 
০0 ০] 19911 15101 10 19৬৩ 01 11050160610105) 0 11) (176 90111 
018 [6০ 7০০19, অর্থাৎ বিটেনের স্বাধীনতার উৎস আইন বা শাসন- 
তন্বের মধ্যে নিহিত নহে, স্বাধীনতার উৎস হইতেছে জনগণের স্বাধীন 
চেতনা | ভারত সম্বন্ধেও এ নীতি প্রযোজ্য । ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃত 
রক্ষা কবচ সংবিধান নহে, ভারতীয় জনগণের স্বাধীন চেতনাই গণতম্বের 
ধারক ও বাহক | সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক দল সমূহ, সর্ব শ্রেণীর 
সরকারী কর্মী, বিচারক মণ্ডলী যদি গণতন্ত্রের চেতনায় উদ্ধদ্ধ হইয়া নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে কতব্য সম্পাদন করেন, তাহ! হইলেই ভারতের গণত্ঘ্ব 
সার্বকতার পথে অগ্রগতি লাভ করিবে । এই অবস্থা স্থাষ্টির উপর মৌলিক 
অধিকার এবং গণতাপ্বিক সংবিধানের সামগ্রিক রূপায়ণের সফলতা 
নির্ভর করে । 


পরিশিষ্ট (ক) 
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1969-10 


অজয় কমার মুখোপাধ্যায় 
মন্ত্রীসভা 25শে ফেকুয়ারী 
1969--190) [১৪:০1 
1970 (যুক্ত ফ্ণ্ট ) 





1971 


অজয় কৃমার এ 
71 (যু ফুণ্ট) 
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1967 হইতে 1971-_এই চার বৎসরের একটু বেশি সময়ের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার তিনটি নিবাচন ঘটে | ইহার মধ্যে 1967-র 
নিবাচনটি সাধারণ নির্বাচন ; 1969 ও 1971 এব নির্বাচন দুইটি অন্তর্বতী 
নির্বাচন | চার বৎসরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি 
মন্ত্রী দল গঠিত হয় । এই চার বৎসরের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা 1972-এর 
নির্বাচনে অবসান হয় । 


(8) 1972, মুখ্যমন্ত্রী__সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 


বর্ণ হিন্দু 12 (এক জন নেপালী ও এক 
জন বাজস্বানী ) 

তপশীলী জাতি 3 

তপশীলী আদিবাপী 2 (এক জন মহিল) 

মুসলমান 7 

মোট সংখ্যা 2? 


পশ্চিমবঙের মন্ত্রীসভা গঠনেব বিগত আটাশ বৎসবেব সংখ্যাগত 
বিশেঘণ হইতে কয়েকটি তথ্য স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকধণ করে । €1) 
দলীয় বাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 1947 হইতে 1967 পর্যস্ত 
কংগ্রেস মোটামুটিভাবে একাধিপত্য করিয়াছে | কিন্তু 1967 সালে বিধান 
সভায় কংগ্রেসের শক্তির দারুণ অবক্ষয় ঘটে | কেন এমন ঘটিল, তাহা 
অনুসন্ধান কর! সমীচীন বলিয়! মনে হয় | 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসে শক্তির উৎস হইতেছে প্রধানতঃ গ্রাম বাংলা । 
সহরাঞ্চলে কংগ্রেসের সমর্থক ছিল এবং আছে ; কিন্তু সেখানে বিরোধী দল- 
সমূহও ভোটারগণের মধ্যে তাহাদের আঁসন করিয়া লইয়াছে | 1967 সালে 
কংগ্রেস গ্রাম বাংলার সমর্থন অনেক পরিমাণে হারাইয়াছিল। সেই জন্যই 
নির্বাচনে তীহাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 1966 সালে 
তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও তাহার মন্ত্রীসভ৷ সম্পন্ন কৃঘকদের উপর 
ধান চালের লেভি চাপাইয়া এ বৎসরে পাচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । কৃষকেরা লেভিকে জুলুমের পর্যায়ে গণ্য করিয়৷ থাকে । 
লেভির আওতায় মিল মালিকেরাও ছিলেন । লেভির দরুণ এই দুই শ্রেণীর 
মানুঘের স্বার্থহানি হইল । কারণ খোল! বাজারে তাহারা অনেক বেশি দামে 


পবিশিষ্ট (ক) 411 


শস্য বিক্রয় করিতে পারিতেন ; সরকার তাহা অপেক্ষা কম দামই দিয়া 
থাকেন । অথচ সামশ্রিক জনস্বার্থে সবকারের লেভি ব্যতীত খাদ্যশস্য 
সংগ্রেহের অন্য কোন পথ খোল! ছিল না। যাহা হউক, গ্রামের সমৃদ্ধ 
কৃঘক-কুল ও মিল মালিকেরা কংঘেসের প্রতি দারুণ বিক্ষুব্ধ হইয়৷ রহিল 
এবং বিরোধীপক্ষীয় রাজনৈতিক দ'লগুলি এই অবস্থার সুযোগ লইয়া 
প্রচার কার্ধ শুরু করিল । ফলে 1967 সালের নির্বাচনে গ্রামের বিপুল 
সংখ্যক ভোট বিরোধীগণ লাভ করিলেন | মিল মালিকেরাও কংগ্রেসের 
বিপক্ষে তাহার্দের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিলেন । 

(খ) প্রফল্ল সেন ও তাহার মন্ত্রীসভা 1965 সালের ভারত-পাকিস্তান 
যুদ্ধের সময় ভারত সবকারের নির্দেশে ও নিজ বিচারানুযায়ী বেশ কিছু 
সংখ্যক মুসলমান নাগরিককে, পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও 
পাকিস্তান সরকারকে গোপনে সাহায্যকারী বলিয়া দেশ রক্ষার স্বার্থে 
ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হন | এই কারণে 1967 
সালের নির্বাচনের সময় কংগ্রেদপ লক্ষণীয় একাংশ মুসলমান ভোটারদের 
মধ্যে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে । এই স্থলেও স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী 
রাজনৈতিক দ'লগুলি এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিল । 

(গ) প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভা 1962-1966 সালের মধ্যে বেশ কিছু 
সংখ্যক কালোবাজারী, মজতদার ও চোরাকারবারীকে ভারত রক্ষা আইনে 
গ্রেপ্তার করেন । ইহারা সকলেই বিত্তশালী ও প্রভাবশীল। এই জন্য 
বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবগায়ীগণ কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হইলেন এবং 
কংগ্রেস তাহাদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হইল। যুক্ত ফ্রুট ইহারও 
সুযোগ লইতে ভুলেন নাই । 

প্রধানত, এই তিন কারণে কংগ্রেসের 1967-র নির্বাচনে বিধানসভায় 
শত্তিক্ষয় ঘটল । 

(2) আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 1952 সালের 
নিবাচনের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীঘভার সাংপ্রদায়িক গঠন একপ্রকার 
পাকা হইয়া যায় । এ বংসর হইতেই মন্ত্রীসতার যে কাঠামে দীডায়, 
তাহাতে দেখা যায় যে বর্ণ হিন্দু ব্যতীত তপশীলী আদিবাপী, তপশীনী 
জাতি ও মুসলমানদিগকে মন্ত্রীমগ্ডলীতে স্থান দেওয়া হইতেছে । মহিলাদেরও 
সাধারণতঃ মন্ত্রীসভায় লওয়া হইয়াছে, কারণ সবক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি 
ন্যায় বিচাবের কথা মংবিধানেই রহিরাছে | প্রায় প্রতিটি বাজ্যে এবং 
কেন্দ্রে এই কাঠায়ো দেখা যায় | পশ্চিবাংলরি নাগরিকগণের মধ্যে 
'একটি সমপ্রদাব শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর | ইহার। হইতেছেন 
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রাজস্থানী | 1952 সালের পর প্রায় সকল মন্ত্রীসভায় তাহার স্থান 
পাইয়াছেন । নেপালী নাগরিকেরা ভাঘাগত ও বংশগততাবে পশ্চিম- 
বাংলার বাংল ভাঘাভাধধী জনগণ হইতে বিভিন্ন | এই সংখ্যালঘু নাগরিক- 
গণকেও মন্ত্রীসভায় স্বান দেওয়া হয় । 1952 সাল হইতেই এই প্রথা 
সাধারণতঃ মানিয়া চলা হইতেছে । 

(3) সংখ্যা গরিষ্ঠতা, শিক্ষাগত উৎকর্ষ, আথিক স্বাচ্ছল্য এবং সংগঠন 
শক্তি ও রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার দিক হইতে বর্ণ হিন্দগণ পশ্চিমবাংলায় 
সবাগ্রগণ্য | এই কারণেই বিধানসভায় ও মন্ত্রীসভায় তাহাদের প্রাধান্য 
দেখা যায় । 

পশ্চিবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর যেরূপ সামাজিক গঠন, অন্যান্য রাজ্যেও 
সেই একই নমুনা (02:6511) দেখা! যায় | প্রতি রাজ্যে স্বাভারিকভাবেই 
বিধানমগ্ডলীর গঠন রাজ্যের মন্ত্রীসভাতে প্রতিফলিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে পুস্তকের 248-49 পৃষ্ঠায় 'মন্ত্রীমগুলীর সামাজিক গঠন' এবং 
267-68 পৃষ্ঠায় “বিধানসভার সামাজিক গঠন? শীর্ঘক আলোচনাদ্বয় দ্রষ্টব্য । 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগ্ডলী ও সংসদের গঠন 


সংগদের সামাজিক গঠন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমগুলীতে প্রতিফলিত হইয়া 
থাকে ৷ সংসদের সামাজিক গঠন বিধানসভা সমূহের সামাজিক গঠনের 
অনুপ | বিধানসভার ন্যায় সংসদেও বর্ণ হিন্দু, তপশীলী জাতি, তপশীলী 
আদিবাসী, মুসলমান, মহিলা প্রভৃতি রহিয়াছে ৷ প্রতি কেন্দ্রীয় মন্্রী- 
মণ্ডলীতে এই সকল বিভিন্ন অংশের ব্যক্তিবর্গ স্থান পাইয়া থাকেন । 
রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও বৃহৎ জেলাগুনি হইতে নির্বাচিত সদপ্যগণের 
মধ্য হইতে মন্ত্রী বাছিয়! লওয়। স্বাভাবিক কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে 
অপরিহার্ধ ; তেমনি প্রধানমন্ত্রীকে সমস্ত র'জ্য হইতেই মন্ত্রী মনোনয়ন 
করিতে হয় ৷ উত্তরপ্রদেশের ন্যায় বৃহৎ ও জনবহুল রাজ্য হইতে বেশি 
সংখ্যক মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে আসন লাত করিয়া থাকেন | 

পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যে যেমন বিধানসভা সমূহ ও মন্্ীমগ্ুলীতে 
বর্ণ হিন্দুদের প্রাধান্য দেখ যায়, ঠিক তেমনি সংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
মণ্ডলীতেও বর্ণ হিন্দুদের প্রাধান্য থাকে | সংখ্যাগরিষ্ঠতা, শিক্ষায় অগ্রসরত। 
আথিক স্থাচ্ছন্দা, সংগঠন শক্তি ও রাজনৈতিক , বিচার-বিবেচনায় বর্ণ 
হিন্দুগণের উৎকর্ধতার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে । রাজ্যে রাজ্যে যেমন 
আইনজীবী, চিকিৎসক, ট্রেড ইউনিযন নেতা, শিল্পপতি, সমৃদ্ধিশালী ক্ঘক 
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এবং সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুঘ বিধানসভাসমহে নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন, কেন্ত্রেও তেমনি এই শ্রেণীর মানুষই বেশি সংখ্যায় কেন্দ্রীয় 
সংসদ বা পার্লামেণ্টে সদস্যের আসন লাভ করেন। ইহাদেরই ভিতর 
হইতে মন্ত্রীগণ নির্বাচিত হন | পার্লামেন্ট ও বিধানসভাগুলিতে এবং রাজ্য 
ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভাসমূহে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য দেখা যায়| 
বিশ্েঘণ করিলে এই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
চরিত্র স্পষ্টই চোখে পড়ে । 


পরিশিষ্ট (খ) 


সহযোগী রাজ্য সিকিম 


ভারতবর্ঘ ও সিকিমের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হয় 
1817 সালে । 1817 হইতে 1861 সালের মধ্যে ধীবে ধীরে বিটিশ 
সবকার সিকিমের উপর উত্তরে।ত্তর অধিকতর ক্ষমতা বিস্তার করিতে থাকে । 
1861 সালে বিটিশ সরকার ও সিকিমের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত 
হয় । এই চুক্তিবলে সিকিম বিটিশ সরকারের একটি 71065060115 বা 
আশ্রিত বাজ্য হইয়৷ দীড়ায়। 1950 সালে স্বাধীন ভারত ও সিকিমের 
মধ্যে চুক্তি মারফত পিকিমের এই আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা বজায় থাকে । 

এই চুক্তিবলে কতকগুলি বিশেঘ দায়িত্ব ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত 
হয়| পিকিমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ 
(90101701)1081019), সিকিমের প্রতিরক্ষা ও ভৌগোলিক নিরাপত্তার ভার 
ভারত সবকা'র গ্রহণ করে । সিকিম ও ভাবতের প্রতিরক্ষাকল্পলে যে কোন 
বাবস্থা ভাবত সরকাব লইতে পাবে এবং এইজন্য ভারত সরকারের সিকিমের 
ঘে কোন স্থানে প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রেবণ কবিবার অধিকারী | সিকিম সরকার 
যদ্ধোপযোগী কোন সাভ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ভারত সরকারের 
অন্মতি ব্যতীত সিকিমে আমদানী করিতে পারে না । সিকিমের কোন 
বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ নাই। তাহা ভারত সরকারের এলাকাধীন। 
গিকিমে রেলপথ, বিমানবন্দর, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বেতার 
প্রভৃতি স্থাপন ও প্রসারের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ভারত সরকারের এক্ডিয়ারে 
বহিয়াছে । ভারত সরকার সিকিমকে সাহায্য হিসাবে বাঘিক এক লক্ষ 
টাকা অনুদান দিবে 1950 এর চুক্তিদ্বারা এইরূপ ব্যবস্থাও কর হয় | 
পিকিমের অধিবাসী ভাবতে বাস করিলে তাহার প্রতি ভারতীয় আইন 
প্রযোজ্য , তেমনি ভারতীয় নাগরিক সিকিমে এ রাজ্যের আইনের 
অধীন | 1950 সালের চুরির বলে ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি 
গ্যাংটকে অবস্থান করেন | 1950 সালে ভারত্-সিকিম চুক্তি কার্কর 
হইতেছে কি না এবং চুক্তির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতেছে কি ন। 
সমীক্ষা করিবার ভার এই প্রতিনিধির উপব ন্যস্ত আছে । 1949 সালের 
পব হইতে ভারত অরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দেওয়ান সিকিমের 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার অংশীভূত হইয়াছেন । 
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ভারত সরকারের অধিকার সাপেক্ষে সিকিমের মহারাজা বা চোগিয়াল 
একটি শাসন পরিঘদের সাহায্যে সরকার পরিচালনা করিতেন | এই 
শাসন পরিষদে সিকিমের প্রাতন বাসিন্দা সংখ্যালঘু ভুটিয়া-লেপচাদের 
জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল । শাসন পরিঘদের সকল সদস্য মহারাজা 
বা চোগিয়াল দ্বারা মনোনীত হইতেন | 1949 হইতে ভারত সরকার 
নিযুক্ত দেওয়ান ছিলেন পরিঘদের সভাপতি | তারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
7১01101081 0০1 বা রাজনৈতিক প্রতিনিধির ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ শাসন- 
কার্ষের উপরও বিস্তৃত ছিল । সুশাসন, আইন শৃঙ্খল রক্ষা জনসাধারণকে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগদান প্রভৃতি বিষয়ে 
শা্যাটকস্থ রাজনৈতিক আধিকাবিকের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে । 

সিকিমের'দই লক্ষ আশি হাজার অধিবাসীর মধ্যে বহিরাগত নেপালী ও 
তাহাদের বংশধরগণের শতকরা সংখ্যা হইতেছে পঁয়ঘটি । শতকরা চৌত্রিশ 
জন ভুটিয়া-লেপচা ॥ ইহারাই আদি' বাসিন্দা । শতকরা এক জন অন্যান্য 
ব্যক্তিবর্গ | নব্বই হাজার হেক্টেয়ার চাঘের জমির মধ্যে, একুশ হাজার 
'হেক্টেয়ারের মালিক হইতেছেন চোগিয়াল বা মহারাজা এবং বৌদ্ধ বিহার 
সমূহ | শেষোক্ত সংস্থাগুলি প্রায় সবই ভুটিয়া-লেপচাদের | ভূটিয়া-লেপচাদের 
ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম সিকিমের সরকারী ধর্ম । সিকিমের নেপালীদের একটি 
অংশও বৌদ্ধ ; কিন্তু অধিকাংশ নেপালী হিন্দু ধর্মীবলম্বী | ভুটিয়া-লেপচারা 
সংখ্যালঘু বলিয়া শাসন পরিষদে তাহাদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। 
চোগিয়াল স্বয়ং ভুটিয়া-লেপচা গোষ্ঠাভুক্ত | এইন্প রাজনৈতিক অবস্থায় 
সিকিমের তিনটি রাজনৈতিক দল শাসন সংস্কার দাবি করিয়া আন্দোলনের 
সুত্রপাত করে । আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন লেনদূপ দোজ্জি কাজি । 

1973 সালে মে মাসে চোগিয়াল ও সিকিমের রাজনৈতিক দলের 
সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি চুক্তি হয়। ইহার দ্বারা ভারত 
সরকারের সিকিমের উপরের ক্ষমতার কোন হাস হয় না এবং ভারত 
সরকার এ চুক্তি অনুমোদন করে। এর চুক্তিবলে আইন প্রণয়নের জন্য 
প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি বিধানসভা গঠিত হইল । এ 
সভার আয়ঞ্ধাল চার বৎসর | শাসন পরিচালনের জন্য একটি শাসন 
পরিঘদ বা 6০00৪ 00001] গঠনের সিদ্ধান্ত লওরা হয় | পরিঘদের 
প্রধান অর্থাৎ মুখ্য প্রশীসক ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং 
মহারাজা যুখ্য প্রশাসকের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য পরিদদীয় সদসাগণকে 
মনোনীত করিবেন । বল! বাহুল্য, পরিঘদের সকল সদস্যকেই বিধানসভার 
সদগ্য হইতে হইবে | মুখ্য প্রশাসক প্রশাসন পরিষদের সভাপতিত্ব 
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করিবেন | মহারাজা ও মুখ্য প্রশাসকের মধ্যে মতানৈক্য হইলে, বিষয়টি 
গ্যাংটকস্ব ভারত সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধির নিকট প্ররণ করা 
হইবে এবং তিনি দিল্লীর বৈদেশিক মন্ত্রকের পরামর্শ অনুযায়ী তাহার 
মীমাংসা করিবেন । মহারাজ এই সংবিধানিক নিয়ম অনুসারে পিকিমেব 
শাসন-ব্যবস্থা পবিচালনা করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

1974 সালের জনমাসে এ চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত সিকিম শাসন আইম 
সিকিম বিধানসভা গ্রহণ করে | এই আইনটি 0০০10106100 01 91100) 
4১০ নামে পরিচিত | সিকিম বিধানসতা৷ সবলম্মতিক্রমে ভারতের সহযোগী 
রাজ্যরূপে স্বানলাভ করিবার জন্য একটি সবসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে । 
তদনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করিয়া সিকিমকে সহযোগী রাজ্য 
বলিয় ্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সিকিমকে রাজ্যসভায় একটি আসন ও 
লোকসভায় একটি আমন দানের ব্যবস্থা করা হয়| এ সংশোধন 
সংবিধানের পয়ত্রিশতম সংশোধন |: 

কিন্ত সিকিমের চোগিয়াল ও বিধানসভার সহিত সংঘধের অবসান হয় 
নাই | এক দিকে বিধানসভার নেতৃবৃন্দ দাবি করিতেছেন যে 1974 সালের 
সিকিম শাসন আইন সিকিমে সংসদীয় দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । তাহার বাধ৷ দিতেছেন চোগিয়াল | নেতৃবৃন্দ সেই 
জন্য চোগিয়ালের পদযতির দাবি উাপন করিয়াছেন | অন্য দিকে 
চোঁগিযাল বলিতেছেন যে আইনত: সিকিমে সংসদীয় দায়িত্বশীল সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই | এখনও তীহার ক্ষমতা অপ্রতিহত | তিনি আরও 
দাবি করিয়াছেন যে আইনত: সিকিম আস্তর্জীতিক মর্যাদার অধিকারী | 
তাহা ক্ষন্ন করা হইয়াছে। তিনি আন্তর্জীতিক আইন অনুসারে ইহার 
বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জে (00165 ৪1০05) আপীল করিবেন বলিয়াছেন । 
এই' পরিস্থিতির উদ্তভবের ফলে ভারত সরকার একটি অস্বস্তিকর অবস্থায় 
পতিত হইয়াছে | 


| বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 18? ও 189 পৃষ্ঠায এই সংশোধনটি ৩৬তম সংশোধন বলিয়! 
উল্লিখিত হইয়াছে । উভয় স্থানেই ৫৫তম সংশোধন হইবে । 


১ এই হুত্রে পুস্তকের 84, 18? ও 189 পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য । 


পরিশিষ্ট (গ) 
জম্ম ও কাশ্মীর 


স্বাধীনতার পূর্বে জন্দু ও কাশ্মীর ঝ্রাটিশ সরকারের অধীনস্থ নৃপতি 
শাসিত একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার 
-পর ব্িটিশ সরকারের দেশীয় রাজ্যগুলির উপর 78787109105 বা সর্বা- 
ধিকারের অবপান হয় এবং তাহারাও স্বাধীনতা লাভ করে। এই অবস্থায় 
স্বাধীনতার অল্লকাল পরে 1947 সালের অক্টোবরে আজাদ কাশ্মীর ফৌজ, 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান, কাশ্মীর আক্রমণ করে। কাশ্মীরের মহারাজা 
বিপন্ন হইয়া ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং যোগদান-চুক্তি পত্র বা 
[11500010176 ০06 £১00895107 মারফত ভারত ইউনিয়নে যোগ দেন | এই 
চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, এই চারটি বিষয় ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষমতা ভারত 
রাষ্ট্রের নিকট হস্তাস্তরিত হয়। ভারতীয় সৈন্য বাহিনী অল্পনকালের মধ্যে 
তথাকথিত আজাদ হিন্দ ফৌজকে (প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানী সৈন্য 
বাহিনীকে ) পরাজিত করে ও এ সৈন্য বাহিনী পলায়নমান হয়। এই 
অবস্থায় তদানীস্তন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 
ও ভারতের তদানীন্তন ইংরেজ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী 
কাশ্মীরের সকল "অংশ শক্রমুক্ত না করিয়াই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন । 
ইহার ফলে 86,000 বর্গ মাইল জন্মু কাশ্মীরের 31,00) বর্গ মাইল 
পাকিস্তানের দখলেই থাকিয়া যায় । ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী নেহেক ব্যাপারটি 
জাতিপুঞ্জে মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। তিনি 
আরও ঘোষণা করেন যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে জনসাধারণের 
মতামত গ্রহণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের তবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা নির্ধারিত 
হইবে । নেহেরু তাহার ঘোঘণ৷ বলে তিনটি জটিল সমস্যার স্থষ্টি করিলেন । 
প্রধমতঃ, জন্মু কাঁশ্মীরেব 31,000 বর্গ মাইল এলাক৷ পাকিস্তানের দখলে 
রহিল ; দ্বিতীয়তঃ জাতিপুপ্জ কর্তৃক বিষয়টির সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন 
এবং তৃতীয়ত; গণতোটে স্বীকৃত হইয়৷ একটি স্থায়ী সমস্যার স্াষটি 
করিলেন | নেহেক্ুর এই তিন ধোঘণার জন্য ভারতকে 1947 হইতে 
1975 সাল পর্যস্ত নানা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে । জাতিপুর্ধে বিষয়টির 
আলোচনার সময় সেতিয়েট ইউনিয়ন যদি বন্ধ ভাবে ভারতের স্বার্থে 
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ভাত বিরোধী প্রস্তাব ভিটে। করিয়া না দিত, তাহ! হইলে ভারতকে 
আরও অপদস্থ হইতে হইত | 

যখন জন্মু-কাশ্মীর চুক্তিপত্র -বলে ভারত ইউনিয়নে প্রবেশ করিল তখন 
এ দেশের অবিপংবাদী জননেতা ছিলেন শেখ আবদুল্লাহ্‌. । তৎপ্রতিষ্ঠিত 
[ব2010100] :0010161910006 বা জাতীয় সন্মেলনও অদ্বিতীয় শক্তিশালী 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। শেখ আবদৃল্লাহ্‌কে বর্তমান কাম্মীরের জনক 
বল] যাইতে পারে । 

1550 সালে ভারতের সংবিধান প্রবতিত হইবার পর জম্মু ও কাশ্মীর 
ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তভুক্ত থাকিল বটে কিন্তু সংবিধানে 370 ধারা 
অনুসারে স্থির হইল যে জন্মু ও কাশ্মীরের যোগদান পত্রে 00308176106 9? 
/১08953101)) যে সকল বিঘয়ের উল্লেখ আছে, কেবল সেই সকল বিষয়েই 
ভাবত সরকার জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করিতে 
পারিবে । ইহা ব্যতীত যে সকল বিষয়ের উপর তারত কর্ৃক ক্ষমতা 
ব্যবহণরে কাশ্মীব সরকার সম্মত হইবে, সে সকল বিষয়েও ভারত 
ক্ষমতাধিকারী হইবে | রাষ্ট্রপতি তদনুযায়ী হুকৃম দিবার পর এই ব্যবস্থ। 
কার্কর হইবে । 

1952 সালে ভারত সরকার এবং জন্মু ও কাশ্মীর সরকারের সহিত একটি 
চুভিব ফলে তারত সরকারের জন্মু-কা*মীর সংক্রান্ত শাসন এলাকার কথঞ্চিৎ 
গংপ্রপারণ সাধন করা হয় । ঘটনাচক্রে 1953 সালে ভারত সরকার শেখ 
আবদল্লার উপর আস্থাহীন হইয়া পড়ে এবং শেখের ভারত ইউনিয়নের 
প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠে । ইহার ফলে শেখ এ বৎসরের 
আগষ্ট মাস হইতে আটক অবস্থায় পর পর দূইবারে দীর্ধকাল কাশ্মীরের 
বাহিবে বাস করিতে বাধ্য হন। 1954 সালে জন্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ 
তে রাজ্যের একটি সংবিধান রচনা করে এবং এঁ সাল পধন্ত ভারত সবকারের 
সহিত জন্মু ও কাশ্মীরের যত চুক্তি হইয়াছিল, তাহ! অনুমোদিত হয় | 

স্তরাং দেখ যাইতেছে যে জন্ম কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত সরকারের ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ ছিল। পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন, জরুরী ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকার 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে জন্মু ও কাশ্মীরের উপর ভারত ইউনিয়নের ক্ষমতা এবং 
ভারতীয় সংবিধানের প্রযোজাযতা সীমাবদ্ধ থাকে | রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশ 
জন্মু ও কাশ্মীরে অচল ছিল | পূর্বে এঁ রাজ্যের রাজ্যপাল সদর-ই-রিয়াসৎ 
এবং মুখ্যমন্ত্রী উজিরে-আজম নামে পরিচিত ছিলেন । কিন্তু 1954 সালের 
পর আর এ দূইটি বিষয়ে জন্মু ও কাশ্মীর এবং অন্যানা রাজ্যে কোন 
তফাৎ রহিল না। খঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখ দ্বারা এই আলোচনার জটিলত। 


পরিশিষ্ট (গ) 4797 


বৃদ্ধি না করিয়া মোটামুটিভাবে বলা চলে যে এখনও 370 ধারাবলে জন্ম 
কাশ্মীর ভারত ইউনিয়নের অন্তভুক্ত হইয়াও একটি পৃথক আসনের 
অধিকারী । 

ইতিমধ্যে পাকিস্তান 1965 সালে দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করে। 
আবার আক্রমণ আসে 197] সালে । দুই যুদ্ধেই পাকিস্তান পরাজিত হয় | 
কিন্তু গুগুচরের সাহায্যে ধর্মীয় গোড়ামির উৎসাহ দিয়া পাকিস্তান কাশ্মীর 
উপত্যকায় উত্তেজনা! জাগাইয়া৷ রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে । এর রাজ্যের 
একশ্রেণীর নাগরিক গণভোট দ্বারা জন্মু ও কাশন্মীরের ভাগ্য নির্ণয় 
করিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন । তাহার] 2১1০৮19010 ফ্রন্ট ব। গণভোট 
ফ্রণট গঠন করেন । কাশ্মীরের শক্তিশালী নেতা শেখ আবদুল্লাহ্‌. মুক্তির পর 
তিনি ও তাহার সহকমী আফজল বেগ এই গণভোট ফ্রণ্টের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন | অন্যদিকে কংগ্রেস দল কাশ্মীরে শঞ্জিশালী হইয়। উঠে এবং 
শেখ আবদল্লাহ প্রতিষ্ঠিত (গাথা), 1529110011 1420102091 0070161106) 
বা জন্মু কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন অপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে 
এবং সরকার গঠন করিয়৷ শাসন কাধ পরিচালনা করিতে থাকে । তথাপি 
বছনংখ্যক কাশ্মীর অধিবাসীদের মনে আস্থা ফিরিয়া আসে না এবং 
বিক্ষোভ চলিতে থাকে । 

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নূতন নীতি গ্রহণ করিয়া জন্মু- 
কাশ্মীরের অমন্যার একটি স্থায়ী সমাধানের প্রচেষ্টা করেন। তিনি এই 
উদ্দেশ্যে শেখ আবদৃল্লাহ-র সহিত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার সুত্রপাত করেন, 
যাহার ফলে জন্মু কাশ্মীরের কণ্টকাকীর্ণ সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং 
ভারতে ও জন্ম কাম্মীর রাজ্যে নৃতন আশার সঞ্চার হইয়াছে । শ্রীমতী 
গান্ধী-আবদুল্লাহ্‌ চুক্তির 0975) প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ £ (1) 
1953 সালে ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তপশীলের ইউনিয়ন ও যুগ্ন 
তালিকাভুক্ত যে সকল বিষয়ে ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণীত 
হইয়াছে ও কাশ্মীর জন্মুতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে 
না; (2) কিন্তু জন্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার এ রাজ্যে প্রযুক্ত যে কোন 
আইন সম্বন্ধে পুনবিখেচনা (২০৮1৩) করিবার ক্ষমতা খাকিবে | ভারত 
সরকার তাহা সহানুভূতির সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে | (3) সংবিধানের 
370 ধারা অনুসারে জন্মু-কাশ্মীরকে ভারত ইউনিয়নে যে বিশেষ আসন দেওয়া! 
হইয়াছে, তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং একতরফাতভাবে জন্মু ও কাশ্মীরের 
বিধানসভার সম্মতি ব্যতীত কোন দিনই তাহা সংশোধিত হইবে না । 
(3) বল বাহুলা যে 10808796100 ০ 4১005659101) বা জন্মু কাশ্মীবেরা 


480 ভারতের শাসনব্যবস্থ। 


ভারত ইউনিয়নে যোগদান পত্রে যে চারটি বিঘয়ের উল্লেখ ছিল, ( যথা, 
প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) সেই সকল বিঘয়ের 
উপর ভাবত সরকারের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকিবে | শ্রীমতী গান্ধী ও 
'ণেখ আবদুল্লাহর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহাও এই চুজির 
অংশীভুত বলিয়া বিবেচিত হইবে | 

ভারতীয় পালামেণ্টে এই চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে | এই চুক্তি অন্যায়ী 
জন্গু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করিয়াছে । শেখ আবদল্লাহ 
মুখ্যমন্ত্রীরপে শপথ গ্রহণ করিয়া নৃতন সরকার গঠন করিয়াছেন । 
তিনি কংগ্রেন বিধানমণ্ডলী দলের নেত। নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন 
যে গণভোট ফ্রণ্টের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে । শেখ আবদুল্লাহ আপাততঃ 
কাশ্মীর জাতীয় সন্মেলনেরও নেতা থাঁকিবেন | ভারত সরকারের মূলনীতি, 
ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ও সমাজতম্ববে শেখ আবদুল্লাহ্‌ তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস ঘোষণা করিয়াছেন । উভয়পক্ষ উভয়পক্ষের উপর আস্তরিক 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়৷ যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। 
তাহাতে অনেক বিঘয় অনুক্ত রহিয়াছে । উভয়পক্ষ কিরূপে সেই 
গভীর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেন তাহার উপরই একদিকে জন্মু ও 
কাশ্মীর ও অন্যদিকে ভারত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ভর 
করিতেছে । 


পরিশিষ্ট (ঘ) 


প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা ($00101517961%6 05606) 


এই পুস্তকের দূইশত পৃষ্ঠায় ভারাপিত আইন বা 1)615£9160 [.681৪- 
17090 আলোচিত হইয়াছে । প্রশাসনকে প্রদত্ত এই ক্ষমতাকে বিভাগীয় 
মাইন প্রণয়ন (10909100790121 1:621518010) বা প্রশাসনিক আইন 
প্রণয়ন (0101015080155  [:98151801090) অথবা অধীনস্থ আইন প্রণয়ন 
(99০91017900 19811911017) বলা হইয়া থকে | আইন প্রণয়ন কেবল 
মাত্র বিধানমগ্ডলীর এক্ডিয়ারভুক্ত | কি কারণে এই ক্ষমত! প্রশাসন বিভাগ 
ব্যবহার করিবার অধিকারী হয় তাহাও এ স্থলে আলোচিত হইয়াছে । 
বিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও এ প্রকার আইন প্রণয়ন 
ক্ষমতা প্রশাসন বিভাগগুলিকে দেওয়া হইয়া থাকে । ব্রিটেনের একজন 
ভুতপুৰ লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড হিউয়ার্ট ইহাকে [০ 19951901180) বা নূতন 
স্বৈরাচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । কারণ আইন প্রণয়ন একমাত্র 
পার্লামেণ্টেরই অধিকারভূক্ত | কিন্তু তখাপি প্রশাসনকে কতকগুলি বিঘয়ে 
নিয়ম বা বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে, যাহা আইনের মতই' 
কারকর হয় | অথচ এই ব্যবস্থা অপরিহার্য | সকল দেশেই এইজন্য 
পার্লামেন্ট কর্তৃক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই বিঘয়টিও পুস্তকের দুই 
শত পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে । 

স্মরণ রাখ| প্রয়োজন যে শান বিভাগগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
গধ যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাই ব্যবহার করে তাহা নহে, বিভাগীয় 
বিচার ক্ষষতাঁও কতকগুলি বিভাগকে দেওয়া হইয়৷ থাকে | এই ব্যবস্থাও 
পাণ্চাতা গণতান্ত্রিক দেশে বিদ্যমান | আইন ও আইন অনুসারে প্রণীত 
নিয়মানুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়। থাকে | কয়েকটি উদাহরণ 
উল্লেখ করিলে অবস্থাটি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । কলিকাত৷ 
কর্পোরেশনের কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নাগরিকগণ কতৃক আমীত মামলা 
কর্পোরেশন নিযুক্ত বিশেষ কর্মচারীগণ কর্তৃক ফরশাল। হয় | ভারতে 
বিভিন্ন রাজোর 70210 ০ [২০০00 বা রাজস্ব পর্ণ, আয়কর 
বিভাগের কমিশণারগণ, শুল্ক বিভাগের (08510709) কলেক্টারগণ, 
কলিকাতা নগব উন্নয়ন সংস্থার (০1...) ট্রাইবিউন্যাল ব৷ বিশেষ বিচার 
আদালত, জমি অধিগ্রহণ কলেকটারগণ (1,800 £০001511107. 9০011501013), 


3] 


482 ভারতের শাসনব্যবস্ব। 


কেন্দ্রীয় রাজস্ব পর্ঘদ (0910018] 70010 01 [২০6001০) এবং আরও 
অনেক বিভাগ এইরাপ বিচার ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী | কিন্তু কোন 
নাগরিক যদি এই সকল বিভাগীয় বিচারের রায় দ্বারা তাহার অধিকার 
ক্ষণ্ণ হইয়াছে মনে করেন, তাহা। হইলে তিনি ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত নিয় 
আদালতে বা হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন । 

কোন বিভাগের সহিত নাগবিকের মতগ্বৈধতার ভ্রত সমাধানই এই 
ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য | দ্িতীয়তঃ, নাগরিক এই' ব্যবস্থার সাহায্যে 
সাধারণ আদালতের দীরধস্থায়ী হয়রানি ও অর্থক্ষয় হইতে রক্ষা পাইতে 
পারেন | তবে নাগরিক ইচ্ছা করিলে সাধারণ আদালতের আশয় 
লইবারও অধিকারী | সুতরাং বিভাগীয় বিচাব ব্যবস্থায় প্রশাসনের সম্ভাব্য 
খাম-খেয়ালির হাত হইতে নাগবিকের রক্ষা পাইবার স্যোগ ও রক্ষা কবচও 


রহিয়াছে 


পরি[শষ্ট (৪) 
ভারতে দলীয় সংগঠন ও পালণামেণ্ট বা বিধানসভার 
দলীয় সদশ্-সংস্থ 


প্রতি দল নিজ নিজ দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে দলের নীতি দেশের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করে এবং নিজ নিজ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে রাজা 
বিধানসতায় ও সংসদে আপন আপন প্রার্থী বাছিয়৷ লইয়া নির্বাচনী 
ইস্তাহারের ভিত্তিতে নিবাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে | নির্বাচনের পর বিধান 
সভার ও পার্লামেণ্টের প্রতি দলীয় নির্বাচিত সদস্যগণ পৃথক পৃথক 
সমিতিতে (8550০186101) সংঘবদ্ধ হন | বিধানসভ! বা পার্লামেণ্টের এই 
আভ্যন্তরীণ সমিতিগুলি “দলীয় বিধানসত৷ ব। মংসদীয় সমিতি নামে 
পরিচিত হয় । যথা, কংগ্রেস পার্লামেষ্টারী বা বিধানসতা সমিতি, 
কমিউনিষ্ট পার্লামেন্টারী ব! বিধানসভা সমিতি প্রভৃতি | দলের বিশেষত: 
নিবাচন ইস্তাহারের নীতিপমূহ কাষে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা এই 
সমিতিগুলির উদ্দেশ্য | প্রতি সমিতির একটি কার্ধ নিবাহক কমিটি, একজন 
কমনচিব ও একজন করিয়া নেতা ও উপ-নেতা থাকেন । যে দল পালাষেণ্টে 
বা বিধানদভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দলের নেত। প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী 
নিযুক্ত হন । 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে প্রতি দলের পাশাপাশি দইটি করিয়৷ সংস্থ! 
বিরাজমান | একটি আভ্যন্তরীণ সংসদীয় বা বিধানসভার সমিতি, যেখানে 
কেবলমাত্র নিরবাচিত সদপ্যগণ রহিয়াছেন | অনা দলের কেন্তরে ব! 
রাজ্যে অবস্থিত বাহিরের মুল সংগঠন | এখন প্রশব হইতেছে একই দলের 
এই দুইটি সংগঠনের মধ্যে কি সম্পক ? মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলগ্ড 
কংগ্রেদীয় বা সংসদীয় সংস্থা আত্বধিকার পাইয়৷ থাকে | দলীয় স্থায়ী 
সংস্থা আভ্যন্তরীণ সংসদীয় সংস্থার কার্ষে প্রায় কখনই হস্তক্ষেপ করে না। 
কিন্তু ভারতে মাঝে মাঝে এই বিঘয়াট লইয়া! মতভেদ দেখ! দিয়াছে । 
পুরুধোত্তমদাস ট্যাণ্তন যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, 
তখন তিনি বলিয়ছিলেন যে আভ্যন্তরীণ সদস্য সংস্থাগুলি মূল কংগ্রেসের 
নিকট দায়িত্বশীল ও তাহার অধীনস্থ সংস্থা । কারণ পার্লাষেপ্ট ব 
বিধানসভার আত্যন্তরীণ দলীয় সংস্থাগুলি মূল কংগ্রেসেরই স্থ্টি, সুতরাং 
এই দ্বিতীয়োক্ত সংস্থার সংসদীয় বা বিধানসভার সদসা সংস্বাগুলিকে 
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নিয়ন্রিত করিবার অধিকার আছে । তিনি আরও মন্তব্য করেন যে দলীয় 
সংগঠনের অনুমতি ব্যতীত কোন কম পদ্ধতি ও বিল প্রভৃতি লইয়। 
আভ্যন্তরীণ সংস্বাগুির অগ্রসর হওয়া উচিত নহে । এই বিঘয়াট লইয়া 
প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সহিত ট্য।গুনের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর 
বক্তব্য ছিল এই যে সংসদীয় দলীয় সংগঠনকে মোটামুটিভাবে আত্ম- 
কতৃত্বের অধিকার দিতে হইবে । যর্দি এই সংগঠন কংগেসের মূলনীতি 
ও নির্বাচনী ইস্তাছার লঙ্ঘন না করে তাহা হইলে পার্লামেণ্টায় সংগঠনকে 
আত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত কর! অগণতান্ত্রিক ও অনুচিত | এই বাদানুবাদে 
ট্যাগডনের পরাজয় ঘটে এবং কংগ্েস সভাপতির পদ হইতে তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন। নেছেরুর আমলে শুধু যে সংসদীয় সমিতি আত্বকতু তব 
লাভ করিয়াছিল তাহা! নহে ; বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল । বস্তত: 
নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে তিনিই কংগ্রেমের দলীর মুল সংগঠনকেও 
নিয়দ্িত করিয়াছেন | শ্রীমতী গান্ধীর আমলেও কংগ্রেসের মূল সংগঠন 
প্রধানমন্ত্রীই কাধতঃ নিয়প্ত্িত করিতেছেন । 

একদলীয় এক-নায়কত্বে বিশাপী দলসমূহ দলীয় মূল সাংগঠনিক 
সংস্থাকে প্রাধান্য দিয়া থাকে | অন্যান্য দলগুলি বিধানসভা ও সংসদীয় 
দলীয় প্রতিষ্ঠানকে সীমিত আত্মকর্তত্ব দিতেছে । 


পরিশিষ্ট (8) 


জেলা শান 


জেল। এবং জেল। মযাজিষ্টেট ও কাঁলেকটার পদের উৎপত্তি : 

দিল্লীর সম্রাট শের শাহের বাজনহকালে (1540-1545) ভারতবদে জেল। 
ও জেলা শামনের উদ্ভব হয়। শের শাহ তাহার মাগ্সাজ্যকে সাতচল্লিশাট 
সবকার ব! জেলায় বিভক্ত করিয়৷ একটি সুষ্ঠ ও সুগঠিত শাসন ব্যবস্থার 
প্রবতন করেন । প্রতি জেলায় তিনি নিন্ডে এক একজন করিয়া জেল৷ 
শাসক নিযুক্ত করেন। প্রতি জেল কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল | 
প্রতি পরগণ৷ ছিল কতিপয় গ্রামের মমি । বজিস্ব আদায়ের জন্য পরগণ|- 
গুলি ব্যবহৃত হহত | জেল! স্তরে দূশীতি ও অত্যাচার মিবারণকল্পে শের 
শাহ প্রতি জেলা শাসককে দূই তিন নত্মর অন্তব নৃতন স্থানে বদলি 
করিতেন । 

মোগল আমলে এই ব্যবস্থা মোটাম.টিভাবে বজাঁষ থাকে | ইংরেজ 
শাসনের প্রারভ্তে ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে জেলাগুলির 
তেমন গুরুত্ব ছিল না | লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন গভর্ণর জেনাবেল হইয়। 
আসিলেন তখন তিনি জেলাগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া শাসনের ও রাজস্ব 
আদায়ের প্রধান হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিতে থাকেন | 1786 সালে 
পর্বাঞ্চলে পঁয়ন্রিশটি জেল ছিল ; 1787 সালে কণওয়ালিশ পাঁয়ন্রিশটির স্থলে 
তেইশটি জেলা স্থাপন করিয়া প্রতি জেলায় একজন করিয়া কলেক্টার 
নিষৃক্ত করিলেন | তাহারই উপর শাসন, বিচার এবং রাজত্ব আদায়ের 
ভার দে'ওয়৷ হইল ; এমনি করিয়া জেল। ম্যাজিষ্রেট ও জেলা কলেকটারপদের 
উদ্ভব হইল | জেল। শাসনের ক্ষেত্রে কর্ণওয়ালিসের দান জ্মবণীয় | 
তাঁহার শাসনকাল হইতে 1947 সাল পর্যন্ত প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলার গুক্লত্ব 
উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে । জেলা! কলেকটার ও জেলা ম্যাজিষ্রেটের 
উপর ন্যস্ত কার্ধাবলী নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পরবতীকালে বিরাট 
আকার ধারণ করিয়াছে । ইংরেজ শাসনকালে জেলাকে ৮101 ০1 005 
8৫711015081 55610 অর্থাৎ জেল! প্রশাঁসন-যস্ত্রের কেন্দ্র বিন্দু বক 
হইত। স্বাধীনতার পর ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্রে জেল ম্যাজিগ্রেট ও 
কলেকটার শুধুমাত্র জেলার সবৌচ্চ প্রশাসক নহেন, তাহার প্রশাসনিক 
অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি সাংস্কৃতিক দায়িত্বও বিপুল ও বছমুখী । 
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তিনি সামথিক শাসন ব্যবস্থায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছেন। তাহারই নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকারের আদেশ কার্ষকর 
হইয়। থাকে । তাহার সক্রিয়তা ও দক্ষতার উপর সরকারের সফলতা 
নির্ভর করে বলিলে অত্যু্তি হয় না। 


রাজ্য জমূছের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পাৰ প্রদেশ বা বাজ্যের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীবরণ 
ব্যবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক | ভারতের প্রতি 
বাজোর ব৷ প্রদেশের শাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া 701%1907, বা 
বিভাগ স্থাপিত হইযাছিল | প্রতি বিভাগ কতিপয় জেলা লইয়া! গঠিত 
হইত । প্রতি জেলা আবাব কযেকটি মহকমায বিভক্ত ছিল | স্বাধীনতার 
পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় পাঁচটি বিভাগ ছিল, যথা, প্রেসিডেন্পী বিভাগ, 
বধমান বিভাগ, রাঁজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ । 
স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে দূইটি বিভাগ স্থাপিত হয়, যথা, প্রেসিডেন্সী 
বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ । উত্তববঙ্গের সমস্ত জেলাগুলি প্রেসিডেন্পী 
বিতাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় । কিন্ত ইহার ছারা প্রশাসনিক অস্মবিধা 
দখ| দিল। অভিযোগ উঠিল যে উত্তরবঙ্গের জেল! সমূহ অবহেলিত 
হইতেছে । স্বাধীনতাৰ কয়েক বৎসর পর সেইজন্য উত্তরবঙ্গের জেলা 
গুলি লইয়া একটি নৃতন বিভাগের (01%15101) স্ষ্টি হইল। সুতরাং 
বিভাগগুলি এখন এইব্প দাঁড়াইয়াছে | প্রেসিডেন্পী বিভ'গ-_কলিকাতা, 
24 পরগণা, নদীয়া ও মুশিদাবাদ জেলাগুলি লইয়া গঠিত | বর্ধমান 
বিভাগে রহিয়াছে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও 
পুরুলিয়া | মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কচবিহার, জলপাইগুড়ি ও 
দাজ্জিলিং হইতেছে জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত । 


বিভাগীয় কমিশনার 

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বিভাগের শাসনকার্ধ পবেক্ষণের জন্য এক একজন 
করিয়৷ বিভাগীয় কমিশনার রহিয়াছে । কতকগুলি রাজ্যে বিভাগ (01%75107) 
এবং বিভাগীয় কমিশনারের পদ রহিত হইয়। গিয়াছে । 1950 সালে 
বোম্বাই ( অধুনালুপ্ত) রাজ্যে বিভাগগুলির অবলুপ্তি ঘটে । মাদ্রাজেও 
( অধনানুপ্ত ) দীর্ঘকাল পূর্বে বিভাগগুনি উঠাইয়া দেওয়৷ হইয়াছে । 
বিভাগ অবলুণ্ির সপক্ষে বল৷ হইয়া থাকে যে রাজন্ব সংক্রান্ত কিছু 
ক্ষমতা ব্যতীত বিভাগীয় কমিশনারের বিশেষ কোন কাজ নাই। 
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জমির্ণারী প্রথা উচ্ছেদ হইবার পর এই ক্ষমতাটিরও গুরুত্ব হাস পাইয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ, আজকাল জেলা শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেলা শাসকের সঙ্গে 
বিভাগীয় কমিশনারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিশেষ সুযোগ নাই বলিলেই 
চলে। কযিশনার সরকারের নিকট জেলা প্রশাসন সম্বন্ধে গোপন রিপোর্ট 
পাঠাইতে পারেন | রাজ্য সরকার সাধারণত এই রিপোর্টের উপর বিশেষ 
গুরুহ আরোপ করে না। কারণ রাজ্য সরকার সরাসরি জেল। শাসকের 
সঙ্গেই পর্ব বিষয়ে যোগাযোগ স্বাপন করিয়া থাকে | তৃতীয়তঃ, বল! 
হইয়াছে যে জেলা শাসক ও রাজ্য সরকারের মধ্যবতাঁ কমিশনারকে যদি 
প্রকৃত ক্ষমতা দিয়! সক্রিয় করিয়া তোল। হর, তাহা হইলে প্রশাসন 
কার্ষে একটি অনাবশ্যক স্তর বাড়ানো হইবে মাত্র; তাহার ফলে 
প্রশাসনিক বিলম্ব ও জটিলতা বৃদ্ধি প|ইবে মাত্র, কোন প্রকৃত ফল লাভ 
হইবে না । কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে তথাপি বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনারের 
পদ জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। 


প্রশাসনে জেলা ম্যাজিষ্েট ও ফলেকটারের স্থান 


জেলা ম্যাজিষ্টেটি ও কলেকটান্ন, জেল] শাসক (9150100 0000০1) 
বা জেলা ম্যাজিষ্রেটে বা শুধু জেল কলেকটার প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
পরিচিত। নন্-রেগুলেশন জেলায় তাহার অভিধা হইতেছে ডেপুটি 
কমিশনার । প্রারন্তিক আলোচনায় জেল৷ ম্যাজিষ্রেটে ও কলেকটারকে 
0159 ০01 1176 81171015112616 5%516]) বা প্রশাসনিক যন্ত্রের কেন্দ্র 
বিন্দু বলিয়া বর্ন করা হইয়াছে । সমগ্র প্রশাসনের সফলতা জেলা 
শাসকের দক্ষতা ও আস্তরিকতার উপর নির্ভর করিতেছে । তিনি জেলার 
শ/সন ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । জেলা শাসনকতা হিসাবে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে জেলার পুলিশ বাহিনীর উপর তাহার 
ক্ষমতা ব্যাপক | এই বিষয়ে তিনি জেলা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেটেকে 
নির্দেশ দিবার অধিকারী । কিন্তু পুলিশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহার 
কোন হাত নাই । সেই স্থলে জেলা পুলিশ স্থপারিন্টেনডেন্ট রাজোর 
পুলিশ ইনসৃপেকটার-জেনারেলের আল্ঞাবাহী | অস্ত্র আইন অনুযায়ী অস্ত্রের 
লাইসেন্স দিবার অধিকার জেল! শাকের হস্তে ন্যস্ত । তিনিই জেলার 
বেজিষ্্রেশন বিভাগের অধিকর্তী । তাহারই তত্বাবধানে সরকার কর্তৃক 
নিয়প্ত্রিত বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহের লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকে । রাজ্য 
সরকারের নির্দেশে সকল প্রকার তগ্য সংগ্রহ, বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত প্রশ্বের উত্তরের জন্য সকল সংবাদ জেলা শাসকই সরবরাহ করিয়। 
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থাকেন | জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত 
রাখার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের নিকট রিপোর্ট, প্রস্তাব প্রভৃতি পাঠাইয়া 
থাকেন | এই ক্ষেত্রে সকল জেলা কর্মচারীগণ জেলা ম্যাজিষ্রেটের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে বাধ্য থাকেন | বন বিভাগের জেলা কর্মক্তী, 
জেলা সমবায় অধিকর্তা, জেলা কৃঘি আধিকারিক, জেলা পণ্ড বিভাগের 
প্রধান, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, সিভিল সার্জন বা জেলার চিকিৎসা 
বিষয়ক আধিকারিক, জেলার অভ্যন্তরস্থ ঝুক উন্নয়ন কর্তাগণ (8191 
[96৬610110761)/ 08০15 বা 9.10.09.), 90০০181 1015100 00061 101 
[19100100 910 196৬9101917 বা জেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অবিকতা 
প্রভৃতি কর্মচারীগণকে জেলা ম্যাজিপ্রেটের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে 
হয় । দুতিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঘুণিবাত্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুধে'গে জেলা 
শাসকই' রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে যখাবিহিত ব্যবস্থা করিয়৷ থাকেন । 

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উত্তরোত্তর রূপায়ণের সঙ্গে জেলা শাদকের 
কর্তব্য ও দায়িত্ব বাড়িয়া! গিয়াছে । এই দায়িত্ব যে বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর 
হইবে, তাহা কল্পনা করা কঠিন মছে। এই বির|ট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবার জন্য অতিরিক্ত জেল৷ ম্যাজিট্রেট 
(4৫106101061 [0150010 119815080০), যুক্ত ম্যাজিষ্টেট (3০101 1188150806) 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের কর্মচারিগণ নিযন্ত হইয়া 
থাকেন । 

প্রতি জেলার মহকমা শান ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া কতকগুলি 
মহকুমার (90-015151017) ত্যষ্টি হইয়াছে । প্রতি মহকুমার একজন করিয়। 
অভিপ্ঞ মহকুম। শাগক নিযুক্ত থাকেন | মহকুম। শাসনকাষে মহকুমা শাসক 
জেল! ম্যাজিষ্রেটের নির্দেশ পালুন করিয়া থাকেন | ইংরেজ শাপনকালে 
জেল! ও মহকুম। শাসক বিচার ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন ; কিন্ত কয়েক 
বৎসর পূর্বে সংবিধানের 50 ধার। অনুসারে প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতার 
পৃথকীকরণের ফলে তীহাদের এখন আর বিচার ক্ষমতা নাই । 

পূবে কলিকাতা সমেত জেলায় জেলায় অবৈতনিক বিচারক-ম্যাজিষ্ট্রেট 
চিলেন | প্রশাসনিক ক্ষমতা বিচার ক্ষমতা হইতে পৃথকীকরণের ফলে 
এ পদগুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে । নূতন ব্যবস্থায় কলিকাতার পূর্ৃতন 
প্রেসিডেন্সী বিচারক-স্যাজিষ্রেটগণ মেটোপলিটান বিচারক-ম্যাজিষ্টে বলিয়া 
অভিহিত হইতেছেন। (325 পূ দ্রষ্টব্য |) 

আধুনিক কলাণ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন 
একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকরি করিয়া আছে | সমস্ত পশ্চিমব্কে 335টি 
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বকে বিভক্ত করা হইয়াছে । প্রতি বরকে একজন করিয়া 819০ 
109৬107917)61) 0০০1 রহিয়াছেন | তাঁহার অধীনে প্রতি মনকে পশুপালন, 
কৃষি, সমবায়, সমাজসেবা, জলসেচ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কর্মী কমরত 
রহিয়াছেন । জেল।র অভ্যন্তরে এই সকল কল্যাণকর্মের সমনুয় সাধনের 
জন্য জেল৷ স্তরে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিকর্তা নিযুক্ত আছেন | ভেলা 
ম্যাজিগ্রেটের উপর সমগ্র ব্যবস্থার তদারকি ও পরিদর্থনের দায়িত্ব অর্পণ করা 
হইয়াছে | সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে রহিয়াছেন উন্নয়ন কমিশনার | তিনি 
উম্নয়ন মন্ত্রীর অধীনে রাজ্যের সকল উন্নয়ন কর্ম পরিচালন] করিয়া থাকেন। 

ইংরেজ আমলে জেলা ম্যাজির্টেটগণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত 
ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া এমন কি গ্রামে গ্রামে ক্যাম্পে বাস করিয়া জেলাব 
সামগ্রিক অবস্থা, সরকার ও শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব, তাহাদের 
অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি বিঘয়ে নিয়মিত রিপোর্ট দিতেন | আধুনিক 
জেলা শাসকগণের এইরূপ করিবার সময় ও স্থুযোগ,, দুই-এরই অভাব 
দেখ যাঁয়। ভারতবর্ধে ইংবেজের বিশাল সামাজে;র প্রত্যক্ষ শাসনের 
প্রতিভূ ছিলেন জেল! ম্যাজিষ্রেটগণ ; তাহারাই ছিলেন সরকারের 
“চক্ষ-কণ' | এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে স্বাধীনতার 
পন জেলা শাসকের পদের সম্মানের কিছুটা অবক্ষয় ঘটিযাছে। জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলের বিধানসভার গ্রতিনিধিবর্গই বতমান রজ্য সরকার সমূহের 
“চক্ষ-কণ্ণ* | আজকাল অনেক রাজ্যে জেলা শাসকগণের এবটি অন্গুবিধার 
সন্ুখীন হইতে হয় | সকল বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে ন্যায্য ও আইনানুগ 
ব্যবস্থা! গ্রহণ করা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কতব্য । কিন্তু তিনি এই বিঘয়ে 
কিছু পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন ৷ স্থানীয় বিভিন্ন দলীয় কোন্দল, 
একই দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের লড়াই, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার 
করিয়া জেলা শাসককে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিবার অপচেষ্টা জেলা 
শাসকের নিরপেক্ষ কার্ধপ্রণালীর বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । নাঁন। 
দ্রবোর লাইসেন্স দান, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনতঃ 
বিধান গ্রহণ প্রভৃতি কার্ষে দলীয় স্থার্থবাহী গোষ্ঠীর চাপে জেলা শাসকের 
নিরপেক্ষ সুশাসন ব্যাহত হইয়াছে | সকল রাজ্যেই অথবা অবক্ষেত্রে এই 
উৎপাত দেখা দিয়াছে তাহা নহে। যাহা হউক এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
না দিলে জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাবের উদ্রেক 
হইবে সন্দেহ নাই । 

যে কোন দেশের সংবিধানের কা্কারিতা ও মল্য এ দেশের 
সংবিধানের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সংবিধান অনুযায়ী 
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শাসন ব্যবস্থা কি তাবে পরিচালিত হইতেছে তাহারই উপর | সংবিধানে 
মহান আদর্শের বাণী সন্নিবিষ্ট করা হইয়া থাকিতে পারে : কিন্তু তাহার 
রূপায়ণ না হইলে সকলই বৃথ! বাগাড়ম্থছরে পর্যবসিত হয়। রূপায়ণের 
দায়িত্ব প্রথাসন যন্ত্রের (4171015181101) হস্তে অপিত হইয়। থাকে | 
ইউরোপের মত প্রগতিশীল মহাদেশেও অনেক রাষ্ট্র রহিয়াছে, যাহাদের 
সংবিধানে মৌলিক অধিকার সমূহ বণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থা 
তাহা সকলই অগ্রাহ্য করিয়৷ দিয়াছে | 

এই দিক হইতে বিচার কবিলে সরকারী শাসন ব্যবস্থা (01০ 
/১011015081101) অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় । ভারতের শাসন 
কাঠামোর মধ্যে জেলা শাসন সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রের কেন্্র বিন্দু । জেলা 
শাসনের সঙ্গে প্রতি নাগরিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসিতে হয । এই কারণে 
সর্ব প্রকার বাবস্থা অবলম্বন করিয়া জেলা শাসন ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব 
দক্ষ, নিরপেক্ষ ও দৌঘলেশ শূন্য করিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিপীম | 
ভারতীয় প্রশাসন সংস্কার কমিশন (110181) £010171511811$6 [২610015 
00171159107) সেই জন্য জেলা শাসনের গুরুত্ব বিঘয়ে অবহিত হইয়াছেন । 
এই সমস্যার নান দিক রহিয়াছে । তাহাব মধ্যে একটি হইল ভারতীয় 
প্রশাসনিক চাকরিতে (11010) 4১011150811 961৬10০) যাহারা নিযুক্ত 
হইয়া থাকেন, তাহাদের শিক্ষণ পদ্ধতি। কিন্তু এই সকল সমস্যার বিস্তারিত 
আলোচনা এখানে অবান্তর | 


সিকিম (সংযাঁজন ) 


1975 সালের এপ্রিল মাপের প্রথম দিকে সিকিমের পরিস্থিতিতে 
নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । সিকিমের মন্ত্রীসভা অভিযোগ করিল 
যে চোগিয়াল প্রাসাদরক্ষীদের (7১8180০ 088105) সিকিম কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দকে হত্যার ঘড়যন্ত্রে ও রাজ্যের মধ্যে নান! নাশকতামূলক কাজে 
নিয়োজিত করিতেছেন । এই কারণে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেনদুপ 
দি ও তীহার মন্ত্রীসত সর্বসম্মতিক্রমে চোগিয়ালের অধীনস্থ চারিশত 
প্রাসাদরক্ষী দলকে নিরন্ত্রীকরণের ও ভাউডিয়া দিবার দাবি উত্থাপন 
করিলেন | আনষ্ঠানিকভাবে এই দাবিপত্র গ্যান্টকস্থ ভারতীয় দেওয়ানের 
(75001০020০০) নিকট প্রেরণ করা হইল | দেওয়ান বা 1956001০ 
0001 দাবিপত্রাি 7১0110102] 08091 বা রাজনৈতিক অধিকর্তার নিকট 
প্রেরণ করিলেন এবং যথাসময়ে সিকিমস্থ ভারতীয় রাজনৈভিক অধিকর্তা 
(১০111০41 0০67) মাধ্যমে তাহা ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হইল । 
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত মন্ত্রীসভার সর্বসম্মত দাবি গ্রহণ করা ছাড়া ভারত 
সরকারের গত্যন্তর ছিল না। 

সিকিমের প্রাসাদরক্ষী দলকে নিরস্ত্রীকরণের পর ঘটনাবলীব পট ভ্রত 
পরিবতিত হইতে লাগিল । সিকিম মন্ত্রীসভা আনুষ্ঠানিকভাবে চোরিয়াল 
পদের অবনুপ্তি এবং সিকিমকে ভারত ইউনিয়নের অন্তভুক্ত অন্যান্য 
রাজ্যের ন্যায় ভারতের ইউনিয়নে স্বান দেওয়ার দাবি উত্থাপন করিল | 
সিকিম মন্ত্রীসভা আরও প্রস্তাব করিল যে এই দুইটি বিঘয় সম্বন্ধে জনগণের 
সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার জন্য সিকিমের ভোটারদের মতামত [২০6:004]0 বা 
গণভোট মারফৎ গ্রহণ করা হউক। এই অবস্থায় ভারত সরকার চোগিয়ালকে 
সাকিমের মন্ত্রীসভার সবসন্মত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ও সিকিমের জনমতের 
পটভূমিকাঁয় বিষয়র্টি বিবেচনা করিয়া একটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে আহ্বান করিল । কিন্তু চোগিয়াল এই আহ্বানে সাড়া দিলেন না । 
ভারত সরকার সিকিম জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রীসভার দাবি মানিয়া 
লইয়৷ গণভোটের ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইল | সত্যই ভারত সরকারের নিকট 
অন্য কোন গণতান্ত্রিক পথ খোলা ছিল ন|। গণভোটে সিকিম মন্ত্রীসভা 
সমঘিত দুইটি প্রস্তাব ভোটারগণ বিপুল সংখ্যায় গ্রহণ করেন। প্রস্তাব 
দুইটির পক্ষে ভোট দেন 59,637 জন এবং বিপক্ষে মাত্র 1,496 জন। 
সিকিমে মোট ভোটদাতার সংখ্যা সাতানব্বই হাজার | 
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ইহার পর ভারত সরকাব বিঘয়টি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করে এবং 
পালাষেণ্ট সিকিমের গণভোটের ফল।ফল নীতিগতভাবে গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে 
ভারত সরকার 7২৪01670%. (গণভোট ) এর ফলাফল কার্যে পরিণত করিবার 
জন্য একটি বিল প্রস্তুত করিয়া পার্লামেন্টে পেশ করিয়াছে । পার্লামেণ্টেব 
উভয় কক্ষে ও ভারতের রাজ্যে রাজ্যে সিকিমের গণভোটের পক্ষে 
সমর্থনের পরিমাণ বিবেচনা করিলে পর্বেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে 
সংবিধানের সংশোধিত 368 ধারা অনুযায়ী এই বিলটি নিবিখে পাশ হইয়া 
যাইবে | বিল অনুসারে সিকিমের বিধান সতার সদস্য সংখ্যা হইবে ত্রি 
কিম্বা তাহার বেশি । এখন এ বিধান সভার সদস্য সংখ্যা বত্রিশ আছে। 
বিলে বাবস্থা আছে যে বিধান সভার অদস্য সংখ্যা পৃৰের ন্যা আপাতত 
বত্রিশই থাঁকিবে | 

এই বিলের তিনাটি বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয় | প্রথমতঃ, পালামেন্ট ইচ্ছা। 
করিলে সিকিমের বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা কল্পে সিকিম বিধান সভার 
নির্বাচনে এ সকল গোষ্ঠীর জন্য পৃথক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করিতে 
পারিবে | দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি 
অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ সাপেক্ষে ব্যবস্থাি 
অবলম্বন করিবার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়৷ হইয়াছে | তৃতীয়তঃ, এই বিলটি 
আইনে পরিণত হইয়া! কার্ধকর হইলে চোগিয়ালের পদ অবলুপ্ত হইয়া 
যাইবে |! 

অন্য দিকে চোগিয়াল আপত্তি তুলিয়াছেন যে সিকিমের সংবিধানে 
গণভোটের ব্যবস্থা নাই | সুতরাং গণভোট গ্রহণ বে-আইনী। তিনি 
আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে কোন নিরপেক্ষ সংস্থা গণভোট পরিচালন। 
করে নাই | দেখা যাইতেছে যে সিকিমে রাজশভ্তি ও গণশক্তির মধ্যে 
একটি সংঘর্ঘ উপস্থিত হইয়াছে | এই সংঘর্ষে ভারত গণশক্তির সমর্থনে 
যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহ সমীচীন ও বাঞ্চনীয় । ভারত সরকারের 
অন্য পথ খোলা নাই । 


1] শেষ সংবাদ এই যে লোকসভা ও রাঁজাদভ! এই বিলটি পাঁশ করিয। দিয়াছে। 
ভারতের রাঁজাসমুহের বিধান মণ্ডলীর অর্ধেকের বেশি যা্দ বিলটি সমর্থন করে তাহা 
হইলে উঠা রা্্পতিব আনুষ্ঠানিক (£021081) সাক্ষরের জন্য তীহার নিকট উপস্থাপিত 
হইবে । আশা কর! যাইতে পারে যে মিকিম ভারত ইউনিয়নের ভ্বাবিংশতম রাজারূপে 
অতি পীঞ্তই স্বান গ্রহণ করিবে । 


যে সকল পুস্তক-পুস্তিক! ও প্রবন্ধাঁদি এই পুস্তক প্রণয়নে 
ব্যবহৃত হুইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলির তালিকা 


(1) পুস্তক 
প্রথম অধ্যায় 


/515211501) 16: 65010001010 01 71311)00 /৯017011719118110 11051100110115. 
4১109121৯95 91910 0100 0909৬91:1711)9101 11) 4১170160171 110019. 
730171108520 : 176 91216 11) 4১17010171 10019. 
1311817090171021) 19. তি: 08110010199] 149009165 (1+6010195 [11 & 1৬), 
0815011, টি. 0:1070121) 7১০01101081 10171195001)9, 
€৮1)0381) 00. টি ১: 4715001 091 1170191) 7011009] 1068১, 
7955৬/91, ১ 17 5 11011১01109, 
1৬191112১ 7761119 : ড111286 0011011)011116105 (146060101৮৬), 
11810011091, 1₹, 2. 00170001816 110 17 4১171019100 117019, 

টি ১১810. 01119175 : 4১0%017080 1315(01% 01 11012. 
1৬101070190, 7২. 0: 14002] 9০] 0০091700171 11] /১1701617 11701. 
98111, 780001911) ; 1৬198] 4১00110150191191), 
9185111) 11150110119 2 40076 ০০199, 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


091061)90১ 4১, 02. 1010101) 00105011011109021 19090010761) (1758-1 945), 

1321161199, 7). টব ::75817/ £010010150180৬৩ 999(610) ০01 (109 75831 
11018. (50001928115 11) 73017641. 

1199 0১ 7১:2076 00%011817)2116 01 110010, 4৯ 01106 17151011081 
৩1]1/6%, 

1561101)) 4, 3: 4 0011511001101)81 13151015 ০01 117019, 

[:59]]) 41060 2:150998175101) ০01 1311115]) 19017011)101)9 11) 111012, 

১2076, 73. 0 :10100 010%0) ০ 10176 11010. 0017501000101) 2100 
£৯0100110190901010, 


তৃতীয় অধ্যায় 


1321001069, 4. 0: 1110121) 00051000101] 19008179101, (1758-1945), 

00018100, হত : 176 00175010511109] 10016] 10) 11701957911] 
1116 1170191) 1১1901610. (1833--1935) 

11620) 02 ::0006 00৬61770060 01 11010) 4৯ 31161 11150011091 


9019৬, 


পরিভাষা 


£ 


/০9015111010--অধিগ্রহণ 

40 7000 (001011116০--সামযিক 
বা অস্থায়ী কমিটি 

40010101291 01810(--অতিবিক্ত 
অনুদান 

/019817010191 7101101-_মূলতুবী 
প্রস্তাব 

/0101019115101- পবিচালক 

/৯010110151190101 06 15006 
বিচাঁব পরিচালন 

/& ৫]111101901801 5 1 00501০0--আমলা।- 
তান্ত্রিক বিচাব 

4৯ 01011015118 
তান্ত্রিক আইন 

/0111)19012055 
প্রশাসনিক সম্বন্ধ 

/0515015 701150100101--পবামর্শ- 
দান এলাকি৷ 

40011 [7181001)15০- প্রাপ্তবয়স্ক 
তোটাধিকার 

/৯৬০০৪৩-056191-এ্যাউভোকেট 
জেনারেল 

40100160181 [1100116---কষি আয় 

£১17001০6--বিমান বাহিনী 

/81160--বিদেশী 

£]110৫18 581৬1০৩--সর্বভাবতীয় 
চাকরী 


[7৬--আমলা- 


[২০1৭9010179 __ 


/&1101001010100--অস্র-শস্্ 
£0010-11001817--ই-ভাবতীয় 
/120021 17110210019] 9186510061(-- 
বাঘিক আয়-ব্যয় বিববণী 
10010011400 8111-৮অর্থ অধি- 
গ্রহণ বিল 
1190 701065--প্রতিবক্ষা বাহিনী 
/1015--সৈনা বাহিনী 
/55001816- সহযোগী 
£৯850901801010--সংস্বা 
/১(011769-06176121--এযাটণী 
জেনাবেল 
/১0010110--ক্ষমতাধিকারী ; ক্ষমতা 
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73901551810 0185595-_-অনুননত শ্রেণী 
39101 ব্যাঙ্ক 
32171001)0--দেউলিযা 
রী (10190101860 )- যুক্ত 
দেউলিয়া 
13810100000 (01701501021 860)--- 
অ-মুক্ত দেউলিয়া 
7390117৮--বাজি ধবা 
31081708119 দ্বি-কক্ষনীতি 
8111--বিল ; খসডা আইন 
39৫৪০৮--বাজেট 
1301690180০%--আমলাতিস্ত 
0%০-18%--উপবিধি 


পরিভাঘা 505 


€ 

0:861761- মন্ত্রীপরিঘদ : ক্য।বিনেট 

০810109115300917011016--মূলধন- 
খাতে বায় 

(20191 1170010)6- মূলধনখাতে আয় 

0811811917- পঁজিবাদ 

0851০-_-বণ 

085076 ৬০/০-_-মীমাংসক ভোট 

0৫71505- আদমসুমানি 

0616107911--বিচার দলিল তলব 

0০5৪- বিশেষ কর 

€0119111791)- সভাপতি 

07161 74901০০- প্রধান বিচারপতি 

010491 1117015661-_মৃখামন্ত্রী 

010161 5০০166875- মুখ্যসচিব 

011010171- ইন্তাহ1!র 

(0111261- নাগরিক 

011 01৮11 0০91৫--নগর দেওয়ানী 
আদালত 

0115 011701091 0০০910--নগর 
ফৌজদারি আদালত 

0169 1066101010617 1111001115--- 
নগর উন্নয়ন আধিকারিক বা! 
অধিকার 

01৮11 009৫6-_দেওয়ানী আইন 

01৮1] 71০০6৫15-_ দেওয়ানী 
কার্ধবিধি 

0199০--উপধার! 

0105815 1%0002- সমাপ্তিসূচক 
প্রস্তাব 

0০91917১-_উপনিবেশ 

(0017)109110017117-010161 প্রধান 
সৈন্যাধ্যক্ষ 


(001110195101--কমিশন 

(0:01010155101761--কমিশনাঁর 

(00101111690-_ক মিটি 

01011016166 010/01-- 

(৪) 70010298160 1,6615196101)--- 
তারাপিত আইন কমিটি 

(৮) 87019 _অনুসন্ধান কমিটি 

(0) 00৮01116100 /530)181)06--- 
সরকারী প্রতিশ্রুতি বিঘয়ক 
কমিটি 


(0) 1791%8(6 101100619” 31115 


&7৫ ঢ২65010(10109-- বে- 
সরকারী বিল ও প্রস্তাব 
সংক্রান্ত কমিটি 


(০) 1১110 7১০11610175-- গণ 
আবেদন সংক্রান্ত কমিটি 
(0) 9110 0106115101110-- 
সরকারী ব্যবসা সংক্রান্ত কমিটি 
(:017171000119--সমপ্রদায় 
(০0100001161) 1-1১--যুগম তালিকা 
001501109160 1010- স্থায়ী সঞ্চিত 
তহবিল 
(00011661001) 091 ০0011---আরদালতের 
অবমাননা 
00196061)1 /১5561771)19-- সংবিধান 
পরিঘদ 
0017901680102-_সংবিধান 
001790160101017 4১০%-_-সাংবিধানিক 
আইন 
0079611001101091  /৯100170171618-- 
সাংবিধানিক পরিবর্তন 
(001501101110191 00611111610 
নিয়মতাপ্থিক শাসনত্ত্্র 


506 


00101801--কর্পোরেশন, পৌর 
প্রতিষ্ঠান 

(01010110116 2100  4/৯01001 
06176191--ব্যয় নিযস্ত্রক ও মহ] 
( অথব! প্রধান ) হিসাব পরীক্ষক 

0০17011 01 [10150975- মন্ত্রীলভা, 
মস্ত্রীমণ্ডলী 

0০11011 01 968165-_-রাজাযসভা। 

01:11)11051 7১:0060016--ফৌজদাবি 
কার্যবিধি 

০910016- সংস্কৃতি, 
জীবন চষ! 

0115(017)--প্রথ। 

005(001219 1.2%-_ প্রথাগত আইন 


জীবনধাবা, 


ঘ) 


10919009০06 1107010 /৯০/-_ভাবত 
রক্ষা আইন 

[09109170101 0121)6--অনুান 
দাবি 

[61700901200 
তাম্িক সমাজবাদ ব। সমাজতন্ত্র 

0681) 01911179 _উপ-সভাপতি 

[06109 15111015161- উপমন্ত্রী 

[09185 711715  1411015051--উপ- 
প্রধানমন্ত্রী 

[090915 96811--উপাধ্যক্ষ 

[06৩10101560 8০81--উন্নয়ন 
পর্ঘদ 

10116061%9 721217010155 ০1 50805 
2০1109--রাস্ট্রীয় নীতি নির্দেশাবলী 

[0150150101891% ১০০15 _স্বেচ্ছা- 
ধীন ক্ষমতা 


9090181117---গণ- 


ভারতেব শাসনব্যবস্থা 


[01511106 90০61--জেল। শাসক 
[01501809650 1261501)---বাস্বহারা 
10150110 80810 জেলা বোর্ড 
[01511106 00086- জেল জজ 
[)1০7০6--বিবাহ বিচ্ছেদ 
[012001176  0011010669- খসড়া 
প্রণয়ন কমিটি 
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7016186105- জরুরী অবস্থা 

[21006161709 70৫--জরুরী তহ্‌- 
বিল 

[101121)--বিদেশগামী, 
গত 

10158101010-বিদেশ গমন 

[75111709665  (01010011666-_আনু- 
মানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি 

[7৮৪০৮০০--বাস্তত্যাগী 

75৬1059006-_পাক্ষা 

50616107791 &1101বিশেঘ অনু- 
দান 

[80589 
অনুদান 

[5%9006156  081০6স্কানিবাহক, 
নিবাহী আধিকারিক 

[29090%9  ?0০%/০7-- প্রশাসনিক 
ক্ষমত। 

7,০0001%৩ 4/১000011- প্রশাসনিক 
অধিকার বা আধিকারিক 


বিদেশ- 


01216 প্রয়োজনাতিরিক্ত 


11881510081] 408115-_বৈদেশিক বিঘয় 


[15108] ৮০9110/-- বৈদেশিক নীতি 
5/06108]7%1171150-- বৈদেশিক 
মন্ত্রক 


পরিভাঘা 


ঢু 


[৪০01০-_-উপদল 

72গ-- খেয়া 

[71181000 (ব007)---আয় ব্যয় 

£1781106 (৬০৮)--অর্থ যোগান 

[11091106 11] রাজস্ব বিল 

1:11791706 
কমিশন 

11651015  0010511100101-_সুপরি- 
বতনীয়-সংবিধান 

[07610]. [১০1105- পররাষ্ট্র নীতি, 
বৈদেশিক নীতি, বহিনীঁতি 

17016180 9(9(6-_বিদেশী রাষ্ট্র 

[70027761718]  [২191/5--মৌলিক 
অধিকার 

(9) ০1(0181 0170 60100081101191-- 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার 

(9) 11091601191. 91116 11109176515 
০ 107170110195--সংখ্যালঘু সমপ্র- 
দায়ের স্বাথ রক্ষা 

(০) 17২181715 ০01 1011)0111165 : 9001- 


€(০0177171155101)--রাঁজস্ব 


০2,(10121 10501001017--সংখ্যা- 
লঘুগণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্বপনের 
ও পরিচালনের অধিকার 

(0) ২1817 ০ 1116 9110105 10 
792৪1. 8₹711810- শিখদের কৃপাণ 
ধারণের অধিকার 

(6) 2১191601101) 2£81115 21165 
৪10 09661061010--গ্রেপ্তার ও 
আটকের বিরুদ্ধে অধিকার 

(6) 79160610110. 1759060£ ০01 
০0010101101) [01 ০0176108$-- 
অপরাধের জন্য শাস্তি সম্বন্ধীয় 


507 
অধিকার 


(8) 17১01906101) 11 1951980 ০01 
1061176 11190 17016 11887 0106 
101 1])6 38116 061106---একই 
অপরাধের জন্য পূনঃপুনঃ শাস্তির 
বিরুদ্ধে অধিকার 

(7) 40106811119 75 2. ৮/111655 
8910511)1170591£ নিজের বিরুদ্ধে 
গাক্ষ্যদান সম্পকিত অধিকার 

(1) 71066501101 ০06 7700 217৫ 
[১61501081] 1106119-- জীবন ও 
ব্ক্িগত স্বাধীনতা সংক্রান্ত 
অধিকার 

()) 12116 86911750 951)101691101 
_-শাঘণের বিরুদ্ধে অধিকার 

(6) 10101010191 06 61101099- 
1076101 017 011110161) 11 19010- 
1165, ০(০,__-কারখান। প্রভৃতিতে 
শিশুদের নিয়োগ নিঘিদ্ধকরণ 

(1) 72:01)10161010 ০01 11710 11) 
10101191) 911155 2100 101060 
17000[--মানুঘ কেনা-বেচা ও 
জোর করিয়৷ শ্রম আদায় নিঘিদ্ধ- 
করণ 

(07) [২1810 10 600091105- সাম্যের 
অধিকার 

(0) 7100 00 60081109 0০016 
18৬--আইনের চক্ষে সাম্যের 
অধিকার 

(০) 756098119 ০0? 00001101115 
--স্থযোগের সাম্য 

(7) 1805 ০৫০01112005 নাগগরিক 
অধিকার 
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(9) 7২181 1010 
2110 01509১6 ০ [1:016169--- 
সম্পত্তি অজন, ভোগ ও 
বিক্রয কবিবাব অধিকাব 

(1) 1২189116609 895১6170010 1690০618111 
_ শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওযাব 
অধিকার 

(5) 1২181) 0 0010) 95900198(101)5 
-সমিতি গঠনেব অধিকাৰ 

(0 1২19176 0০ 
৪১9০০%--বাক্‌ স্বাধীনতা 

(0) 1২12170€0 1070০ (10100151001 
[11019--ভাবতেব সবত্র অবাধ 
চলা-ফেবা কবাব অধিকাব 

(৬) 280 81) 
0109059101--বৃত্তিব স্বাধীনতা 

(/) 1২181) (০ 59015 
9/1)610 11) 111019--ভাবতেব যে 
কোন স্বানে স্থায়ী বসবাসের 
অধিকার 

(&) 2165৫0100৫6 1২০115101)-_- 
ধমীয় স্বাধীনতা 

($) 716500] 0 001150161700-_ 
বিবেকেব স্বাধীনতা 


(0 ৪০000119) 


1560017) ০ 


€0 100180০0150 


0179- 


(2) £২1210 0০9 [১100910-- 
সম্পত্তিব অধিকার 
0 


01817 (০৮০)-_মগ্ররি, অনুদান 
01206 (৬০/০)--মঞ্লুব কবা, অন্দান 

মঞ্জুর কয়া 
018170110-814--সহায়ক অনুদান 
01০9০--গোঠী 
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119995 (0:010805--হাঁজিব কবণ 
বা হ্যাবিয়াস কর্পাস্‌ 

1752161) 11057060$01--স্থাস্া পবি- 
দর্শক 

[76210 00০61 স্বাস্থযাধিকাঁবিক 

[7151) 0০091--উচ্চ আদালত, বড 
আদালত, হাইকোর্ট 

77181) »৪--বাজপথ 

17905601109 ৮১০০])1৪-_-.লাকসভা 


1 


[106111)119- খেসাবৎ, ক্ষতিপ্বণ 

[001%10098]  1110291161)1--ব্যক্তি- 
গত বিচাব-বিবেচনা 

[11005(79- শিল্প 

[10101019111 বিদেশাগত 

[101010181101--অন্তর্দেশাগমন 

[17958 0107001(--অভিযুক্তকবণ 

[191011001010--হ₹কৃমনামা 

[1116795 01০02 - স্বার্থবাহীগোঠী 

[17621779110] 40199171017 
আন্তর্জাতিক চুক্তি 

[110617110172119]1- আন্তর্জীতিকতা 

[17001990105 01101 মাদক পানীয 

11056101061 01 89096591010 -_ যোগ- 
দান চুক্তিপত্র 

11150011617 07 110791101101-- 
নির্দেশ নামা , নির্দেশ পত্র 


শব 


৮৫৪০--বিচাবক, জু 
]0019181%--বিচাব বিভাগ 


পরিভায়। 


01150100010--এলাক। 

850101901০--আদালতে 
যোগ্য 

0511০৩--নায়-বিচার 


বিচারের 


1 


[204 [২০%০)/০-_ভূমিরাজন্ব 

],52061 ০01 07০ 0100005161918--- 
বিরোধী পক্ষীয় নেত। 

[.9891  701090990105--আইনগত 
কাধক্রম 

[.90151901$6 45559117019 --বিধানসভা 

1 0151861%6 0001)011--বিধান 
পরিঘদ 

[99191801%9 1২61911013-- আইন 
গত সম্বন্ধ , আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত 
সম্বন্ধ 

119915-- স্বাধীনতা 

1.100015010 1৬41107011(5-_ তাঘাগত 
সংখ্যালঘু শ্রেণী 

[.099519৮-_ প্রভাব বিস্তার কর! 

[.0০2] 961700551011901-- স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন 

[.01619- লটারী 


৬ 


121511916- ম্যাজিষ্রেট 
1৬1910080)05- প্রত্যক্ষ আজ্ঞা 
৬1210181 [9%--সামরিক আইন 
[৬16177061-- সদস্য 

11001- নাবালক 

111101109- সংখ্যা-্লঘূ 
10169 8111-- অর্থবিল 


১09 


140/010108111/--পৌব সংস্থা * মিউ- 


নিসিপ্যালিটি 


বি 


বি 010-18511019016-- আদালতে বিচাবের 
অযোগ্য 
017-50187019 
ভোট বহিভূত ব্যয় 
81012115911010- -দেশীয়করণ 
[86191191151 জাতীয়তাবাদ 
86101791119--জাতি 


330921)0101৩--- 


6. 


0)০001--৩লক, প্রবেশ কর 
011০0--অধিকর্তা, আধিকারিক 
03109 [09115 10101900191017--এক- 
দলীয় একনায়কত 
017009511190- বিরোধী দল 
09101109100--ছকৃম আই'ন 


2 


[১৪121701700 __সর্বাধিকার 

[১2111817011- পালামেণ্ট : সংসদ 

[১1017117£- যোজনা ; পরিকল্পন। 

7১০11০৩- পুলিশ 

7:65106171- রাষ্পতি 

[1695016 010981- -চাপস্থষ্টিকারী 
গোষ্ঠী 

1১1661801৬2 109601)01010--নিবারক 
আটক 

[91106 7১11171516--প্রধানমন্ত্রী 

[১11%905 9০9:০691$--নিজস্ব সচিব 

ঢ17511955-_ স্বাধিকার 


১10 


৮০9০9৫816-_কার্ধ প্রণালী বা বিধি 

ঢ106591010- বৃত্তি ; পেশ! 

7১011010101) _নিঘেধাজ্ঞা 

7109115--_সম্পত্তি 

১00110 4১০০০)/5 000101010096-- 
সবকাবী হিসাব পবীক্ষা 
কমিটি , সবকাবী হিসাব সমীক্ষা 
কমিটি 

7১00]16 [)০০/-_-জাতীয খণ 

1200110 179210)---জন স্বাস্থ্য 

700110 991109 (0010)110159101)--- 
সবকাবী চাকবী কমিশন 


৬. 
39০7:410--কোবামঃ ন্যুনতম উপ- 
স্থিতি-সীমা 
039০ ড/৪112110-অধিকাব জিজ্ঞাসা 
কৃও ওযাবেণ্টে। 


২ 
[২৪০০--বংশ 
[২০(৪-স্বানীয কব 
(92010 01 ৪ 9111--বিলেব পাঠ 
[২6591700০ - বাজত্ব 


[২6%০1105  [1001)6---বাজস্বখাতে 
আয় 

[২6৮618012 21১91701016--বাজস্ব 
খাতে ব্যয 

1২5৬16৬- পুনবিবেচন। 
[২187/-_অধিকাব 


[২1810 :00511696100- দুষ্পবি- 
বর্তনীয় সংবিধান 
193৫ ০৪$৪স্পথ কব 
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১21110811017- স্বাস্থ)বক্ষামূলক ব্যবস্থা 

901)9016---তপশীল 

9০1)500160 0৪০/৩--তপশীলী জাতি 

9016015 1665-_-তপশীলী 
আদিবাসী 

9901০091%-_-সচিব , কর্ম সচিব 


9619০6 0017101(666-_নিরাচিত 
কমিটি 

91091]  0800569 (0০০1 _ ছোট 
আদালত 


৯১০০1৪11517 সমাজ তম্ব ১ সমাজবাদ 

৭০০1] 96০11-_সামাজিক 
নিবাপত্তা 

901101601-0676101_-সলিগিটিব 
জেনাবেল , ভাবত সবকাবের 
সহকাবী আইন উপদেষ্টা 

9০9%6191515---সাঁবভৌমত্ব 

১691 অধ্যক্ষ 

9181001176 0017710666-স্থাযী 
কমিটি 

90465 [.19186016- বাঁজ্য বিধান- 
মণ্ডলী 

90010110916 160151811017-_-আঁমল1- 
তান্ত্রিক আইন 

9011)0161167601/ 012171--পবিপূবক 
অনুদান 

901016105 0০1 স্ুপ্রীমকো্টি ; 
সর্বোচ্চ আদালত 


র্‌ 


1৭৮--কব 


পরিভাঘা 511 


1196--বাবসা 
18806 [00101--শমিক ইউনিয়ন 
1185--অছি ; টার 


৪ 


[01201501181860 39101170701 অমুত্ত 


দেউলিয়া 
[)116101910910011--বেকারি 
[00107 00%911000610/- কেন্দ্রীয় 
সরকার , ইউনিয়ন সরকার 
[00101 115--ইউনিয়ন ব। কেন্দ্রীয় 
তালিকা 
[010101) :0111001%- ইউনিয়ন বা 
কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড 


[001961581  80679৮০- সার্বজনীন 
ভোটাধিকার 
0010801790111)--অস্পৃশ্যত। 


৬ 


৬%৪০7--ভবঘুরে 

৬1০9-%:251061--উপরাষট্্পতি 

$111909 9০17-00৬611010701)0-- 
গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন 

৬111820 7১810701799 গ্রাম পঞ্চায়েৎ 

৬০০-_ভোট 

016 0]  £০9০001--হিসাব 
সাপেক্ষে অনুদান 

৬০16 011 €016011-- প্রতায়ানদান 


110৮2 07 ৮১২0০ ৬18. 
(নাম-সুচী) 


£& 


4৯10011917১ 9102110) : 
480 

/১0810) ৬/1]118]) : 22 

/৯1)1060) £81000011) ১11 : 
174 

/৯11000 221190010 ;: 1609 

/৯1507, 4৯11801 101151010955/2101 
58, 118, 161, 195, 306 

/৯19011091১ (90109155201 : 58 

19018921101 : 3 

/৬10091) 12101901019 

/৯1]1090121 101 3.2 98571, 
75, 122, 129), 137 337, 
353, 454. 159, 169, 306 

106, 1.১ : 50 

/৯119211) [000601 : 35 

/৯000160%, [১ 2333 

/৯601০9১ 0: 52, 53 

/৯270)1702010179 ০1 220: 
35, 51, 173 


478, 479, 


147, 


৪ 


88891191, ৬/৪1101 : 158 
8391021, 51 96171811243 


89010019901)/958১ 36199 [01001 : 


268 
8110019901)5958, 92101281095 : 
268 


38100090119 258, 91617012108) : 


25, 28, 406, 408. 430 
ড301000115 : 77 
৪৪1৮611 ;: 15 
3938) 5/০6। : 255 


139810) (01721195 : 77 
7392) /১791 : 498 
13010010210) 19161205 : 
95100১7৬119, /৯101010 
431 
3191005৬282 1191001089 : 81, 117 
8119009017821990 & 00781088110] 
465 
[31101015219 : 3 
1311106101)62) 1,010 : 3 
10959, /1191)0911001)21) : 25 
13098, 1২991061191 : 47 
3099 90০1175011711019 : 
50১, 52) 432 
31181), 10100: 01) 430 
1300109) 150]00170 : 439 


৬ 


0০178170790 : 3 
01)81195 11, 71105 : 11 
(00917091010) 7,01৫ : 30 
0179৬210, ও. ৬: 174 
(01701017111) ৬/1175101 : 48১ 51, 52 
018501105 : 15 

(01156, 1,010 : 11, 485 
00105/21119, 7010. 485 
(0019104১ [তি : 40, 41 
€010105, 9190010 : 48, 49 
001015, 110101 : 33 


]) 


[)85, 0010100190]81) : 
1089) 1৮11. 011951106৪৭ 1২: 
[025801009) 900118290 : 4 
108102, £১5%1101 1091: 


91, 4309 
31, 363, 


37, 47, 


31, 33 
318, 


নামসূচী 513 


70060, ৮7: 5 
1060, 28160701572 443 
[10215 20101591010990 £ 
[1911111092১ 7০5 52 
[09591) 1৬101871059 : 179 
চ921, 1.1)6170100 70)0121 475, 491 
1066117) 2,014: 439 

10৩1, 0360681 : 32 


2 


[21122091075 38960: 9, 10, 11 
111017110910106, 11০01009099 £ 6 


7 
[92] 4১17 111, 00501০5 * 136 


০১, (01081169 91099 £ 17 
[71211015, 191)111) : 15 


6. 


0381700171১) 1৬১ (৫, 1%12409009, £ 
3], 329 345 35, 38, এক, 
45, 49১ 50, 54) 66, 137, 
361, 364১ 433, 431১ 432 

538:001)1, (910.) 00118, : 117, 
178, 179, 181, 182, 433 
479, 4809, 484 

0119591, 4. 8 2145 407 41 

01)096) 4৯1০0901000 : 27, 28, 
431 

017091)) 101 121800118, 01021)018, : 
251১ 4675 469 

0111, ৬. ৬: 491 146, 147 

03180500176 ১17 : 61) 439 

015017111, 4১112) : 122 

03091017916, 03. ৮8: 30, 430 

0017089122 32)9. : এ 

001%/2129, 4৯, 130 2 333, 

00012, 76101097019 : 4, 5 


151 
চ915, 911 78115 : 41 
33 


174 


চ9191)2, [710196101: : 5 
178911089, ছাপা তা 215,485 
চ7 6৬210, 1,010: 481 

1012, 40016: 45 

চ7995811), 32101 2 146, 147 
17061)65) (0118119517 £ 203, 317 
[72706১ ঞ&, 0: 286 
চ017610010১ 91111001025 £ 191 


| 


11096 0৮৮ 29) £0, 12, 25, 26 
[10 2010 2 37 


সা] 


100819) 19170107960 411: 
39, 40, 49, 51 

19100111659, 911 2৬01: 137১ 466 

1010109017১ 1,517001) : 147 


36, 


| 


ঢ2110717] : 433 

21910), 17. ৬ : 168, 194, 332, 
337 

[21012.) 1৮11, 700501০9 : 318, 118 

[21১ 132101017) (010817019, £ 268 

190011525 : 3, 4 

[5652105 : 5১ 

19100, 4৯, ডি 213514 

[6101160%, 10101) : 147 

[10916217, 1), 7:58 

ঢ10210) 42109]: 35 

11781), 91191) 19722: 52 

চ11510109119,017911, 7: 
174 

[0117912, 1৬191709100) 7৬101801) £ 
308, 309 

[01091910219 : 15 


169, 


1 
[.25/5008, 1010 760010% : 51 


514 


1110110760১ 1:00 : 42 
[.01018) 181010)01001)01 : 
9211, 911 41750 : 14 
2500009 7,010 £ 25 


বঁএ 


1১৫] 


112179121) 1৮11, 080501০5 : 318 

1%191191017160 /৯]1 : 35 

19106, 911 130101 : 6 

19)010081, 4£১0109181 : 268 

11921010021, [২১ 0: 5, 362 

[1919158, 112021) 141011901) : 39 

19561] : 83 

1156 029: 11 

1/1561 16851] : 11 

1115525611610765 : 3 

1121009১450: 443 

1%151)08) 939195206 7২৪০: 364 

11651018) 917 69092 91781) : 28, 
430 

141617010১ 141151)12. : 159 

1৬161082106, 911 (01791109 : 

11111) 91065 £ 61 

11111) 00101) ১0021: 61, 430 

[৮11100১1010 : 28১30 

11061, 911, 83. 1,: 58 

1002১ 101 85015 267 

11001, 910 170101 : 50 

1%101)81) 9110617১ 00610618147 

1৮101050170 : 15 

1101001980১ 2:0%/910 92000161 : 
30১ 31 

1101155, 50100 : 28, 30 

৬101719-0 01765 : 193 

1৮001008616, 1:01: 55, 477 

11100911291) 19301091198 92101 : 
299 

1৬101010199.017859, /১]05 01021 £ 
251, 469 

[1010110198017959, 


362 


111 109005 
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1 01010192019259১ 70910511109. 
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[ব8001 73921777921 : 4 
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432 
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০০0১ 17102 11981 : 85 
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35, 36, 37, 


0 
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১ 


1১21, 73101) 000811019, : 27, 431 

78195 2 4 
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চ১817701, 01078770422 

7১৪51, 98119৬91781 £ 101, 179, 
1795 353 
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22011) ০, 16: 174 

৫১100 ড/4111910 : 17 

792980) 7২9.361018, : 46, 58, 59 
146, 1692, 304) 353 


ঢু 
[9001176, 511 ০5011 : 56 
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